





ভারতী: । 


রে 

বর্ষ-মর্্ুল। 
“প্রভাত, প্রভাত !স 
ক্বার তুরী ঘোষে অকল্মাঞ্থ__ 
"প্রভাত প্রভাত 1” 

কোন্‌ সহাজাগরণে জাগাইতে বিশবগনে 
কার হেন আনন্দ উৎপাত ! 

সে ইঙ্গিতে গ্রহ-তারা আচম্িতে গতিহারা 
চমকি চাঁহিল পরম্পরে ; 

ক্রীড়াশীল বিশ্ব-ষস্্ ফেন কোন্‌ যাছুমক্সে 
অবদান এল ক্ষপৃতরে ; 

কালের অক্লান্ত রথ চলিতে চলিতে পথ 
ফিরিয়। দাড়াল সন্ধিস্থলে ; 

ধরি? নববর্ষ-ছবি উঠি এল রক্তরবি 
জগতের উদয়-অচগা ! 


এ আলোক-ছটা, 
এ ত নহে মাধবীর ঘট! 
এ আলোক-ছটা 
স্বর্গের ধিক্কার এসে কাল-বৈশাখীরাৰেশে" 
'আবরিবে মেজি নীল.জটা ? 
এবার, স্বপন-মেশ রে লধু.হুখের নেশা, 
যাছ দাই-তোদের কুহুকে $ 
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, বৈয়াকরণ বৈঠক শ্রীযুক্ত সত্যোগেন্্র মল্লিক ১৭৫ 
 বৈগ্থ জাঁতির ইতিবৃত্ত ৮ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র গুপ্ত ২৩৯ 
. ভ্বারত ইতিহাসের একাংশ মহারাজা জগপিক্রনাথ রায়. ৭8, ২৭৭, 
পর্ভীরতবাসীর জাপানে | 


শিলপশিক্ষা রি 
ভাষা-রহস্ত শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি,এ, ৪৪৫ 

॥ ভুল শিক্ষার বিপদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি,এ, 
১০৬ 


িদিকর 2 ) শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মিআই,ই ৯৩, ২৬৪ 


ফলাফল. 
*হমোহনটাদ করমমটাদ গান্ধি-্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ বন্ধ ৭৩ 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ২০ 
শরতের আঁবাহুন - শ্রীযুক্ত যতীক্রমোহন বাগচি বি, এ ' “৫৯৩ 
শাস্তহিন্দু / শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় বি,এ' ৫৪৯ 
৪শোভাবতীর বিবাহ শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন সিংহ বি.এ, ৪৩৩ 
আমণ্যফলক্থত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বিএ, ৪২০ 
সালগ্ম-সংবাদ শ্রীযুক্ত দাদামহাশয় ও শ্রীমতী নাতিনী ৪৬৭ : 
স্ুন্ঘরী * শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
২ বি,এ, ৪, ১৬২, ২৯৮, ৩১৫, ৪১১১ ৫২৪১ 
৬স্থামী বিবেকানন্দ ও 1 ২ 
কিন 18-৮-5 4 ৪৮৭ 
হিন্দুর নারীমর্য্যাদা শীযুকত জ্ঞানচন্্র বন্দোপাধ্যায় এমএ, * 
২০, ১৩৭ 
“হালখাতা, বীরবল ১:৯৯ 


হারাধন - শ্রীযুক্ত জ্যোতিরজ্িনাথ ঠাকুর ২৮৩০, 


ভা, বৈশাখ, ১৩৭৯] সুন্দরী । ৯ 


রায়জী ওরফে সীতা নাথ রায় বাবুর বাল্যপথা। জমীদাঁরী কার্যে 
সাহার দক্ষিণ হত্ত ;__এই ক্ষুদ্র বিশালাক্ষী. রাজ্যের সলস্বরী। তিনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ; চক্রান্ত বিগ্তায় সিদ্ধহস্ত। আপাততঃ একটা বিশেষ , 
পরামর্শেই তাহাকে বাবুর প্রয়োজন । 

কান্তিচন্্র তাহার একমাত্র পুত্র ও বংশধরের মতি গতির জন্য 
চিন্তিত। ভাবিতেছেন কলিকাতায় রাখিয়া ইংরেজ মাষ্টার নিযুক্ত 
করাট! ভূল হইয়াছিল । ইংরেজি সংসর্গে মিশিয়া তার মেজাজ ইংরেজি 
হইয়া উঠিক্াছে। শিকারের বাঁতিক্টার জন্য ভাবেন না। শিকারের 
নেশাটা তাঁহাদের বংশে বংশাবলী ক্রমে নামিয়া আসিতেছে । তিনিই 
কখনও ও বিষয়ে বড় একটা মাতেন নাই। নৃিলে তাহার ঠাকুর, 
খুড়ারা৪ খুব শিকারপ্রির ছিলেন । তাহার মধ্যম খুল্লতাত ত অন্পবয়সে 
কতবার "ভাগ্যে ভাগ্যে বাঘের মুখ হইতে বাচিয়া আসিয়াছেন গল্প 
শুনা গিয়াছে ।_ওটা তিনি ধরেন না। তবে আজকাল যে দিন ক্ষণ 
পড়িয্কাছে কোন্‌ দিন গুনিকেন ছেলে ত্রা্ঘই হইয়াছে না খুষ্টীনই 
হইয়া, গেছে। 

কাস্তিচন্দের ছুর্ভাবন! ভ্রোতে বাঁধা দিয়া সীতা নাথ রায়ের শুভাগমন 
হইল। যে লোকটি আপিয়া ্াড়াইলেন, তীহার আকার খর্ব, দেহথানি 
স্থল, বর্টি ঘোর কৃষ্ণ, মুখমণ্ডল কেখলেশহীন, মস্তকের সন্ুখভাগও 
তদ্রপ। রায়জীর চরণযুগল, একটি ছোট একটি, বড়, স্থতরাং একটু 
পৌঁড়াইয়া চদ্দিয়া থাকেন। সংস্কৃত্র বলিয়া! তার খ্যাতি আছে, * 
কথোপকথনে সাধু ভাষাই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। গৃহে 
. প্রবেশ করিয়াই তার আগমন সংবাদ স্বরূপ বলিলেন-__. র্ 
“আঃ স্থীম্মটা আজ কি প্রচণ্ডতাবই ধারণ করেছে ।” কাস্তিচন্দ্র অন্ত 
দিকে মুখ করিয়াছিলেন । ফিরিয়া সীতা.রায়ের প্রতি মৃদ্হাস্স করিয়া . 
বলিলেন_” ০? 


১০ তারতী৭ [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


"সে কথা আর কায কি! আহারের পর একটু বিশ্রামের চেষ্টা 
করা গেল,_-তা নিদ্রা আদৌ এল না।” 

সীতা রায় বলিলেন-_“চেষ্টা আমিও করেছিলাম । আমিও 
কতকার্ধ্য হতে পারিনি । যত্বে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোইত্র দোষঃ।”-_ 
বলিয়া হা হা করিয়া হাপিতে লাগিলেন। 

হাসি থামার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন_-”আজ অসময়ে স্মরণ করেছে 
যে দাদা!” 

কাস্তিচন্্র বলিজেন_-“বোদো৷ অনেক কথা আছে।” সীতা রাস 
উপবেশন করিলেন । 

বাবু বলিলেন_-কুধ্যপুরের সেই সন্বন্ধটার কথা ভাবছিলাম ।” 

সীতা রায় সমমুখস্টিত পানের ডিবা হইতে একটা পান লইয়া, 
আঙ্গুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন-__-“কি সির করলে ?” 

"স্থির এখনও কিছু করিনি। তাবছি কি জবাব দিই 1» 

“আমার পরামর্শ যদি চাও,--তবে স্থির করে ফেল । হরিহুর চাটুষ্যের 
এ এক মেছ়ে। অগাধ সম্পত্তি। আথেরে তোমারি ঘরে আসবে” 

কান্তিচান্দ্রেরও তাহাই বিখাস। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন-__"আমাক 


- ঘরে আসবে কি করে? হরিহর চাটুর্য্যে কি পোষ্যপুত্র নেবে না ?” 


সীতা রায় বলিলেন-_“সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পার । সে আমি 
বেশ তাল রকমই সন্ধান নিয়েছ। পোষ্যপুত্র নেবে না। হরিহর 
চাটুধ্যে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিল। মেজাজটা ইংরিজি। বলে আমার 
যা বিষয় আছে আমার মেয়ে জামাই ভোগ করবে, পরের ছেলেকে 
এনে দিতে যাব কেন ?৮ রর 

কাস্তিচ্ত্র বলিলেন_-“হ্যা, সে কথা আমিও শুনেছি, কিন্ত যা দিতে 
চাচ্চে”তাতে কেমন করে রাজি হই? আমাকে যদি সুন্বরবনে ওক 
জমিদারীর অংশটা! পণম্বরূপ লেখা পড়া করে দেয়, তা হলে এখনি 


. ওথানে ছেলের বিয়ে দিতে পারি ।” 


সীতানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন-_প্তা যা বলেছ, তাঠিক বটে। 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ ] সুন্দরী । ১১ 


কিন্তু একটা কথ। এই হচ্চে, বেনী টানাটানিতে আবার ছিড়ে না যায়। 
স্থন্দরবনের ও জমিদারী আজ ন! হয় কাল তোমারি হবে 1” 

* কাস্তিচন্ত্র উত্তেজিত হইয়া বলিপেন__“কাল নয়, আমি আজই _ 
চাই। আমার জমিদারীর পাশেই ওই জমিদারী । প্রঁটার উপরই 
আমার বেণী লক্ষ্য। নইলে টাকা বা গহনা পাঁচ হাজারই দিক 
আর দশ হাজারই দিক আমি গ্রাহথ করিনে। টিকে আমি জলের 
মাছ রাখতে চাইনে, ডাঙ্গায় তুলতে চাই ।” 

“একদিন ত উঠবেই |” 

“কে বললে একদিন উঠবেই ? মানলাম না হয় পোষ্যপুত্র নেবে 
না। মানলাম. ওর স্ত্রীর আর সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। কিস্তৃতা 
ছাঁড়াও কি আর কিছু আশঙ্ক। নেই ? আর কিছু দেখছ নাকি?” 

সীতানাথ বিলক্ষণ দেখিতেছিলেন। কিন্তু বাবুর অপেক্ষা নিজেকে 
মধ্যে মধ্যে অন তীক্ষতাশালী দেখাইয়া তোষামোদ করা তাহার উদ্দেশ্য । 
ঝুতরাঁং বলিলেন__কৈ না । আর ত কিছু দেখছিনে।” 

' বাবু বলিলেন__“দেখছু না? আঁচ্চা, হরিহর চাটুর্য্যের বয়স কত?” 
প্যুবা বয়স, তোমাদেরই বয়দ হবে বোধ করি '” 

“তার স্ত্রীর যদি আজ মৃত্যু হয়, তবে কাল সে বিবাহ কর্বে না ্্ 

সীতানাথ তখন মুখে একট। বিশ্বয়দীপ্ত ভাব আনিয়া মাথা নাড়িয়া 
বলিলেন---“তা বটে, তা বটে। ওট! আমার মনেই হয় নি” 

কাস্তিচন্ত্র ঠকিলেন। এই মিথ্য। চাটটুতে ভূলিলেন। একটু গর্বিত 
ভাবে জ্ুত ধূমপান করিতে লাগিলেন । সীতানাথ একটু পরে রলিলেন, 
“তা যদি বল, তবে আমি স্বয়ং ুর্ধযপুরে গিয়ে কথা কই” এ 

কান্তিচন্ত্র বলিলেন_-“বেশ ত। ঘটকালি কর,” হাজার টাকা: 


দক্ষিণা পাঁবে।” বলিয়া হাস্ত করিলেন । এ 
সীতা রাঁয় মনে মনে হিলাব করিতে. লাগিলেন__“ছু হাজার,_আর 
ও পক্ষে থেকেও কোন্‌ ছুহাজার নয়।. চার হাজার।” * 


কান্তিচজ্ঞ আর একট! পাণ মুখে, দিপা বলিলেন_-“আচ্ছা* সুর্য 


১২ ভারতী ।” [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


পুরের গুরা কি রকম কুলীন? আমাদের সঙ্গে ত আগে কখনও 
ক্রিয়াকর্ম হয় নি” 
সীতানাথ বলিলেন-_“সুষ্যপুরের ওরা লক্ষমীপাশার কুলীন আর 
_কি। দের আদি বাস হল গিয়ে তোমার লঙ্মীপাশীয় কি না। লক্্ী- 
পাশার কুলীনদের ইতিহাস জান তগ 
“ওরা রামানন্দ চক্রবস্তীর সন্তান না ?” 
হ্যা । রামানন্দ চক্রবন্তী বাকরগঞ্জ জেলার সরমঙ্গল গ্রাম থেকে 
বাস তুলে আসেন। নিজের কুলমর্ধ্যাদা বাঁচাবার জন্যে একরকম 
পালিয়্েই আসেন বলতে গেলে। তারপর লক্মীপাশার নিকটবর্তী 
হয়ে,কি গ্রামটা হে ?৮-- 
বলিয়! সীতানাথ শ্লাথা নীচু করিয়। চক্ষু বুজিয়া মুখ শিটকাইয়া 
' চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার বামহস্তের তর্জনীটি সগ্োধুত 
গাগর মংগ্যের মত নড়িতে লাগিল। মনে পড়িবামাত্র বলিলেন__ 
্যা। ধোপাদহ। ধোপাদহে এসে তিনি অনেক অন্ুরোধে মজুমদারের 
মেক্েকে বিবাহ করেন। মন্ত্রমদারের মেয়ের পাণিগ্রহণ করে কুলগব্ব 
কিঞ্চিত খর্ব হল বটে, কিন্ত তবু মরা হাতির লাখটাকা রে ভাই, বুঝলে 
কিনা । সেই থেকে লক্ষীপাশার কুলানদের উৎপত্তি আর কি। তা! সে 
বিষয়ে ক্রধ্যপুরের চাটুর্যেদের কেউ হটাতে পারবে না 1” 
কান্তিচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন-_“ভূ'। 
নবুর বিয্লেটা ই এক মাপের মধ্যেই দেব স্থির করিহি। বয়ন হয়ে 
উঠল, আর বিলঙ্ক করা ঠিক নয়।” 
সীতানাথ হাদিতে হাদিতে বলিলেন--”্তা পৌন্রমুখ দেখবার ইচ্ছে 
হয়েছে__ছেলের বিষ্বে দাও। বয়স হল বোৌলোনা । কুড়ি বছর বয়স 
আর বয়সকি! বালক বৈত 
গুড়গুড়ির নলটি মুখ হইতে খুলিয়া, সীতানাথের হাতে দিরা কান্তি- 
নর বলিলেন_-“না না তা নয়।. ছুই এক বিষয়ে আমার একটু ভাবনা” 
য়েছে। ছোঁড়ার ভাবসাৰ কেমন ইংরিজি গোছ হয়েছে দ্েখছলা। 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯) সুন্দরী । ৯ 


সীতানাথ বলিলেন__“তার জন্য চিন্তা কোরো না, তাতে কোনও 
আশঙ্কার কারণ নেই। এখন বরসদোষে প্রকৃতিটা একটু উচ্ছঙ্খল। 
ও বয়সে নিজের কথা ভেবে দেখ না।”-_বলিয়া কাস্তিচন্দ্রের প্রতি, 
একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সীতানাথ মৃছু মৃদু হাস্য করিতে 
লাগিলেন । 

কান্তিন্দ্র বলিলেন__“আমার কি পরামশ জান? আর ওকে 
কলকাতায় পাঠাব না। লেখা পড়া যা শিখেছে, কায চলা মত যথেষ্ট 
শিখেছে । ইংরিজি বলতে পারে-__সে দিন ম্যাজিস্রেট সাহেব ওর সঙ্ষে- 
কথা কয়ে কত খুসি । আমায় বন্লে_-"বাবু তোমার ছেলে ইংরিজি 
কয় ধেন ইংরেজের মতন ।' এখন ওকে ঘরে রেখে জমিদারী সংক্রান্ত 
কাষকর্ম্ম একটু একটু শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় আমার। তাই একটি 
ডাগর মেয়ে খজছি।” 

সীতানাথ বলিলেন__“তাইত! বাবাজীবনের জন্যে ফাঁদ পা 
দেখছি সাংঘাতিক রকমের। তাযে রকম ইংরিজি ভাবাপৃক্ন হয়েছে 
বলছ, বিয়ে করতে রাজি হবে ত? আজকালকার ছেলেরা নাকি 
শুনতে পাই স্বেচ্ছামত বিবাহাদি করতে চায় ।” 

কাস্তিচন্্র একটু অবজ্ঞাপুর্ণ বৃছ্হাস্য করিলেন । বলিলেন- 
কান্তি বাড়,য্যের অভিপ্রায় মত কাষ হল না,এ কথা শুনে 
কখনও ?” বলিয়া দাবাবড়ের বাঝ্ টানিয়া লইয়া, ইঙ্গিতে সীতানাথকে 
নিজ দৈন্য রচন। করিতে আদেশ করিয়া খেলিতে বসিলেন। 

কাস্তি বাঁড়,র্্যে মনে করিলেন না বে এ ক্ষেত্রে যাহার প্রতিকূল 
আশস্কা রুহিয়াছে, সে কান্তি বাঁড়,ধ্যেরই ছেলে। পাথরে পা, 
ঠোকাঠুকি হইলেই তবে আগুন উঠে। 

[ক্রমশঃ] র্‌ 


স্্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | 


দেবকৌতৃক | 
প্রথমান্ধ | 


প্রথম দৃগ্ত- নন্দনকানন। 


(নারদোক্তি)। 
ইন্দ্রানীর সভাতলে নন্দন কাননে 
সমাগচ দেবীগণ নিমস্তরণে আজি, 
করিতে মন্ত্রণা সবে, ভব নাট্যালয়ে 
কি নাটক অভিনব হবে অভিনীত 
এ নবীন যুগে। 

এসেছেন সরস্বতী 
রমা রতি দিগঙ্গনা যত, মুগশির! 
রোহিণী, ভ্বরণী, চিত্রা, নক্ষত্র ললন! 
ভাগাদেবীগণ, খাদের কৌতুক লাগি 
জন্ম মৃত্যু দুঃখে হখে মানব পুত্তলী 
অনাঙ্গ অভঙ্গ রঙ্গ সাধিছে বিষম 
সংসার অঙ্গন তলে অকান্ত আয়াসে। 

দেবীগণে জনে জনে করিয়! নির্দেশ 

শ্রতিভা-প্রভাব-যোগ্য মধ্যাদা আসন, 
শচীদেবী নিবেদিলা-_ 
অয়ি বরণীয়া 
বর সখিগণ মম, কা্টাইছ কাল 
স্বগালয়ে দিবা সে, দৃষ্টি দাও এবে 
ধরাধামে; শুনিছন! উঠে সেথা কিবা 
ব্যাকুল প্রার্থন! নিত্য নৃতনের লাগি? 
যেজন মগন হুথে তাহারে! ক্রন্দন 
*্নৃতন নুতন” বলি! লিখিতেই হবে 
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সবার প্রথমে 7 বাণীর আমন তাই 
উদ্দে কমলার ; ইন্দিরার নাহি তাহে রোষ। 
বাসব বিচার করি নিজে সযত্নে 
দেবীদের সিংহাসন করিলা সজ্জিত। 
অবিচার নাঠি ইখে নাহি অপমান |” 
“নাহি অবিচার ! হে ইন্জীণি কহ দেখি 
আমার প্রভাব নান কিসে লক্ষ্মী হতে? 
ধরণী কি চলিতেছে ধনে ধান্তে শুধু 
প্রেম কি কিছুই নহে?” 
নীরব রহিল 
শতাবরী, উত্তর কি আছে এ কথার! 
সত্য কহিছেন রতি, এ কথা কেমনে 
ভুলিলেন দেবগাঁজ এ বড় বিস্ময়। ১ 
দেবীর মনের দ্বিধা ব্যক্ত হোল ভাবে, 
চাহিলা করুণ নেত্রে ্থরাঙ্গনাগণ 
কমলার মুখ পাঁনে, হেরি সম্ভামাঝে 
অপমান তাঁর। লজ্জ! অভিমানতাঁপে 
ইন্দিরার মুখকাস্তি হ'ল শ্লানচ্ছবি, 
স্বর্ণ কিরণদীপ্ত ললিত লোহিত 
মন্দার স্তবককুল্প নন্দনের শোভা! 
সহসা হইল ব্যাপ্ত ক্ষণিক তিমিরে। 
সবারে নীরব হেরি দেবী পদ্মাসনা 
কহিলা কম্পিত কণ্ঠে__ 
| “মত্ত্য ধরাতলে 

আমার কি দান শুধু মণি মুক্তা হীরা 
তুচ্ছ রত্ব ধন” শ্রীসোন্দরধ্য শোভ! 
ধীরতা শীলতা লজ্জা বিনয় নঅতা 

- সে কার প্রসাদ? যে রূপ গুণের ফাদে 

২ 


ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


নুন্ধ প্রেম বাঁধা পড়ে দে কাহার মায়?” 
“তাই বটে 1” কহিল! গরব্বিতা রতি রোষে, 
“আমি যারে দয়া করি সেই সম্মোহিন, 
তোমার বিনয়শীলা তোমার শ্মতী 
আমার সে গর্বিণীর সৌভাগ্য নেহারি 
ঈর্ষায় ফাটিয়া মরে দগ্ধ মনোবিষে। 

শ্মরের প্রভাবে রূপ কুরূপের পদে 

লাজে করে নতশির, পুণ্য বরে পাপে, 
ধনী নির্ধনের কাছে হারার সণ্মান।” 
সঙ্কটে পড়িল। শচী, রতিরে সম্ভাষি 
কহিলেন হাঁসি হাসি মৃছ বাঙ্গ ভরে 
“সংহর সংহর তেজ, মরি ত্রাসে সতি 
রোষানল হেরি তব, মনে পড়ে যার 
পুরাকালে মদন তোমার, ঘটাইলা 

কি বিপ্লব! মদন মোহিনী হতে বুঝি 
ঘটে আজ পরমাদ সেইরূপ কোন! 

শান্ত হও হে কেপনে, কলহ বিবাদে, 
ঈর্ষ। গর্বের, নাশিও ন! ত্রিদিব মহিম|। 
অশান্তি ঘটাতে চাও আছে বহুন্ধরা, 

যাও তথা। অয়ি লক্ষি, অফ়ি পরীদাক্গিনি 
কে না জানে তোমার মহিম।। তবু ষবে 
স্পদ্ধে তোমা রতি, বলি শুন সছুপায়, 
ভুইজলে গিয়। মর্ত্্ে ছুই কন্যা। বাছি 
মনোমত রূপেুণে ভূষিত করিয়া 
রঙ্গক্ষেত্রে দোহাকারে কর উপনীত 

দেখ। যাক তার! দৌহে কে খেলে কেমন। 
স্থির হবে তোমাদের দোহার প্রভাব 
স্ঞাতাদের হজনারু জয় পরাজসে। 
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“অনল পর্সীক্ষা এবে, বেশ সেই ভাল ! 
শিরোধা্য তব আজ্ঞা 1” কহিলা কমল! । 
রতি উত্তরিলা রোষে-_“বেশ বেশ দেবি 
জগতে প্রমাণ হবে রতির প্রতাপ!” 
সুগন্ধ ঝটকা তুলি অঞ্চল হিলে৷লে 
ঝটিতি চলিয়া গেলা রতি। দেবী সবে 
শাস্তি ল্ভি কহিলেন_“ত্রাগ পাইলাম ।” 
লঙ্্ী কহিলেন হাসি_-“তোমরা বাচিলে,__ 
আমারে ফেলিলে দায়ে ! ভাল তাই হোক 
দেবের বিরোধ ফল তুগুক ধরণী ।” 
ডুবায়ে কলহ স্থৃতি বীণার ঝঙ্কারে 
ভারতী ধরিল! গান। দেববধু সবে 
ভুলিয়া মন্ত্রণা যুক্তি মুগ্ধকর্ণ মেলি 
গুনিতে লাগিল। তাহা। শচীর সভায় 
সঙ্গীতে হইল সাঙ্গ, সেদিনের মত 
নরপাগ্য প্রসঙ্গের ম্বগীয় কৌতুক । 
(নারদের অস্তদ্ধান দেবীগণের প্রবেশ ) 
গান। 

ত্রিদিবের মোরা ললনা, 

- নরনারী আমাদের প্রিয় খেজন! 
আশা তৃষ! সুখ রঙ্গে 
খেলাই কত কি ভঙ্গে 
ভুলে যাই নঙ্গে সঙ্গে 
তাহা, গুধু ছলনা । 
হাসিলে কৌতুকে তারা আমর| হাসি, 
হেরিলে নয়নে অশ্রু দুখেতে ভাসি । 
রচি বাহ সাবধানে 

“ছিড়ে ফেলি এক টানে 


২০ 


নি 
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বরে শাপ, শাপে করি বর ক্ষালণ|। 
ত্রিদিবের মোরা ললনা । 
মানবে ছলিতে শেষে ছজি আপনা, 
নানা ছাদে মায়া গ্রাখি, 
মাতাইতে গিয়! মাতি, 
স্বপ্নে সতো দিব! রানি 
আনি তুলনা । 
শত রাগ রাগিণী হরে, 
মোহন মৃচ্ছনী তুলি দুদু মধুরে, 
সপ্তমে চড়ায়ে তান, 
গাও বীণ! গাও গান 
কর স্বর্গ গর্ধবমান 
মর্তযে চালন1। 
(ইতি প্রস্তাবনা |) 


শরীস্বর্ণকূমারী দেবী । 


হিন্দুর নারীমর্যযাদা । 


'ভীকতাঁর সহিত জাতি বর্ণনির্বিশেষে ছুর্বলের রক্ষা ও তাহাদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভাব হইতে মধ্যযুগে ইউরোপীয় 


. 'শিভাল্রি' অনুষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ক্রমে এইভাৰ সন্কীর্ঘতর 
হইয়া বিপন নারীদিগের অন্বেষণ ও তাহাদিগের উদ্ধারসাঁধনের ভাঁবাট 
(71870057705) তে পরিণত হয় । শেষে এই ভাবটি আরও 
সন্কীর্ণ হইয়া ইংরাজি 'শিভাল্রি” বলিতে এখন আর ছুঃস্থ অবলাগণের 
উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত একটি সচেতন সচেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ পাক না, 
এখন .শিভাল্রি' বলিতে সোজাস্থজি গ্যালাপ্টিএই 'থুঝায়। একজন 
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বিখ্যাত ইংরাজ লেখক শেষোক্ত শব্দটির এইরূপ ব্যাথ্য। করিয়াছৈন__ 
নারীজাতিকে নারী বলিয়াই তাহাদের প্রতি আমরা যে শ্রন্ধাপুর্ণ সম্মান 
প্রদর্শন করি এইক্ূপ একটি কথা আছে, তাহাকেই গ্যালাণ্টি, বলে।» 
গোড়াতেই একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় 
নাহট সম্প্রদায়ের শিভাল্রি সম্বন্ধে এই উন্নত আদর্শ দেখিয়া আমরা যেন 
না ভাবি যে ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনেও উহাদের আচরণ সর্বদাই 
তাদৃশ উন্নত ছিল। অধিকাংশ লোকের নিকট আদর্শ চিরকালই আদর্শ 
থাকিয়া যায়, অত্যান্নসংখ্যক লোকই কেবল তাহ স্বীয় জীবনে প্রতি- 
পালন করিতে পারে। ।+ ডন কুইক্সোটের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন 
যে নাইটসম্প্রণায়ের মধ্যে উচ্চকর্তব্যজ্ঞান অপেক্ষা হুজুগের ভীবটাই 
বেণী প্রবল ছিল, এবং শিভাল্রির নামে পাশ্চাত্যজগতে অনেক পাগ্‌- 
লামীর অনুষ্ঠান হইয়াছে। তথাপি কোন জাতিকে বিচার করিতে হইলে 
তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান উচ্চ আদর্শরাজিদ্বারাই বিচার করিতে হয়, 
কারণ আদর্শের উচ্চতা দ্বারাই কেবল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মহত্ব অনুমান 
করা যায়। সকল প্রাচীন ও নবীন সভ্য জাতির সাহিত্যেই নারী 
জাতির প্রতি যেরূপ সন্মান্থচক কথ। পাওয়া যায়, সেইবূপ তদ্বিপরীত 
বাক্যেরও অভাব নাই। গ্রীষ্টানদিগের ওল্ড টেষ্টমেন্টে জ্ঞানী সলমনের 
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বাকাগুলি হইতে আরস্ত করিয়া, মধ্যযুগের ধর্ম্যাজকগণ, ইংলগ্ডের 
মহাকবি সেক্ষপীয়র, মিন্টন, বায়রণ, এবং উইডা, জোলা প্রভৃতি 
সামাজিক উপন্তাসলেখক ও লেখিকাগণ পর্যযস্ত কেহই নারীজাতির 
প্রতি তীক্ষ কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। গ্রীষ্টর্মানুসারে স্ত্রীলৌকেই 
মানবের পতনের কারণ, এইজন্ত ইবের কন্ঠাগণ চিরকালই একটু 
সন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইয়া আসিতেছেন। তথাপি ইহা! হইতে পাশ্চাত্য- 
জগতে নারীজাতির প্রতি আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলে তাহার প্রতি অন্তায় করা হইবে। আমাদের আলোচা হিন্দ- 
জাতি সপন্কেও আমরা এই সতর্কতা অবলম্বন কর্িব। হিন্দুদিগের শান্তর 
ও সাহিত্যে স্ত্ীজাতি সঙ্ধন্ধে যে সকল উন্নত ধারণা ও আদর্শ লক্ষিত 
হয়, তাহা ভইতেই স্ত্ীজাতি”ক হিন্দুগণ চিরকাল কি ভাবে দেখিয়া 
আসিতেছেন তাহার একটি আভা দিতে এবং হিন্দুদিগের সামাজিক 
। রীতিনীতিদ্বারা সেই চিত্রের যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিব। 

জাতিবর্ণনির্বিশেষে ছূর্বলের রক্ষণ ও ছর্বলের প্রতি সম্মান, 
শিভাল্রির এইট উচ্চতম আদর্শ প্রাচীন ভারতে যতদূর প্রতিপালিত 
হইত, এরূপ আর কোন প্রাচীন জাতির মধো নহে। একথার ভূরি 
সরি প্রমাণ হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারত.ও রামায়ণ হইতে 
উদ্ধার করা যাইতে পারে । সকলেই জানেন হিন্দুশাক্রান্থসারে দূত 
অবধ্য। ুত্র্রন্থ সমূহেও ইহার বল প্রমাণ আছে। - আপক্তস্ব বলেন 
যাহারা পলাতক, অক্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহারা উন্ুক্তকেশে 
ক্ষমাপ্রার্থন! করে, তাহার! অবধ্য। বোধায়ন বলেন, ভীত, স্রাবিহ্বল, 
উন্মত্ত, শন্ত্রীন, জ্্রীলৌক, শিশু ও বৃদ্ধের সহিত যুদ্ধ অবৈধ । বশিষ্ঠ 
বলেন, যুদ্ধে নিহত সৈশ্দিগের পরিবার রাজা কর্তৃক পালনীয়। 
বিখ্যাত গ্রীক ভ্রমণকারী মিগান্টেনিস্‌ শ্রীষ্টপূর্ব তিন শতাব্দীতে বলিয়াছেন, 
“অনঠান্ত জাতির মধ্যে যদ্ধকালে,ক্ষ্তরসমূহ ধ্বংম করিয়া ফেলার রীতি 
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প্রচলিত, কিন্ত হিনদগণ যুদ্ধকালে পরম্পরকে বিনাশ করিতে তৎপর 
থাঁকিলেও ক্ুষকগণের প্রতি কোন অত্যাচার করে না?” অন্থত্র, 
“আর্যগণ শক্রুদিগকেও দাসত্বে পরিণত করিতেন লা, স্বদেশীর্ুর 
সম্বন্ধেত কথাই নাই।» স্ুসভ্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসত্ব প্রথার 
ইতিহাস ধাহারা অবগত আছেন, তীহারা। হিন্দুদিগের এই গুদার্য্ে 
মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।* মন্ুসংহিতায় এবিষয়ে যে নিয়মসমূহ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ! হইতে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে। 
প্রথস্থ ব্যক্তি রথ ত্যাগ করিয়া স্থানস্থিত শত্রুর হিংসা করিবেন না, 
ক্কৃতাঞ্জলি শক্রকে মুক্তকেশ ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনে আসীন ব্যক্তি- 
দিগকে, এবং “তোমার আমি” বলিয়া আত্মলমর্পণকারীকে নষ্ট করিবেন 
না। বাহার অন্ত্রশ্ত্রাদি ভগ্ন হইয়াছে, যাহারা! যুদ্ধে পু্রাদির শোকে 
কাতর হইয়াছে, অস্ত্রীঘাতে যাহার সর্ধাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এবং 
যে ভীত হইয়া বুদ্ধে পরাঙ্খুখ হইয়াছে, এ সকলকে রাজা. হিংসা 
করিবেন না। যে নিদ্রিত বা বর্মহীন অথবা উলঙ্গ কিন্বা নিরস্ত্র 
যে অধুধ্যমীন কেবল দর্শনার্থ আগত, এ সকলকে বধ করিবেন 
ন11” অতিথিসন্বন্ধে মহাভারতে আঁছে-_উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোহপি 
গৃহমাগতঃ। পুজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্বদেবময়োহতিথিঃ॥ দুর্ববলের 
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প্রতি সবলের সন্মাননীতির এতদপেক্সা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি 
থাকিতে পারে? 

যুধিষ্ঠির, তীন্ম ভ্রোণ প্রস্থৃতি কুরুপক্ষীয় বীরগণের পাদ বন্দনা 
করিয়। যুদ্ধারস্ত করেন। ভীম্ম এবং ড্রোগ পাগুবদিগের জয় হউক 
এই বনিক়্া আশীর্বাদ করেন এবং ঘুধিঠিরকে স্ব স্ব মরণোপায় বলির 
দেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম করিলেও কুরু পাও্বগণ বিশ্রাম 
সময়ে বিপক্ষশিবিরে গমনাগমন করিয়া কথোপকথন ও উপদেশ গ্রহণ 
করিতেন। রামায়ণে দেখা যায় রাবণ নিহত হইলে বিভীষণ পরস্্ী- 
হারীকে অগ্নি দিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু রাম রাবণের গুণকীর্তন পৃব্বক 
মরণাস্তে শত্রুতা নাই বলিয়া বিভীষণকে রাবণের অগ্রিসংস্কার করিতে 
সম্মত করেন। রাজস্থানের মারবারের ইতিহাসে টড একটি সুন্দর 
বটনার বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বীরাজ এবং তাহার খুল্নতাত জয়মল্ 
সমএদিন বিপক্ষে ঘুদ্ধ করিয়! রাত্রে একত্র পাঁনভোজন করেন। এই- 
সবগুলিই শিভাল্রিক ভাবের উচ্চতম নিদর্শন । 

কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় উচ্চতম ও উদ্দার- 
তম অর্থে শিভাল্রি নহে, উহার অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ প্রয়োগ__নারী- 
জাতির প্রতি সম্মান । দেখা বাউক এই হিসাবে হিনুজাতি সভ্যজগতে 
কাঁদৃশ স্থান অধিকারের যোগ্য । 

হিন্দুশাস্ত্ের ইহা একটি মূল নীতি থে স্ত্রীলোক মাত্র দেহ পবিত্র 
বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য, এবং সে যুদ্ধে অবধ্য। পরাশর সংহিতায় 
আছে বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, স্ত্রীজাতি কথন অপবিত্র হয় না। 
মহাকবি ব্যাস ও বান্ীকির অমর কাব্যদয় হইতে এ বিষয়ে বহদৃ্টা্ত 
সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুর প্রাধান্য চির- 
প্রসিদ্ধ, দেহের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি প্রত্যেক হিন্টুরই চর্ম লক্ষ্য ) 


'এই মহান্‌ লক্ষ্য অনুসরণে স্রী তাহার প্রধান সহায়।-” বৈদিক কুক্ত- 


পি 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমর্য্যাদা। ২৫ 


সমূহের অনেক স্থানে আমরা দেখিতে পাই স্ত্রী স্বামীর দেবার্চনার 
সঙ্গিনী হইয়া তাহার সহিত স্বর্গলাভেচ্ছ।* বৈদিক কালে কন্যা পতি- 
নির্বাচন করিতে পারিত।1 সন্ত্রীকো ধর্মমমাচরেৎ শাস্ত্রের এই বিধানটি 
সকলেই অবগত আছেন। রামায়ণ রাম সীতার হৈমী প্রতিমূর্তি 
নিম্দশীণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিহলন, কারণ ভাধ্যা ব্যতীত 
যজ্ঞ অসিদ্ধ। ইহার সহিত পাঠক রোমান ক্যাথলিক দেশে ধর্শবাজক- 
গণের অবিবাহিত থাকার নিয়ম তুলনা করিয়া দেখিবেন। শতপথ 
ব্রাহ্গণে স্ত্ী স্বামীর অদ্ধাঙ্গিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে 1 খণেদে বিশ্ববার! 
প্রভৃতি রমণী খষি খত্থিকের কাধ্য করিতেছেন; ইহা! হইতে তৎকালে 
্ত্রীজাতি কতদূর শাস্্্তানসম্পন্ন। ও পুজনীয়। ছিলেন তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া ষায়।$ একটি সুক্ত হইতে অবগত্ত হওয়া যায় স্বামিগৃহে 
তাছার। যথেষ্ট প্রভৃত্ব করিত। গৃহে যাইয়া! গৃহের কত্রী হও) 
তোমার গৃহের সকলের উপর প্রতু হইয়া প্রতূত্ব কর।” “এই স্বামীর 
' সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা প্্যস্ত নিজগৃহে প্রতুত্ব 
কর।” “তুমি শ্বশুরের উপর প্রতুত্ব কর, শ্বশ্রকে বশ কর, ননদ 
ও দ্বেববগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও” যাবজ্জীবন পিতা- 
মাতার সহিত অবস্থিত রমণী পিতৃধনে অধিকারিণী ছিলেন, এবং 
পুক্র না থাকিলে বৈদিক সময়ে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইত। পুত্র 
থাকিলে কন্তা. উত্তরাধিকারিণী হইত না বটে, কিন্তু সম্মানিত হইত।« 





* ধগ্েদ। ১ মণ্ডল, ১৩১ সৃক্ত) ৩ খক্‌ ; ৫) ৪৩, ১৫7 ইত্যাদি। 

১০১ ২৭৪ ১২। ৫) ২১ ১১১৪) 

$খেদের অন্যান্য মহিল। খত্িকের নাম: রোনশা (১১২৬৭), লৌোপামুদ্র! 
(১1১৭৯১-২), বাক (৮ মণ্ডল, ৭ অধ্যায়, ১১-১২ বর্গ, অদিতি (৪:১৮ ৫-৭), অপাল 
(৮৯১), মা (১০,১০৩), উর্বশী (১০1৯৫), মমত| (১০।২), শীঙ্বতী (৮1২৩৪), উশিজ 
(১১১৬-২১), ঘোষ! (১০।১৩১-৪০)১ হুর! (১০৮৫)। শেষোক্ত সুক্তের ২১২২ খক্‌ 
হইতে জান যায় বোদককাঁলে কম্তা। বিবাহজক্ষণবুক্তা হইলে বিবাহিত হইত। 

1১০) ৮৫) ২৬২৭, ৪৬ 7 শ ২, ১৭, ৭ এবং ৩ ৩১০ ১-২ 


২৬ ূ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩*৯ 


ধৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যারে যাজ্তবন্ধ্য মুনি ও তীহার পত্রী 
মৈত্রেয়ীর কথোপকথনের উল্লেখ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে নিগৃঢ়ৃতম 
আধ্যাত্মিক তত্বসমূহের আলোচনাও তৎকালীন রমণীগণের অধিকার 
বহির্ভত ছিল না। এ উপনিষদে যাজ্তবন্কা মুনির সহিত রাজর্ষি 
জনকের সভায় বহুপগিত সমীপে গার্গীর ঘে বিচারের উল্লেখ আছে, 
তদ্দারা তৎকালে স্ত্রাস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অনুমিত হয়। 
শীক ভ্রমণকারী মিগান্থেনিম বলিয়াছেন বেদ ও দর্শনশান্ত্র সমালোচনা 
স্ত্রীলৌকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিলন! | মন্ত্র ব্গিয়াছেন, “কন্াপ্যেব 
পালনীয় শিক্ষনীয়াতিযত্রতঃ।” শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাহার প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “প্রাচীন ভারতের সাহিত্যন্ত ভারতের 
এতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে গ্রীস ও রোমের সভ্যতার 
চরমোন্নতির দিনেও তিন সহ বৎসর পুর্বে ভারন্ে স্্রীজাতির যেরূপ 
সন্মান ছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল ন11”* 

বশিষ্ঠ বলেন, “পিত। জাতিচ্যুত হওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ 
করিয়া থাকিলে পরিত্যক্ত হইবেন, কিন্ত পুত্রের নিকট মাতা কখন 
ত্যঞ্য হইতে পারেন না1৮ ইহাঁও উক্ত হইয়াছে যে, “উপাধ্যায় হইতে 
আচাধ্য দশগ্তণ, পিত! শিক্ষক হইতে একশতগুণ, মাতা পিতা হইতে 
সহম্রগুণ মাননীয়” মাতৃভক্তি স্বরূপ হিন্দুর এই মহান্গুণ 
সন্বদ্ধে পরে আমাদের আরও বক্তব্য রহিল। পত়ীত্যাগী সম্বন্ধে 
'আপক্তশ্ব বলেন, যে অন্তায়দূপে পত্রীত্যাগ করে, সে গর্দভ চর্ম 
পরিধানাস্তর ছয়মাস পর্যাস্ত সপ্তগ্রহে এই বলিয়া ভিক্ষা করিম 
বেড়াইবে “ভার্ধ্যাত্যাগীকে ভিক্ষা দাও? । বশিষ্ঠ ও মন্তু উভয়েই 





* সাধারণ সংস্করগ, ১৮৪ পৃ । 
১৬: ৭-৪৮ ও মনু ০ ১৪৫। 
১১১০১ ১৮০১৯ 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর তি ২৭ 


গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেঠ আশ্রম বিলিরা' বর্ণনা করিয়াছেন।* গাহস্থ্য 
জীবনের পরিপূর্ণতা ও রমণীয়তা বিধানের পক্ষে গৃহিণীর 'আবশ্তকতা 
তীহারা যে সম্যক উপলব্ধি করিতেন, ইহা! হইতেই তাহা বেশ 
বুঝা ঘাগ্জ। মন্ধু বলেন, 'সিয়ঃ শ্রিযশ্চ গেহেষু'ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।” 
হিন্দুর ব্যবহার শাস্ত্র দায়ভাগ গৃহিণীর "গৌরব স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা 
করিয়াছে-_ন গৃহং গৃহমিত্যাহুগূর্হিণী গৃহমুচ্যতে। তয় হি সহিতঃ 
সর্ববান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমশ্্ুতে । 

বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত “ত£প্রোতভাবে সম্পৃক্ত, এবং বুদ্ধ 
হিন্দুদিগের নবমাবতাররূপে কীন্ভিত। সুতরাং হিন্দুদিগের নারীজাতির 
প্রতি সম্মানের দৃষ্ান্তন্বরূপ প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধধর্থের নীতিগুলির 
উল্লেখ অঙমীচীন হইবে না। সতীধর্খের বিরুদ্ধাচার বুদ্ধের আটটি 
্সাদেশের অন্যতম দ্বারা নিবারিত। দিগলোবাদ ৃত্ে স্ত্রীর প্রতি 
স্বামীর কর্তব্য এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে__€১) ভাধ্যার প্রতি 
সসম্মান ব্যবহার করিতে হইবে, (২) ভার্য্যার প্রতি সদয় ব্যবহার 
করিতে হইবে, (৩) ভাধ্যার প্রতি অনন্যাসক্ত প্রেম থাকিবে, (৪) | 
৯৬৪৩২০৯১০০৩: ২: (৫) 
ভার্্যাকে উপযুক্ত বস্তালঙ্কার দিবে। | 

বেদ, উপনিষদ, ত্র ও বৌদ্ধযুগের পর মন্থুর কাল। নস | 
ছুই এক স্থলে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিন্দোক্তি আছে বটে, কিন্তু আমাদের 
পর্বব নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সেগুলির উল্লেখ করিব না। মন্থুসংহিতা 


- . হইতে উদ্ধৃত নিয্লিখিত শ্লোকগুলি পড়িলে পাঠক জ্রানিতে পারিবেন 


তৎকালে নারীজাতি সর্বতোভাবে কিরূপ সন্মানার্থা বিবেচিত হইতেন, 
এবং তাহাদের সম্মান অক্ষুপ্ন রাখিবার নিমিত্ত সংহিতাকারের কতদূর 
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নী, 


২৮ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


আগ্রহ ছিল। “যে স্থলে নারীগণ পুজিত হন তথাক্ম দেবগণ প্রসন্ন 
থাকেন। যে স্থলে তাহার পূজিত হন না তথায় সমুদয় ক্রিয়া নিক্ষল 
হয়। যে কুলে মহিলাগণ দুঃখভোগ করেন, তাহা শীঘ্রই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। যেকুলে তীহার! ছুঃখ পান না, তাহ! সব্বদ! সমৃদ্ধিশালী 
হয়। যে গৃহে মহিলাকুল অপুজিত হইয়া! শাপ প্রদান করেন, তাহা! 
অভিচার-হতের স্তার সর্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।* নবোদ়। স্ত্রী 
সা, ছুহিতা, বালক, রোগী, ও গর্ভবতী ইহাদ্দিগকে কিছু বিচার ন! 
করিয়া অতিথিসেবার পুর্রেই ভোজন করাইবে। পত্ীর ভোজন 
সময়ে, হাচিবার সময়ে, কিন্বা ভূস্তনকালীন, অথবা যথাস্থখে অসংঘত- 
রূপে বসিয়া! থাকিলে তাহাকে দেখিবে না। পত্ী যখন আপন নেত্রদয়ে 
কজ্জল প্রদান করেন, বা তৈলাদি অক্ষণ করেন, অনাবুত-শরীর থাকেন, 
বা সন্তান প্রসব করেন, যে দ্বিজশ্রেন্ঠ আপনার তেজ হচ্ছ! করেন, তিনি 
এই সকল সময়ে তাহাকে অবলোকন করিবেন না। কন্যা একান্ত 
মেহের পাত্র, তাহার! তিরক্ষার করিলেও অনন্তপ্ত মনে তাহা সহ 
করিবে, কোন মতে বিবাদ করিবে না।$ বন্ধ্যা, অপুভ্রা, নিষ্কুলা অথচ 
পতিত্রতা, বিধবা ও আতুরা স্ত্রীলোকদিগকে রাজা রক্ষা করিবেন। 
স্ত্রীলোকের রক্ষার নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ শঙ্্র গ্রহণ করিবেন ।$ পরস্ত্রী 
ও যে নারী পিতৃবংশীয়া নহেন, তাহাদিগকে তবতি- বা স্থভগে অথবা 
ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে রথাদি যানারূঢ, নবত্যধিক বয়স্ক, 
রোগার্থ, ভারবাহক, স্ত্রীজাতি, রাজ। ও বিবাহ জন্য প্রস্থিত বরকে 
দেখিলে পথ ছাড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের নাম স্থখোচ্চার্যয, অক্রুর, 
সুস্পষ্টার্থ মনোহর, মঙ্গল্য, দীর্ঘবর্ণাস্ত, আশীর্বাদস্চক হওয়া কর্তব্য ।শ 
সন্তান লাভ, ধর্মকার্য্য, শু শ্রযা, পবিত্র প্রণয়, নিজের এবং পিতৃকুলের 
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ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমধ্যাদা ২৯ 


স্বর্গলাভ সকলই দারাধীন।* পিতা, ত্রীতা, পতি, দেবর সকলেই 
বনৃকল্যাণ বাঞ্তা করিলে কন্যাকে ভূষণ দান ও পুঁজা করিবেন। যে 
কুলে স্বামী স্ত্রীতে এবং স্ত্রী স্বামীতে সন্থষ্ট থাকেন, তথায় নিশ্চয়ই নিত্য 
কল্যাণ অবস্থান করে। অতি নীচ শূদ্রজাতিও কন্যার শুল্ক গ্রহণ- 
করিবে না, শুন্ক গ্রহণকারী পিতাকে গোপনে ছুহিতৃবিক্রয্ী বলা 
যায় ।$ মহানির্বাণতন্বে নিক্ললিখিত সুন্দর শ্লোক কয়টি পাওয়া 
যায়--৭ন ভার্য্যাস্তাডূয়্েৎ কীপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা । ন ত্যজেৎ ঘোর 
কষ্টেহপি যদ্দি সাধবী পতিব্রতা ॥ ধনেন বাসস প্রেক়া শ্রন্ধস্ামৃতভাষনৈঃ | 
সততং তোধয়েদ্দারান্‌ নাশ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥ যশ্িন্নরে মহেশানি ! 
তুষটা ভার্ধ্যা পতিব্রতা । সর্ব ধর কৃতন্তেন, ভবতি প্রিয় এব সঃ॥$ 
প্রাণতোধিনীতন্ত্রে ভার্ধ্যার আবপ্তকতা এইরূপে বর্ণিত হুইয়াছে__ 
ভা্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্ধ্যাহীনে কুতঃ স্থখম্। ভার্ধ্যাহীনে গৃহং 
কন্ত তল্মাৎ ভাধ্যাং সমাশ্রয়েৎ ॥৮ & 





ক ৯২৮। 1 ৩ ৫৫১ ৬০। 
8৯, ৯৮ ও ও ৫১ বাইবেলের ওল্ড টেষ্টেমেন্টে কন্তাবিক্রয়ের উল্লেখ আছে 
(৯০৪, সু 77), ২৮৩৭৯) ৪২, ৪৪ 


॥ এস্থলে ' তন্ত্রোস্ত ভৈরবীচক্রের সন্থর্ধে একটী কথা বলিয়া লওয়৷ অসঙ্গত 
হইবে না ৬জক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাক্তার রাজেন্্লীল মিত্র ভারতবর্ীর উপাসক 
সম্প্রদায় এবং 110-452175 গ্রস্থে ভৈরবীচক্রের যেরূপ নিম্পীবাদ করিয়াছেন, 
মহানিব্বাণ হক্বোক্ত বিধ।নাদিদ্ধারা তাহা সমর্থিত হয় না। কলিযুগে মদোর পরিবর্তে 
মধুরত্নধ ( মধুং দুগ্ধ ও শর্কর1) পান বিধেয় (মহানিব্ববাণতন্ত্র, ৮ম উল্লান ১৭১ শ্লোক)। 
রমশ্রীগণ কেবল পানীয় আত্ত্রীণ করিবেন, তাহীর নাম গন্ধাঙ্সীকরণ। ভদ্রম্লী 
পরিমিত মাত্রায়'পান করিবেন,--আতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ গ্রজায়তে 
ডে ১৯৪-৯৫)। পুরুষ অধূন। এত কামুক যে রমণীকে শক্তিরপে জীন করিতে 
পারেনা, অতএব তাহার! মৈথুনতত্বের পরিবর্তে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ 
করিবে (৮, ১৭২-৭৩)) অথি।:ঠিত ব্যক্তি ভৈরবীচত্রে প্রবেশ করিলে পরক্ত্রীগমন- 
দোষে ছুষ্ট হইবে (৮, ১৭৮)। কুলার্ণব, -স্তামারহন্ত প্রভৃতি তস্্সমূহে অবন্ত এই 
অপেক্ষাকৃত পবিব্রভাব অনেক পরিমাণে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং রোস নগরে 
্ীষ্টের পূর্বের ১৮৩ অন্দে যেরূপ 739০01527781121) 01765 প্রভৃতি ধর্্ের নামে অধরা 
চরণার্থ গুপ্তসমিতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্্রোজ্ত ভৈরবীচক্র প্রস্থতিও শেষে 
তাদৃশ দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 


৩০ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


এপধ্যস্ত আমর! হিন্দুর শান্ত্রসমৃহ আলোচন। কারপ্লাছি। এখন 
আমর! হিন্দুদিগের এ্রঁতিহাসিক গ্রন্থ এবং কাব্য ও নাট্যসাহিত্য 
হুইতে বক্তব্য বিষয়ের উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিব। বৈদিক- 
কালে রমণীগণ নিজ পতি মনোনাত করিতে পারিতেন, তাহা আমরা! 
পূর্বেই দেখিয়াছি । মন্থুলংহিতাতে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে যে 
কয প্রকার ধর্মসঙ্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গান্ধবর্ব বিবাহ 
অন্যতম ।* কন্তা ও বর উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুর্ক্ত হইয়া 
যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধব্ব বিবাহ বলে। ইহা অনেকটা 
আধুনিক পাশ্চাত্যবিবাহ প্রণালীর অগ্ররূপ। ছুন্সস্ত শকুস্তলাকে 
এইক্ধপেই বিবাহ করেন।- মহাভারতে ড্রৌপদীর ও রবুবংশে ইন্দুমতীর 
্বয়স্বরের বিবরণ পাঠে তৃতীয় একপ্রকার বিবাহের কথা জানা যায়, 
এবং তত্কালে রমণীগণের যে স্বামী নির্বাচন বিষয়ে অনেকটা স্বাধীনতা 
ছিল, তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। স্বয়ঙ্বরেচ্ছু কন্যার বরমাল্য 
যাহার গলদেশে অর্পিত হইত তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান 
বিবেচনা করিতেন এবং অনেক সমন্ন প্রত্যাখ্যাত রাজন্তমণ্ডলীকে 
বুদ্ধে পরাস্ত করিয়া! তীহাকে স্বরম্বতার নির্বাচনের যুক্তিযুক্ততার 
পরিচয় দিতে হইত। ঈদৃশ বিবাহোপলক্ষ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবঘটাও অসম্ভব 
ছিল না। এই স্বয়ন্বর প্রথা অনেকটা ইউরোপীয় শিভাল্রির লুপ্ত 
টুর্ণামেন্ট প্রথার হ্াযস। স্বয়শ্বারেচ্ছু কণ্তা 09৩1) 0£6:73680 
স্বরূপ এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমগ্ডলী রঙ্গতূমে অবতীর্ণ যুদ্ধার্থী নাইটবুন্দের 
সহিত তুলনীয়। রমণীগণ বহুমানাম্পদা না হইলে তাহাদের বিবাহ্রে 
নিমিত্ত এতাদৃশ সমারোহ ও এতটা মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা 
ছিল না।  রঘুবংশের নিয্লোদ্ধত প্লোকটি হইতেই স্বয়ন্বরেচ্ছু রমণীলাভে 
রাছন্যবর্গের আগ্রহাতিশধ্য উপলন্ধি হইবে! *নিশীথে সধগরিনী 
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ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমর্ধ্যাদা। ৩১ 


দীপশিখা রাজপথবর্তী অট্টাপিকাসমূহ অতিক্রম করিয়া গেলে তাহারা 
যেরূপ তমসাবৃত হয়, পতিংবর! ইন্দুমতী যে যে নৃপতিকে অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মুখত্রীও তাদুশ আকার ধারণ করিয়া- 
ছিল।”* দ্যুতত্রীড়ায় যুধিষ্টির ভ্রাতাগণ ও আপনাকে পণ করিয়া 
অবশেষে শকুনির নিগ্রহবাক্যে প্ররোচিত হইয়া দ্রৌপদ্ীকে পণ করেন, 
পুর্বে নহে।ঁ বস্তুতঃ যুখিষ্টির জানিতেন যে নিতাস্ত অৃষ্টপরিচালিত 
হইয়াই তিনি এবপ দৃযুতক্রীড়ায় প্রবর্তিত হইতেছেন। তথাপি তিনি 
যখন দ্রৌপদীকে পণ করিলেন তখন “্্মরাজ যুবিষ্টিরের মুখে এই বাক্য 
অবণ করিবামাত্র সভাসদ্‌ বৃদ্ধগণ তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । 
সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। ভীন্ম, দ্রোণ ও কপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে 
ঘর্শবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিছুর মন্তকধারণপুর্বক পক্নগের 
. স্তায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ গতসত্বের স্তায় অধোমুধে চিন্তা করিতে 
 লাগিলেন।৮$ এই দ্রৌপদীপণকেই ব্যাসদেব মহাভারতরূপ মহা 
নাটকের. কেন্দ্রীভূত ঘটনাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা হইতেই 
কুরুক্ষেত্রের মহাহব অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, নিয়তিচক্রের এই 
ঘোরতর আবর্তনেই কবি ধর্মের জর ও অধর্খের ক্ষয় বিকাশের স্থষোগ 
পাইয়াছেন। সুতরাং এই হিসাবে এই দ্রৌপদীপণরূপ গুরুতর ঘটন! 
মহাভারতের বিপুল কলেবরেও আর নাই । অন্তর যুধিষ্ঠির ভ্রৌপদীসম্বন্ধে 
বলিতেছেন “আমাদের প্রাণপ্রিয়া ভাধ্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয়া 
এবং দ্যোষ্ঠ। ভগিনীর ন্যায় পুজনীয়া ।॥ সমগ্র রামায়ণের মূলে ছুটি 





* রঘুবংশ, ৬, ৬৭। - 

1 চশ্দ্রনাথ বাবুর “হিন্দৃত' দেখ। 

$ সভাগর্ধ, দত পর্বাধ্যার, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় | 

$ এ, জিবষ্টিতম অধ্যায়। 

॥ বিরাটপর্দর, পাঁগুবপ্রবেশ পর্বাধাক, তৃতীয় অধ্যায় । 


৩২ ভারতী। [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


নারী,_কৈকেরী ও সীতা স্ত্রীজাতির অপকর্ষও উৎকর্ষের চরম দৃষ্টান্ত । 
সীতাকে এতকাল নিকটে রাখিয়া অপহা কামোন্সত্ততা সত্বেও রাবণ 
থে তীহার প্রতি কোন প্রকার পাপাচরণ করিতে সাহস পায় নাই, 
ইহা কি পুরাকালে নারীমর্যাদাজ্ঞানের বিশিষ্ট প্রমাণ নহে? 
বান্মীকির সুন্দর ভাষায় বলিতে গেলে,* সিন্ধু যেরূপ বেলাভূমি লঙ্ঘন 
করিতে পারে না, জানকীর সতীত্বদর্কে কামুক রাবণ সেইরূপ 
লঙ্ঘন করিতে অশকু হইয়াছিল। দীপ্ত 'অগ্নিশিখা যেক্ূপ স্বতেজে 
অন্পৃষ্ঠ, জানকী সেইরূপ বঙ্গঃপুরে অস্পৃণ্তা ছিলেন । তাহার পাতিত্রত্য 
তেজই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; প্রভা যেমন ভাস্করের, তিনিও 
সেইনূপ রামেরই ছিলেন। বৈদেহীর জন্ত রামের কতখানি মমত্ব ছিল, 
তাহা জানিতে হইলে পাঠক অযোব্যাকাগু পঞ্চনবতিতম সর্গ পড়িয়া 
দেখিবেন | রাম বলিতেছেন “হে দেবি, ফি তোমার দুঃখ হয়, তবে 
আমি স্বর্গ ও অভিলাব করিনা ।.-.আমি অরণ্যে ভোমাকে রক্ষা 
করিতে পারি, কিন্ত তোমার অভিপ্রায় অবগত ন| হইয়া তোমাকে 
অরণ্যবাসিনী করিতে অভিলাষ করি নাই।” অগ্তত্র, “আমি তোমার 
সহিত এই স্থানে (চিত্রকৃট পর্বতে ) ত্রিসন্ধ্া] স্নান করিয়া মধু ও 
ফলমূল আহার করতঃ অযোধ্য। ও রাজ্যের বাঞ্ করি না” সীতা 
কতখানি স্বামী সোহাগিলী ছিলেন, নব্যপাঠিকার তাহা জানিতে 
পৎস্থক্য থাকিলে অরণ্যকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ ও ফট্পঞ্চাশ সর্গে 
রাবণের প্রতি তাহার গর্বদৃপ্ত তত্সনা পড়িবেন, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম না। হিন্দু যেরূপ সতীত্বের গৌরর বুঝিয়াছেন, তদপেক্ষা! 
অধিক কোন পাশ্চাত্য জাতি বুঝেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিতেছেন 
“সতীনাং পাদরজসাসগ্ঘঃ পৃতা বঙুদ্ধরাঁ। পতিত্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে 





* যুদ্ধকাগু, বিংশাধিকশততভম সর্গ । 
1 অযোধ্যাকাণ্ড, পঞ্চনব্তিত সর্গ ৷ 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমধ্যাদ। । ৩৩ 


পাতকান্নরঃ 0৮৯  ব্রাহপুরাণ বলেন প্ৰীতরাগ ব্রতীদিগের দেবতা! 
আকাশে থাকেন, কিন্ত যাহাদের ভাব্যা আছে তাহাদের দেবতা 
গৃহেই আছেন ।”+ সাবিত্রীসম্ন্ধে মহাভারতকার বলিতেছেন, “তান্ত 
পদ্মপলাশাঙ্গীং জ্বলস্তীমিব তেজসা: ন কশ্চিৎ বরয়ামাস তেজস! 
প্রতিবাধিতঃ 1” সতীত্ব তেজের মাহাত্ব্য এইরূপই বটে, মনে মনে 
যাহাকে বরণ করা বায়, তদ্বাতীত দ্বিতীয় পতিগ্রহণ সাবিত্রীর পক্ষে 
অপন্তব ছিল, কারণ “মনপ। নিশ্য়ং রুত্বা ততো বাচাভিধীয়তে । ক্রিয়তে 
কর্ন! পণ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥৮ শোকতপ্ত নলরাজা ভাষ্যাকেই 
পরম্ষধ জ্ঞান করিয়াছিলেন-_-“ন চ ভাধ্যাসমং কিঞ্িছিদ্যতে 
ভিষজাং শতং | উষধত সর্ধর্তঃথেষু সত্যমেতদ্ধ'বীমিতে ॥৮ পভার্য্যা 
ভর্তার অর্দাঙ্স্বরূপ, পরম বন্ধু ও ত্িবর্গলাভের মুল কারণ। ভাধ্যাবান 
লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়) ভার্য্যাবান লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত 
হয়) ভাধ্যাবান লোকেরাই সর্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান লোকেরাই 
সৌভাগ্য সম্পন্ন হয়) প্রিয়ন্বদ| ভাধ্যা অসহায়ের সহায় স্ববূপ, ধর্মরকার্ধ্যে 
পিতাস্বরূপ, আর্তব্যক্তির জননীস্বরূপ, এবং পথিকের বিশ্রামস্থানস্বরূপ | 
ভার্ধ্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাগন। মরণান্তে আর কিছুই 
অনুগামী হয় না, কেবল পত্িরতা পত্রীই সহগামিনী হইয়া থাকেন |... 
পতি স্য়ং ভার্ধ্মার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইগ্া জন্মগ্রহণ 
করেন। অতএব পুর প্রসবিণী ভাধ্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে 
কর! কর্তব্য ।...মন্ুষ্য শারীরিক বা মানসিক গীড়াদ্বারা যতই কেন 
কাতর হউক না, প্রিয়তম! ভার্ধযাকে অবলোকন করিলে স্থশীতল জলে 
প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্কছুঃখ বিস্বৃত হইয়া পরমপরিতোষ 


1৮৩ অধ্যায়। 
: বরতিণাং বীতরাগাণ।ং তৃগ্ঠন্ছে দিবিদেবহাঃ। মন্ুষ্যাণাং তু ভার্ধা। বৈ তত্র 
দেশে চ দৃ্্তে ॥ * 


তু 


৩৪ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


লাভ করে। ভাধ্যা কর্তৃক সাতিশয় ভতদিত হইলেও তাহার অপ্রিয় 
কাধ্য কর! কদাপি বিধেয় নহে। কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম এই 
তিন সুখ সাধনই ভার্যার আয়ত্ত ।৮* পুনশ্চ, “গৃহস্থের গৃহ পুক্র, 
পৌন্র, বধু ও তৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভাধ্যাবিরহে শূন্য প্রায় 
হইস। থাকে । পগ্ডিতেরা গৃহিণীশুন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দেশ 
করেন না। গৃহিণীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে! গৃহিণীশৃন্ত 
গৃহ অরণ্যপ্রায়। ..এই পৃথিবীতে বাহার ভাধ্যা এইক্*প পতিহিতৈষিণী 
ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য ।.."সম্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও 
ভাধ্যাহীন পুরুষের অক্টালিকও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। 
ভার্ধ্যাই পুরুষের ধর্মাথকামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ 
গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে । ইহলোকে 
ভাধ্যার তুল্য পরমধন আর কেহই নাই। ধর্মসংগ্রহ বিষয়ে ভা্্যাই 
পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে । পতিব্রত৷ প্রিয়ন্বদ! ভাষ্যা বাহার 
গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্তব্য । তাহার গুহ ও অরণ্যে 
কিছুমাত্র গ্রভেদ নাই ।৮ মহাভারতের উদ্যোগপব্ধে বিছুল। নামক 
“রাজপমাজবিশ্রুত বহুশা্ত্রাভিড্র কামিনীর, উল্লেখ পাওয়া যায়। পু 
সৈন্ধবদিগের লহিত যুন্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি বেরপ তেজো- 
গর্ষিত বাক্যে পুত্রকে কর্তব্যসাধনে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ 
দীর্ঘ হইলেও এস্থলে তাহা। উদ্ধার করিয়া দেওয়ার লৌভ সন্বরণ করিতে 
পারিলাম না। বিছুলা বলিতেছেন, “হা অরাতিহ্ষবদ্ধন কুসস্তান! 
তুমি আমার গর্ভে বা তোমার পিতার গরমে জন্মগ্রহণ কর লাই। 





* আদিপর্ববঃ সম্ভব পর্ববাধায়, চতুঃদপ্ততিতম অধ্যায় (উপরোক্ত অনুবাদ সমুহ 
কালী প্রসন্ন সিংহের বাঙ্গাল! মহাভারত হইতে গৃহীত)। 

1 শাস্তিপর্্বং আপদ্ধন্ম পর্ববাধ্যার়, চতুম্চত্বারিংশততম অধ্যায় । অনুশামন্পর্কর, 
হট্ত্বারিংশশম অধ্যায়েও স্ত্রজাতির ভুত প্রশংসা আছে, বহুল্যবোধে উদ্ধৃত 
হইল না। শা 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমর্ধ্যাদা। ৩৫ 


-.-অরিপরাস্িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিওনা; জীবনে নিরপেক্ষ হইয়াও 
পরাক্রম প্ররূংশ কর।...হর স্বায় প্রভাব উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ 
প্রাণ পরিত্যাগ কর । লোকে যাহার অদ্ভূত মহৎ চরিত্রের বিষয় জল্পনা 
না করে, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়, তাহার জন্ম কেবল সংখ্যা- 
বর্ধনের নিমিত্ত ।..কোন কামিনী যেন ক্রোধশূন্ত নিরুৎসাহ নিৰীর্ঘয 
শক্রকুলের আনন্দজনক পুত্র প্রসব না করে; আর ধুমায়িত হইও 
ন!, প্রজ্বলিত হইয়া শত্র সংহার কর।...ঘে নর স্ত্রীলোকের স্াঁয় 
নিরীহভাবে কালাতিপাত করে, তাহার পুরুষ নামের কিছুই সার্থকতা 
থাকেন! ...তুমি ভূত্যবর্থ কর্তৃক পারত্যক্ত পঞ্পিস্টোপজীবী সত্শূন্ত 
দীনগণের বৃত্তির অনুবন্তন করিও না।...আমি মৃহাকুল প্রস্থতা 
এক হদ হইতে অন্য ভর্দে গমনের ভ্টার এই বংশে সমাগত 
হইয়াছি। আমি সকলের কর্্ী ছিলাম। ভর্তা আমাকে পরম 
সমাদর করিতেন। পুর্ধে তুমি আমাকে মহা বসন, আভরণ ও 
মাল্যে বিভূষিত ও সুহৃদগণে পরিবৃত দেখিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমাকে 
এবং তোমার ভার্ষযাকে সাতিশয় দীনভাঁবাপন্ন দেখিবে, তখন তোমার 
জীবনধারণ ব্যর্থ বলিয়া বোধ হইবে ।...হে সঞ্জয়! যদি দাস, কর্মমকর, 
ভৃত্য, আঁচাধ্য, খত্িক ও পুরোহিতগণ জীবিকা প্রাপ্ত না হইয়া 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণের 
প্রশ্মোজন কি? আমি যে পধ্যস্ত পুর্কের ন্যায় তোমার যশন্ব ও 
শ্লাঘনীয় কার্য না দেখিব, তদবধি কখনই আমার শাস্তিলাভ হইবেন। । 
ব্রাহ্মণের নিকট "না" এই কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হুইয়া 
যায়। আমি বা আমার ভর্তী আমরা কেহই কখন ত্রাঙ্গণের নিকট 
না” বলি নাই। আমরা লৌকের আশ্রয়ন; কথন পরের আজ্ঞাকারী 
হই নাই; এক্ষণে যদি আমাকে অন্তের আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হয়, তাহা -হইলে। আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব... 





৩৬ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


এই কুলসম্তুত কোন ব্যক্তিই কখন পরের অন্ুগমন করেন নাই? 
অতএব তোমারও পরের অনুগামী হইয়া জীবনধারণ করা কর্তব্য 
নহে ।...যে ব্যাক্তি উদ্োগশৃহ্ঠ অবিনীত দর্ব,দ্ি পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া 
আনন্দিত হয়, তাহার জন্ম বৃথা ।...(হ পুক্র' সমুদীয় সৈন্ধবকে 
নিহত করিয়া যখন তোমাকে জয়লাভ করিতে দেখিব, তখন তোমাকে 
সন্মান করিব।” বলা বাহুল্য, বিছুলার বাক্যে লজ্জিত ও উৎসাহিত 
হইয় সপ যুদ্ধে সম্মত ও কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। বিছুলার ভত্সনার 
প্রতি অক্ষরে অক্ষরে বংশাভিমানিনী তেজোদৃণ্তা বীর মহিলার তীত্র 
অপমান জ্ঞান বিচ্ছুর্িত হইয়া পড়িতেছে। যতদিন ভারতে ঈদৃশী 
মাতা ছিলেন, ততদিন তাহাদের পুক্রগণও বীরজগতে অক্ষয় কীর্ডি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছে । বস্ততঃ এই মহাকাব্য দুখানির পাঠকমাত্রেরই 
এক সংঘমী, শূরী, তেজপপুঞ্জ সমন্থিত, উদারহৃদয়। আর্ভসহায়, ও 
অবলাজাতির প্রতি ভক্তি প্রীতি সম্পন্ন জাতির কথ! মনে পড়ে। 
যাহাদের সহিত বর্তমান অধঃপতিত দূর্বল ভীরু হিন্দুদিগের অল্পই 
সাদৃশ্ত লক্ষিত হইয়া থাকে । এতিহাসিক ও পোঁরাণিক ধুগের পরবর্তা- 
কালে হিন্দুর নারীমর্যাদা কিরপভাবে ছিল আমরা তাহা 'আগামীবারে 
আলোচনা করিব। 


স্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


দক্ষিণাফ্রিকায় ভারতোপনিবেশ। 


দিও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা রঙ্গভূমিই বহুকাল 

অসাধারণ প্রতিভাশালীত্ব, বুদ্ধিমত্ত। ও-বিগ্ভাগৌরবের পরিচয় দিয়! 
দিতেছে, কিন্ত বৈদেশিক উপনিবেশ বিষয়ে বঙ্গবাঁসী, বিশেষতঃ 
বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদার, অন্যান্ত জাতির বহু নিম্্তরে অবস্থিত। বঙ্গীয় 
যুবকগণ যে আজ “হা অন্ন হা অন্ন, করিয়া সামান্ত চাকরীর জন্য 
অশেববিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, পিতৃপুরুবের ভিটা ত্যাগ করিয়া! 
দূরদেশে বাইততে আনচ্ছ। ও ওপনিবেশিক বিষয়ের অনাস্থা তাহার 
অন্যতম কারণ। পরলোকগত মাননীয় জষ্টিস রাণাড়ে বলিতেন, 
ভার্তবাসীর: ভাবী উন্নতি বহুল পরিমাণে বৈদেশিক উপনিবেশের 
উপর নির্ভর করে। হণ্টারও আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক উভয়বিধ 
উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
যগ্তপি শিক্ষিত ভারতবাপীর মত্জীগত বিদেশবিতৃষ্ণা না থাকিত, 
তাহা হইলে তাহারা আজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রক্ষ্ট কর্মক্ষেত্রে পরিণত 
করিতে পারিতেন্‌। 

দক্ষিণ আফিকাকে এখন ছয় ভাগে বিভক্ত করা৷ যাইতে পারে 
(১) নাতাল ২) কেপ কলোনী (৩) ত্রান্সভাল (৪) অরেঞ্জ রাজ্য 
(৫) রোডেশিয়া এবং ডে) দিলাগোয়া। প্রথমোক্ত পীঁচাট প্রদেশ 
এখন ইংরাজরাজ্যতুক্ত ৷ ইংরাজীভাবী ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা ' 
তথায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। দিলাগোয়া উপসাগরাস্তর্গত 
প্রদেশ পর্ত,গীজদিগের অধীন এবং পর্তগীজ জাতিদ্বারা অধুযুসিত। 
এতত্টিক্ন সমগ্র দক্ষিণাফ্রিকার তদ্দেশজ বহুবিধ আদিমজাতি বাস 
করিয়া থাক্চে। * 


৩৮ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহে বিশেষতঃ নাতাল প্রদেশে অসংখ্য ভারত- 
বাসী আছে-_ ইহাদের আদিস্থান__মধ্য ভারত, বোস্বাই বা মান্দ্রাজ 
প্রদেশ! অধিকাংশ ভারতবাসীকে তথায় যুছলকা বাঁ অঙ্গীকারপজ 
দিম্না থাকিতে হইয়াছে । তাহারা কৃধীক্ষেত্রে বাঁ গৃহভূত্যের কাধ্যে 
পাঁচ বংসরের জন্ত আইনাগ্চুসারে “প্রতিশ্ষত” হইয়া মাসিক ১০২ টাকা 
বেতনে কাধ্য করিয়া থাকে। প্রত্যেক বংসর মাসিক ১২ টাকা হারে 
বেতন বৃদ্ধি পান্ব। তাহাদের শিরোগকর্তী প্রতুরা তাহাদের বাতারাতের 
খরচ ও খোরাকপোষীকের ভার লইয়া থাকেন। সেদেশে স্বাধীন 
ভারতারগণ মধিকাংশ বোস্বাই প্রদেশবাসী-_তাহারা৷ ফেরীওয়াল! বা 
সামান্য দোকানদারের কার্ষয করিয়া থাকে; কেহ কেহ শিল্পব্যবসায়ী, 
এবং অতি অল্প সংখ্যক লোক ভারতীয় সওদাগরী আপিসে কেরাণিগিৰি 
কার্য পাইয়াছে। কিন্ত কোন ইউরোপীয় কারবারে ভারতবাসীকে 
কেরা ণ রাখা হয় না। পর্তগীজাধিকৃত দিলাগোয়া প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র 
দক্ষিণা।ক্রকার, ভরতবাসীমাজেই আজি পর্যন্ত, নাধারণতঃ কুলির স্তাঁয 
বাবহৃত হইয়া থাকে ; স্থতরাং আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকও 
বদি এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন, তাহাদিগকে কুলির ন্যায় 
ব্যবহার করিবে, এমন কি হোটেলে বাসস্থান দিতে অন্বীকৃত হইবে, 
ইহাও বিচিত্র নহে! 

যাহারা কোন প্রকার ইউরোপীয় ভাষায় একথানি নিদিষ্ট ফারম 
পুর্ণ করিতে না পারে, নাতালে তাহাদিগকে আদৌ প্রবেশ করিতে 
দেওয়া হয় না । তথাকার লাইসেন্স বিভাগের কর্মচারীগণকে এনপ 
অপীম ক্ষমতা দিয়া রাখ! হইয়াছে, বে তাহারা বাৎসরিক লাইসেন্স 
দিবার সমর, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রয়োগ করিয়া! থাকে । ভারুত- 
বানীদিগকে কোনপ্রকার ব/বসায়পের লাইসেন্স দিবার বিরুদ্ধে, এবং 
তাহাদিগের প্রসার হাস করিবারু উদ্দেশ্তেই বিশেষতঃ এই সকল 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] দক্ষিণাফ্িকার ভারতোপনিবেশ। ৩৯ 


আইনের স্থষ্টি। ত্রান্সভালে ভারতবর্ষীয়েরা। ব্যবসায় করিতে বা (স্থান 
বিশেষ ভিন্ন ) ভূমিসপ্পন্তির অধিকারী হইবার উচ্চাকাঙ্ঘ। হৃদয়ে ধারণ 
করিতে পারে না। ভারতবাসী তথায় রাজবর্মের ফুট-পাথের উপর 
দিয়া চলিয়। যাইবার উপযুক্ত নহে; এবং অরেঞ্জরাঁজ্য গৃহভূতারূপে 
ভিন্ন প্রবেশীধিকার পর্যন্ত লাভ করিতে পারে না। 

অবস্থা এইরূপ। এখন স্বজাতিবংসল, আত্মসরন্ধাসম্পন্ন প্রত্যেক 
পেক্ষিতাভিমানী ভারতবাসী একবার ভাবিয়। দেখুন । দরিদ্র ও অশিক্ষিত 
ভারতবাসীর পশ্চাতে যদি শিক্ষিতসম্প্রদায় দক্ষিণাক্রিকায় পদার্পণ 
করিতেন, তাহা হইলে সন্তবতঃ ভারতবর্ষীয়ের! তথায় এরূপ হেয় ও 
জবন্যভাবে ব্যবহৃত হইতে পারিত না, এবং ভারতবিরোধীভাব চরম 
সীমার উপস্থিত হইয়া ভারতবিদ্বেবসন্তৃত মাইনকান্গুনের প্রচলন হইতে 
পাইত না। এখন বদি শিক্ষিত ভারতবাদীগণ, দক্ষিণাফ্রিকাকে 
কর্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, তথায় উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে লত্ুনস্থ 
' ইপনিবেশিক মন্ত্রীগণের ও ভারত গভর্ণমেন্টের সাহায্যে ও স্বদেশ- 
হিটৈষী মহাত্মাগণের ও মভাসমিতির সন্ধদয় চেষ্টায় উল্লিখিত অসুবিধা 
মঘোগ্যতী, ও ব্যাথাতের কারণ সমূহ ন্যায়ান্ুগত উপায়ে নিরাককৃত 
হইর। বাইবে। তথায় ভারতীবমাননার প্রতিকারের উপায়, একমাত্র 
তারভীর শিক্ষিতস্প্রদায়ের হস্তে | ব্যারিষ্টার, ডাক্তীর গ্রভৃতি কৃতবিদ্য 
ব্যক্তিগণ, বদি ফাশুপন কালেজের অধ্যাপকগণের, ন্যায়, আগ্রহ ও 
ইংস্ুক্যে উত্তেজিত হইয়া, কার্দ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবং স্ব স্ব 
অর্গিত জ্ঞানরাশি, হ্বদেশের গৌরব-কল্পে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে 
কখনই উ্লিখিত কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত থাকিতে পারিবে নাঁ। 

বন্দি এইরূপে বথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলৌক, হৃদয়ের নবীন 
উংনাহে বলীগান হইয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার গমন করেন, তাহা হইলে 
স্বদেশের . প্রকৃত 'উপ্মকার হয়, এরং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পদৌচিত 
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উপযুক্ত জীবিকানির্বাহের জন্যও নিরাশ হইতে হয় না 1 হিন্দুগণের 

মধ্যে যাহারা ব্রা্গদ্রনায়ভূক্ত, তাহারা এই বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক 

হইতে পারেন। কারণ তাহাদের মহিলারা শিক্ষিতা, এবং সামাজিক 

প্রতিবন্ধক ত্াহাদিগের অন্ন । কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যেও অত্যধিক 
প্রতিবন্ধক এখন আছে তাহা অনুমান হয় না। অতি প্রাচীনকালে 
হিন্দুরা আর্ধ্যাবর্ত অর্থাৎ সরম্বতীও দৃবদ্বতীর মধ্যভাগস্থ প্রদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে সমাজে নিন্দার হইতেন। আধ্যাবর্ত 

ভিন্ন স্থান তাহাদের চক্ষে অপবিত্র বনিয়] গণ্য হইত । ক্রমশঃ আর্ধা- 

জাতি যেমন ভারতবর্ষের চতুদ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
ঘাতায়াতেরও প্রদার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে মুষলমানদিগের 

শাসনকাল পধ্যন্ত পশ্চিমে সিদ্ধু ও পুরে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং অন্যান্যদিকে 

আসমুদ্র পধ্যন্ত প্রদেশ হিন্দু ভ্রমণকারী ও তীথযাত্রীর গণ্ডির মধ্যগত 
ছিল । পিন্ধুর ওপারে শ্রেচ্ছদেশ ও ব্রদ্ষপুত্র নদ পার হইলেই পাণুব 

বর্জিতদেশ বলিয়া দ্বণার্থ ছিল। কিন্তু ইংরাজাধিকারের সময় হইতে 

এই ফুপমা$ুকীত্বভাব তিরোহিত হইয়া, গত শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ 

সমর পর্যান্ত, কাবুল বেলুচিস্থান, মরিচশহর ( মরিশাস ), সিংহল, 

আন্দামানদ্বীপপুঞ্ত, ব্রঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণোদ্দেশে বা জীবিকা- 

নির্বাহের জন্ গমন করিলে আর হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় না। 
আবার সম্প্রতি কয়েক বংসর হইতে আফ্রিকায় মোস্বাসা রেলওয়ে 

খোলা পর্যন্ত, ও চীনদেশে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে, বহুপংখ্যক হিন্দু 

বিশেষতঃ বাঙ্গালী আফ্রিকা ও চীনদেশে গিয়া চাকরী করিতেছেন । 

তাহাতে এখন আর বাঙ্গ'লী গোড়া হিন্দুর জাতি যায় না। 

বাহারা স্বদেশের কণ্তবাসাধনার্থ, মাতৃভূমি পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানের 
নষ্টগৌরব উদ্ধারার্থ দক্ষিণাফ্রিকার বাইবেন প্রথম, প্রথম কিছুদিন 
তাহাদের অস্থবিধা সহ্থ করিতে, হইবে। কিন্তু স্বদেশহিতিকর কার্য 
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বলিগ্কা, ও ধর্খ্পথে থাকিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জনদ্বারা, সে ক্ষতি অত্য- 
ধিক পরিমাণে পুরণ হইরা বাইবে। ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টার, 
ডাজার প্রভাতি স্বাধীন ব্যবসারীগণ, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ন্যায়ান্ুগত 
উপারে, ভালরকন জীবিকানিব্বাহ করিতে পারিবেন কি না? আমি 
হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে সতেজে উত্তর করিতেছি ধাহারা আদশ্‌ জীবনের 
কর্তবা প্রতপালনে পরাম্থুখ নহেন, তাহার অবগ্ত পারিবেন। যথার্থ 
মতা (খদিও বাখিকর্ৃশ্তে তত্রপ অন্থমিত হয়) কখনও ত্রিজগতে অশুভ 
ফল প্রদব করিতে পারে না। দক্ষিণাফ্রিকার আর্থিক উন্নতির পথ 
স্থগম। কিন্তসে পথের পথিককে উত্তেজিত করা আমার এখানে 
উদ্দেশ্ত নহে । 

শিক্ষিত সম্প্রদারভুক্ত লোক কেহই অন্বীকার করিতে পারেন না, 
যে মানবজাতি কর্তব্যকন্ধন প্রতিপালন করিবার জন্ত ধরাধামে জন্মগ্রহণ 
করিগাছেন। কর্তব্যকণ্ম প্রতিপালনে মানব মনে বে সুবিমল আনন্দ- 
ধারা প্রবাহিত হয়, তাহা অনির্বচনীয়। কোন প্রকার পার্থিব পর্ব, 
মানঃ সম্্ম, ব। পদমর্যাদা, তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষিত 
সম্প্রদায় বে অন্তাগ্ত ভারতবাসীর ন্যায় বিবিধ উপনিবেশ সমূহে পদার্পণ 
করেন নাই, তাহা তাহাদের একটি জাতীয় মহাভ্রম। এই ভ্রম 
সংশোধন করিবার জন্য প্রথম প্রথম অসুবিধা ভোগ করিয়াও, আমাদের 
কতক কতক'যাইতে আরন্ত করা কর্তব্য । আর দক্ষিণ আফ্রিকায় উপ- 
নিবেশ করা আদৌ আত্মবলিদান নহে। সংসারে স্থুথ বা ছুঃখ আর 
কিছুই নহে, মানপিক অবস্থার ভাবাস্তর মাত্র। একজনের পক্ষে যাহা 
সখ অপরের পক্ষে তাহা ছুঃখ । দরিদ্রের পক্ষে যাহা শ্শর্ধ্য, বিলাসীর 
পক্ষে তাহা দারিদ্র্য, সুতরাং আনন্দ ব| নিরানন্দ বল পরিমাণে 
আমাদের মানপ্রিক বল বা ছুব্বলতার উপর নির্ভর করে, সেইজন্য আমার 
মত যে,.কাহারও “নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এবং সেই 
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কারণেই আমি “ভারতী"র পাঠকবর্গের নিকট এই কথা উত্থাপন করিতে 
্ররাী হইয়াছি। বীঁহারা দক্ষিণাক্রিকায় বাইবেন, উপযুক্ত ধন ও 
পদমর্ধ্যাদা তাহাদের স্বতঃই আশ্রয় করিবে। তাই বলিয়া উহাকে 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত করিয়া যাইতে আমি আহ্বান করিতেছি না। 
ঘদ্ঘপি উহ! কাহাকেও আশ্রয় করে, উহ! সভর়ে ও কম্পিত হস্তে 
গ্রহণ করা কর্তবা, কারণ উহাতে মানুষকে কর্তৃব্য পথ হইতে 
বিচ্যুত করিয়া ফেলে। প্রধান উদ্দেগ্ত থাকিবে, স্বদেশের উপকার, 
স্বজাতির লুপ্তগৌরব উদ্ধার। নিজে কিছুদিন অপদান সহ করিয়! 
চিরতরে জাতীয় সম্মানের প্রতিষ্ঠা কর! । যগ্ঘপি দক্ষিণাফ্রিকায় ষাইবার 
এখন উপঘুক্ত পোকের অভাব হয়, তাহা হইলে যত দিন সেরূপ 
লোক অগ্রদর হইতে ইচ্ছুক না হয়েন, নেই দিনের জন্য আমাদিগকে 
অপেক্ষ। করিরা থাকিতে হইবে। ঘগ্ঠপি ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় 
তথায় কেবল ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিতে যাইতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা 
হইলে এক দিকে তাহাতে মাতৃভূমির ক্ষতি, পক্ষান্তরে তথাকার তারতীয় 
ইউপনিবেশিকদিগের কোন লাভের আশা নাই।* 


এম, কে, গান্ধি । 





+ যে গুজরাটা বারপুরুষ তাহার বঙ্গবাসী ভ্রাতাদের তাহার বীরত্বের পদাঙ্কানুসরণ . 
করিতে আাহ্বংন করিতেছেন, দক্ষিণাফিকায় তাহার কর্তি কতদূর অসাধারণ, 
'ারতী'র, পাঠ্পকর। সম্বাদপত্রের স্তপ্থে তাহার বিবরণ যথাকালে পাঠ করিয়াছেন 
আশ কর! যায়। ১৩০৭ সালের ভাঁত্র দানের ভারতী'তে এবুধধর ও ভারতবাসী” 
নামক প্রন্তাবে ইহার সবিশেষ উল্লেখ ছিল । 

এই প্রবন্ধটি শি, গান্ধি 'ভারতী,র- জন্য -ইংরাজীতে লিখেয়া আমাদের উপর 
ভাঁষান্তরের ভারপিণ করিয়াছেন । ভাঃ দং। * 


বাঙ্গালী পাড়ায় । 


বহুদিন পরে বাঙ্গালী পল্লীতে প্রবেশ করিলাম। পরস্পর-ব্যবহিত 
| সমুচ্চ প্রাসাদ, মর্শর বারান্দা ও ক্লিট ফাট, টেনিসকোর্ট নাই । 
ঝক্ৰকে রাজপথে, টম্টমে, ক্রহামে, বাইসিক্লে ও ঠিকা। বগিতে পুং ও স্তর 
-শ্বতমুখের অবিরাম অন্বৃত্তি নাই। শুধু গায়ে-গায়ে-সংলগ্ন, ছোট বড়- 
মাঝারি, নৃতন-পুরাতন, স্ুন্দর-কুৎসিৎ শত শত শত গৃহ আর পোড়া! 
মাটার মত মোলায়েম, কাঁচা সোনার মত সুন্দর শ্তামবর্ণের শত শত 
সহস্র মন্ুম্যমুখ। এই সকল গৃহগুলি যেমন বিলাস পশ্বরষ্যের চিন্ুশৃ্, 
এই সকল মুখগুলিও তেমনি তেজস্থিতার দৃপ্ত দীর্তিহীন। হায় এ 
গৃহগুলির শান্ধলগৌরব বিকাশের সামর্থ্য কোথায়? কেহ এক কাঠা, 
কেহ ছুই কাঠা, কেহ তিন কাঠা মাত্র জমির উপর কষ্টে দীড়াইয়া 
আছে। তাহারই মধ্যে কত অসংখ্য স্থকুমার বালক ও বালিকা, 
পুরুষ ও' রমণীর আশ্রয় সংস্থান করিতে হইবে। রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীতের 
দুরন্ত প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়া সন্গেহে কত অগণিত প্রাণীকে বক্ষে 
স্থান দিয়া ইহারা গৃহজন্ম সার্থক করিতেছে ;_কানন উপবনের শোভা! 
থে ধারণ করিতে পারে না তাহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই । আর এই 
মনুষ্য সব ? ইহাদের মধ্যে কটা প্রাণী নিশ্চিন্ত কোন অতিমাত্রিক 
সুথসম্পদ সম্বন্ধে নহে--শুধু প্রতিদিনের জঙন্নবস্ত্র সম্বন্ধে? পনেরো 
বিশ ত্রিশটি মাত্র মুদ্রা নির্দিষ্ট মাসিক আর-_এমন ভদ্র গৃহস্থ পরিবার 
এই কলিকাতা মহানগরীতে কত সংখ্যাহীন ? মুখে চক্ষে তেজোদস্ত 
দ্ীপ্তির সামর্থ্য ইহাদেরই বা কোথায়? 

কিন্তু তাই কি? স্বভাবে যদি তেজ থাকে দারিদ্র্যের পীড়নে কি 
তাহা লুপ্ত হক়্? আমাদের সহিত তুলনায় জাপানের কথাটা, আজকাল 
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াজিদারর। জাপান আমাদেরই মত দরিদ্র ছিল, আমাদেরই . 


মত পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপে প্রপীড়িত। কিন্তু জাপান সেই চাপ 
ছুইদিন গিঃশন্দে সহ করিরা, ঠেলিয়া, মাথা তুলিয়া উঠিল, প্রতিপক্ষকে 
কুস্তির এক প্াচে শত হস্ত দূরে ফেলিয়া দিল। আর আমরা ? 
. আমার লালন। আছে, সাধনা নাই; সাধ আছে, কৌশল নাই; কষ্ট 
আছে, কষ্ট অতিক্রমের দৃঢ় অধ্যবসায় নাই । কিন্তু থাক্‌ 9 1ক নাই তাহা 
এখন ভাবিব না, কি আছে তাহাই একবার দেখি, একবার খু 
ধরিতে বসিলে খুঁতের আর অন্ত থাকে না। আছে ;_-এই সকল 
গৃহের মধ্যেও শোভা। সম্পদ আছে এবং এই সকল মনুষ্য মধ্যেও ছুর্লভ 
মনুষ্যত্ব আছে। বদ্দি উভয়কে ভাল করিয়া জানিতে চাই তবে 
উভয়েরই ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । 
গৃহে প্রবেশ করিয়াই পাইলাম--অঙ্গন। বহিরঙ্গন ও অন্তরজগন। 
- বাঙ্গালী-গৃহের, অঙ্গনে যে মাধুধ্য, বে মনোরমতা, আমি ইংরাজী পল্লীর 
টেনিসকোর্টে তাহা দেখিতে পাই না। গৃহের প্রাচীরে বদ্ধ হইস্জাও 
এতখানি মুক্ত আকাশ মাথার উপর। গৃহের সব কক্ষগুলি ইহাকে 
চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রহিয়াছে । প্রতিকক্ষবাসী নরনারী ইহার 
নিকট অপক্ষপাতে সমান আলোক ও বায়ু লাভ করিতেছে। যয 
এইখান দিয়! অস্ধ্যম্পশ্তাগণের নয়নগোচর হইতেছেন, চন্দ্র এইথান 
দিয়া তাহার সমস্ত জ্যোত্লাসম্পদ উপচৌকন আনিতেছেন, বুষ্টির টাপুর 
টাপুর এইখানেই প্রথম অমৃতবর্ষণ করিতেছে । এই অঙ্গনে রোপিত 
গুটিকত বেল, মল্লিকা, ধূই ও টাপার ডালে যে '্ছুল ফুটিতেছে, সেই 
ফুনের বোটাতে, সেই ফুলের পাপড়িতে, সেই.ফুলের গন্ধে পুষ্প-জগৎ ও 
সৌন্দ্্-জগতের সহিত শিশুগণের প্রথম সপ্রেম পরিচয় হইতেছে। 
: আজকাল আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ যখনই নূতন প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন মুরোপীয় কুতসিৎ আদর্শে করিয়! থাঁকৈন। আমাদের 
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রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কলাভিজ্ঞান, সৌন্দধ্যানু- 
ভূতিও কি লোপ পাইয়াছে ? সে দিন আর্ট স্কুলে যে শিল্প প্রদর্শনী হইল 
শাহাতে দেখিলাম কত বিরাট ভারতীয় স্থাপত্যের প্রতিকৃতি, তাহার 
এক একট! অবয়বে, একটা স্তন্তে বা খিলানেই কণ্ত মহত্ব, কত কারু- 
কার্ধয, কত সৌন্দর্ধা । ছুই এক খানা বর্তমান পারস্ত এদেশের দ্বার ও 
গবাক্ষখ ও দেখিলাম_-টাইলের উপর আগাগোড়া খুদিয়া তোলা কাজ__ 
কি বিচিত্র, কি জমকাল, কি বর্ণের ঘটা! গালিচা বল, মাছুর বল, 
সাড়ী বল, দেওয়ালাঙ্কন বল, চিত্র বল,_-সকলেরই মধ্যে কি বর্ণসম্পদ ! 
কি নয়নাভিরামত1 । মামাদের প্রাচাশিল্পের বা কিছু জুটি চিত্রবিদ্তায়_ 
তাহার বর্ণবিন্তাস অংশে নহে, কিন্ত রেখাপাতাংশে_তী বিষয়ের অস্বাণ 
ভাবিকতাক়্। কোন নানুষটাই স্বাভাবিক মানুষ নহে, তাহাদের স্থিতি- 
গতির তঙ্গী স্বভাবানুকূল ভঙ্গী নহে, দেখিলেই ভ্রম হয় না জীবস্তের 
গ্রতিরপ দেখিতেছি। যৃদ্ধের দৃপ্তে যেখানে হত ও মাহত যোদ্ধার! 
মাটিতে শায়িত রহিয়াছে অনুমান করিতে হইবে, চোখ সেখানে প্রকৃত 
পক্ষে দেখিতে পার আকাশ হইতে অনেকগুল। মানুষ বেন ভূমিতে 
অবতীর্ণ হইবার প্রস্নাস পাইতেছে। যেখানে মেঝেতে গালিচা বিস্তীর্ণ 
রহিয়াছে জানিতে হইবে, চোখ সেখানে দেখিতে পায় দেওয়ালের 
গায়ে গালিচা ঝুলিতেছে। . এ সকলই “পাস্পেক্টিভ৬- দৃষ্টিবিজ্ঞান 
বা রেখাবিজ্ঞানের অভ্ততাজনিত। ঘুরোপীয় চিত্রকরদের নিকট এই 
ফৌনলটুকু শিখিন্না লইলেই আর আমাদের কোন ক্রুটিই থাকে না। 
সেদিন এই সকল দেখিতে লাগিলাম আর ভাবিলাম__আমাদের 
স্বকীয় শিল্পের এত প্রাচুধ্য থাকিতে, এবং অন্য দেশের অপেক্ষা দসই 
শিল্পের এত উৎকর্ষ থাকিতে, আমাদের ধনীরা পরদেশের নিকষ 
শিরপাপেক্ষী হন, এ কি লজ্জার কথা । কেন এরপ হয়, নিজেকে প্রশ্ন 
করিতে করিতে একটু অনুমান প্রথমে মনে উদয় হইল যে, চোখের 
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সন্থুথে একাধারে আনাদের দমন্ত শিল্পজাত দেখিবার সুযোগ সর্বদা 
হর ন।, আমাদের দেশে যুরোপের স্তার কোন কলাভবন নাই--সেই জন্ত 
চোখের অন্বালন হর না, মনও দেই জন্যই গৃহনিন্মীণের সময় বা 
গৃহসজ্জার সমর ভাবিয়। চিন্তিরা দেখায় স্থাপত্য ও দেশীয় শিল্পজাতের 
প্রবর্তন প্রস্তুত হয় না । কিন্তু এই কৈফিয়ংটা যথেষ্ট মনে হইল নয 
আমাদের যাছুঘরের একাংশে সর্বপ্রকার প্রাচ্কলার পরিচর ত 
স্থায়ীরূপে বিদ্ভমন রহিয়াছে । আর অধিকাংশ বড় লোকেরাই ত কখন 
ন1 কখন দেশত্রনণার্থে বা তীথদশনার্থে পশ্চিম যাত্রা করেন,--একবার 
নয়, ছ্ুইবার নয়, বহুবার । পশ্চিষে-এসন কি কানর অতি দামান্ট 
সামান্ত গৃহেও যে স্থাপত্যের, থে কারুকাধ্যের নিদর্শন চাক্ষুষ করা বায়, 
যাহাতে শিক্ষিত মুরোগীর হইতে আরম্ভ করিয়া অশিক্ষিত দেশীয় 
সাধারণ্যেরও চক্ষের পরিত্ৃপ্তি হয়, তাহ। কি ক্বেল তাহাদেরই চক্ষের 
এ তৃপ্তিনাধনে অক্ষম 1--এমনি অপ্বাভাবিক চক্ষু তাহাদের? সেই 
নৌন্দর্যের চাক্ষুবদ্বারা মনের তটে বে আনন্দের তরঙ্গাবাত হয় সে 
আনন শুধু তাহারাই অনুভবে অক্ষন! এতই আধ্যাত্মিক দৈন্ত তাহাদের? 
তাই বটে) ইংরাগ আমাদের উপর শুধু শারারিক জন্মলাভ করে নাই, 
আমাদের আত্মার উপর প্রতুত্ স্থাপন করিযাছে__সেইখানেই তাহাদের 
বথার্থ বিজয় । 
কানা, এলাহীবাদ, আগ্রা, দিল্লী-এই সকল সহ্‌রে রাজপথের 
ছুই ধারে গৃহস্ের সুন্দর কারুকাধ্যসম্পন্ন গৃহাবলী যখনই দেবি 
- মনে হইয়াছে, ইহার এক একটি আমার মানৃভূমি কলিকাতায়_সমগ্র 
বঙ্গদেশে, কৰে উঠাইরা লইয়া যাইতে পারিব, কবে স্থাপনা করিতে 
পারিব? এই স্থাপত্যের সহিত অঙ্গনে অঙ্গনে বিভক্ত কত মহলের 
বাহার আবার খুলিয়া যাইবে । 
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সন্ধয। হইল। . প্রতিবেশীদের গৃহে গুনিলাম গৃহিণী ডাকিলেন__ 
“বৌমা, সন্ধ্যাটা একবার দেখাও।” তারপর একটি অবগুঠনবতী বালিকা! 
প্রদীপ হস্তে প্রতি অন্ধকার কক্ষে কক্ষে একবার “সন্ধ্যা দেখাইল, 
মঙ্গলশঙ্খ বাজিল। কি সুন্দর ! 
হিন্দুর গৃহে “সন্ধ্যা দেখানর” মূলতত্টি কি জানি না, তাহা অনুসন্ধেয় 
কিন্ত ইহার ভিতর যে একটি প্র্ষ্ট কবিত্ব রহিয়াছে তাহা অন্ুভূতিতেই 
জানিলাম। ইহা কি সন্ধ্যাদেবীর শুভাগমন জন্ত আরতি? ইহা কি 
সন্ধ্যাতিমিরভয়নাশন "অনুষ্ঠান? সকল গৃহে সারারাত্রি প্রদীপ জালানর 
সামধ্য নাহি, তাই কি প্রতি কক্ষের আলোকতৃষ্ণা ক্ষণতরেও মিটাইয্া 
যাওয়া হইল ? 
একবার “সন্ধ্যা দেখানর” পর আর কক্ষে কক্ষে আলো জবলিল 
না। তারপর সমস্ত নীরব, সমস্ত অন্ধকার। দীপহীন গৃছ্থে গৃহিণী. 
গৃহকাধ্য সমাধা করিতে লাগিলেন) দীপহীন গৃহে, ছুয়ারের ধারে বসিয়া, রি. 
. ,রাজবস্কের দুরাগত কিঞ্চিং আলোকে বালক ও যুবাপুভ্রের৷ আহার 
করিয়া গেল, কেবল গৃহকর্তার আহারকালীন কক্ষ পুনব্বার উজ্জবলিত 
হইল-_নিশ্চরই গৃহিণীর অন্ুবষর্ধ। পরদিন যাহা শুনিলাম তাহাতে 
মন্‌ বিগলিত হইল। কিসে? বোধ হয় ভক্তিতে। পিতা : সামান্ত 
বেতনে কোথাও অন্নোপার্জন করেন। সংসারে আর সকল বিষয়ে 
. ৯ মিতব্যয়িতা করিয়। পুক্রদের প্রেসিডেন্সি কলেজে বিগ্ভাদানের আয়োজন 
- তিনি করিয়াছেন। তাই বালকগণের আহারের সময়ও কক্ষে আলো! 
জলে না, কিন্তু নীচের তলায় পাঠগৃহে আলোর অসপ্ভাব হয় না। 
আমার একট! কথা মনে হইল। রাজবর্মের আলোতেই যদি কাজ চলে, 
তবে তাহাতেই কাজ চালাইয়া সংযমশিক্ষা, বালক ও যুবাগণের এই 
: সহিষ্কুতার চষ্চা আদর্শ ব্যবহার ও অনুকরণীয় । 
ক একদিমনুর ঘটনা -মনে পড়িন। আমাদের বিশ্বাস ছিল 
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সেকালের ভারতেই শুধু পর্ণকুটারে গভীর জ্ঞানান্ুশীলনের পরিচর 
পাওয়া যাইত, একালে সে সব উঠিয়া গিয়াছে ।_-কোন জ্ঞানী পণ্ডিত- 
পরিবারের নহিত আমাদের দৈবাৎ পরিচয়াসীভাগ্য ঘটে। প্রথম 
যেবার তাহাদের গৃহে বাইলাম, গ্রহকর্তী সাদরে অভ্যথনা করিয়া 
মাটিতে মাছুর ও দতরঞ্চ বিছাইয়া জামাদের বসিতে দিলেন, তাহার 
দেবরপত্বী তৈলপানত্রে আর একটু তৈল আনিয়া সনাতন দীপাধারে 
ঢালিয়া প্রদীপ উক্কাইয়া দিলেন । পণ্ডিত পরিবারে স্ত্ীলোকেরাও 
প্রার্কই মূর্খ হয় না, উইারাও নহেন। ইহাদের নানা সরল সরস 
জল্পনায়, এবং পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ কথাপ্রসঙ্গে, সেই প্রাচীন 
প্রদীপালোকিত মেঝের উপর ঝুঁকিয়া হম্ম,ল্য ছুষ্পাপা পুঁথি ও গ্রন্তের 
সহিত পরিচয়সাধনে ধন্তমনে গ্রহে ফিরিয়া আসিলাম। বহু সাজসজ্জা 
স্থশোভিত বিদ্যুতালৌকোড্াসিত বাজগুভে এমন পরমানন্দ উপভোগ 
করি নাই। কেবল এখানে নিরানন্দ ও লজ্জা তখনই অনুভব 
করিয়াছিলাম, বখন গুহকর্তা ও গুহকর্রী একবার ইংরাজী উচ্চাসন 
আনিয়। মামাদের. তাহাতে বপাইবার প্ররাস করিয়াছিলেন, এবং 
তাহাদের গ্রহে আধুনিক নব্য ল্যাম্পের অভাবে আমার নিকট ছোট 
হইতেছেন মন্কুভৰ করিয়াছিলেন । লজ্জা এই যে- হিন্দুজাতির এক 
ক্ষুত্র সম্প্রদায় এতই জাতীয় কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, 
জাতীয়ভাব হইতে স্মলিত হইয়াছে, বস্তুগত ভোগবিলাস তাহাদের 
জীবনঘাত্রার এতই চরম লক্ষ্য হইয়াছে, যে তাহাদের স্বজাতীয় 
অবশিষ্ট সমস্ত লোকেরই মনে এই ধারণ! উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে 
যে বিদেশীয়গণের স্ায় বৈদেশিক বিলাসিতার আয়োজনে ছাড়া আর 
কিছুতেই এক মুহূর্তের জন্তও তাহাদের তপ্তিসাধন হয় না 

এইখানে আর একটা কথা মনে হয়! পাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্যে 
উপার্জনের পূর্বেই আমাদের ভোগাভ্যাস জন্ষিযা বাইতেছে। ইহার 
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মত জাতীয় সঙ্কট আর কিছু নাই। আগে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হউক, 
তবে ভোগাসক্তিকে আমল দখল দেওয়া বাইতে পারে । প্রথামেই 
ভোগের দাস হইলে উদ্যমের সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া বাইবে, আমর! 
চিরকালই পরপদানত জাতি থাকিব। েইজন্তই আমার মনে হয় 
যতদিন না সমস্ত দেশ ধনী হয়, গড়ে প্রত্যেকেরই আয়ের হার বৃদ্ধি 
না হয়, ততদিন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের অনাবস্তক- 
বায়সঙ্কুল বৈদেশিক জীবনঘাত্রাপ্রণালী গ্রহণ কর! জাতীয় জীবনের 
পক্ষে একেবারে মারাত্মক । 

ভোগীপ্রকৃতি কল দেশে সকল অবস্থাতেই থাকিবে, ফেথানেই 
উশ্ব্য সেইথানেই ভোগ। কিন্ত সেই ভোগটাও শ্বদেশীয় ব্যাপারেই 
হউক, মার্জিত স্বদেণীর রকমেই হউক, জাতীয়তার অন্কৃলে হউক, 
অন্তজাতি হইতে আমাদের থে স্বাতন্থ্য তাহা রক্ষা করিয়া হউক, 
কাহারও অঙ্গকরণের ছুনিবার উত্তেজনায় না হউক--এই আমার 
বক্তব্য । “হিন্দমতে মুগী খাওয়া” “হিন্দমতে বিলাত যাত্রা”-কথা- 
গুলা শুনিতে নত হাশ্তকর, বস্ততঃ ততটা উপহাসের ও অবজ্ঞার 
উপাদীন উহার ভিতর নাই। উহার ভিতর কিছু গভীর কথা আছে, 
কিছু সারবন্তা মাছে, ইংরাজের নিকট আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে মুক্তি 
চেষ্টার ইঙ্গিত উহাতে আছে। যাহা কিছু করিব তাহা ইংরাজের 
অন্ধ অনুকরণে, নহে, নিজেরা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া বিচারপুববক, 
স্বাবলগ্বনে, ব্যক্তিগত বুদ্ধির অনুসরণে এবং পৃর্বপুরুষাগত অভিজ্ঞতার 
অন্গমোদনে করিব-__এই ভাবের বীজ এ কথাগুলার মধ্যে নিহিভ 
আছে। বে দিন এই বীজ -অস্কুরিত হইবে, এবং অন্কুর শাখাপল্লবিভ 
বৃক্ষে পরিণত হইবে সেই দিন আমাদের দাসত্পাশও ছিন্ন হইবে । 

সু ক ্ রঙ চল চে 

্ত্যুষে গীতম্বরে নিজ্রাভঙ্গ হইল! আধুনিক জং বেডে, সভ্যতার 
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-হালতম আসবাবে বেষ্টিত হইয়া নিদ্রা যাই নাই। মাতা ধরিত্রীর 
ন্নেহক্রোড়ে-আস্তৃত শব্যায়, বেন.কি অলন্বপূর্বব শাস্তিরসাস্বাদে সুপ্তিমঞ্ন 
ছিলাম। গানের স্বরে ঘুম ভাঙ্গিা গেল। মন যখন অদ্ধচেতনার 
ও অচেতনার মধ্যরাজ্যে রহিয়াছে তখন গানের কাত গত 
কেহ অন্ুভব করিয়াছ কি? সম্পূর্ণ সচেতন হইলে, কাণ পাতিয়া 
প্রথম চরণ শুনিলাম, 

পউঠ উঠ ভাই, হরিগুণ গাই, 

সবে মিলি মন উল্লাসে” ! 

কেহ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল না। দ্বিতীয় তৃতীর চরণও গীত 

হইল। শব্দ একই স্থান হইতে স্থিরভাবে আসিতে লাগিল। বিস্মিত 
হইঞ্জ। উঠির। জানালার ফাঁক দিয়া উ“কি মারিয়া দেখিলাম। তখনও 
রজনী সম্পূর্ণ শেৰ হয় নাই, রাজপথে গ্যাসের আলো জলিতেছে। 
_ আমাদের বাতীয়নের ঠিক নীচে গ্যাসপোষ্টের নিকট দীড়াইয়া এই 
বাড়ীর প্রতি সম্মুখীন হইপ্। তিনটি গৃহস্থ যুবক যেন, মাথায় কাপড় মুড়ি 
দিয়া, মন্দিরা হাতে তাল রাখিতে রাখিতে ভৈরেশীতে গাহিতেছে__ 

“উঠ উঠ ভাই, হরিগুণ গাই, 

সবে মিলি মন উল্লাসে”। 

একটি বালিকা ও একটি উলঙ্গবালক সম্মুখের বাড়ীর রোয়াকে 

_ দ্াডাইয়। ভারি আগ্রহের সহিত উর্ধমুখে গান শুনিতেছে। তাহাদের 
, মুখে গ্যাসের আলে। পড়িয়াছে। গায়কদের মধ্যে একজন মধ্যে মধ্যে 
গানে ভঙ্গ দিয়া, তাহাদের লক্ষ্য করিয়৷ অনুচ্চস্বরে বলিতেছে-_“যা 
যা-_তোরা বাড়ী যা, ঠাণ্ডা লাগবে” । বালকবালিকা একপদও নড়িল 
না।' গানটি একবার সম্পূর্ণ হইলে, গায়কের! পাশের বাড়ীতে সরিয়া 
. গেলেন। প্রতি বাড়ী বাড়ী উহা গীত হইতে লাগিল। আমি শুইয়া 
. শুইয়া অনেক দুর হইতে তাহার ধ্বনি পাইস্ীন. 


ন্‌ 


২১৬ 
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আজ প্রত্যুষে তৈরোরাগের স্থরকম্পনে জাগ্রত বাঙ্গালী জনপদের 
প্রথম হৃংস্পন্দন অনুভব করিলাম। ভৈরে? শুনিয়াছি ইতিপূর্বে. 
দরবারী সঙ্গীতে, হিন্দি এবং বাঙ্কালা উভয় ভাষায়। ছুই একটি বিশেষ 
গানের পদে মৃত্তিমান হইয়া প্রভাতীরাগ ভৈরব এতদিন আমার স্থৃতিতে 
স্থান পাইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘে দরবারে, যে সভায় সে গান 
গীত ও শ্রুত হইয়াছিল সেই সভার একটি“ সসন্তরম গন্ভীর ছারাও 
সর্বদাই অনুসরণ করিয়াছে । আজ আর এক'ভাবে ভৈরের সহিত 
পরিচয় হইল। গায়কেরী চলিয়া গেলে পল্লীর প্রতি জাগ্রত গৃহস্থ 
বাড়ী হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভৈরেশর নানারকম টুক্রা কানে 
আদিল। কেহ শিষ দিল, কেহ গুণ গুণ করিল, কেহ আলাপ করিয়া 
উত্ভিল। ভৈরো মন্ত্রে সেদিনকার জীবনযাত্রা খুলিয়া গেল। এমন 
সহজ সুন্দর পৌরমৃণ্ডিতে ভৈরেরাগকে পুর্বে কখন দেখি নাই। 

অপরাহ্ছে আমাদের গৃহসন্ধিধানে পাড়ার যুবকদের জটলা হইল। 
তাহাদের ক্ষচিত্রত কথাবার্তার অংশ হইতে জানিতে পারিলম, গুভাতে 
দাহারা গান করিগ্মাছিল তাহারা গৃহস্থই বটে, ভিক্ষুকও নহে মঙ্গ্যাসীও 
নহে; এই পাড়ারই ছেলে, হয়ত কলেজের ছাত্র, হয়ত আফিসের 
চাকুরে। তাহার। প্রতি প্রত্যুষে এইরূপে হরিনাম গাহিয়া গৃহস্থদের 
জাগাইবার ব্রত লইয়াছে। ইহা শিক্ষিত ছেলেদের একটা “এক্সপেরি- 
মেণ্ট জানিতে .পারিয়া আহ্লাদ হইল। এবং মনে হইল এই চেষ্টা 
ঠিক পথেই চালিত হইয়াছে। 





ক্রমশঃ । 
স্রীসরলা দেবী। 


ৰাস্তনাপ । 
(১) 
৫ ঠকখানার ঘড়িতে চারিটা বাজিবা মাত্র দিদিমার শুম ভাঙা 
গেল। তিনি বিছানার উপর বসিয়া বলিলেন “দুর্গা দুর্গা 
ছর্গাপ। পাঁশে বিধবা নাতিনী স্রবালা ঘুমাইতেছে, তাহাকে 
ডাকলেন পসুরি, ও স্ুরি, ওঠ, আজ যে অমাবস্তে 1” 
জ্যোষ্টমান, সারারাত্রি খুব শ্রীক্ম গিয়াছিল। এখন খোলা জানালা 
দির। অল্প অন্ন বাঁতাঁদ আসিতেছে। স্ুরবাল1 গভীর নিত্রায় মগ্র। 
কিন্ত দিদিমা আর অপেক্ষা করিতে পারেন না সূর্যোদয় হইয়া গেলে 
আর গঙ্গান্নানের পূর্ণকল হইবে না। তাই আবার ভাকিলেন_- 
পুরি, ও সুরি |” 
. স্কুরবালা উঠিয়া বলিল--“ওমা তাইত, ভোর হয়েছে যে।” দিদিমা 
বলিলেন-_“সব জিনিষপত্ত্রর গোছান আছে, চল্‌ শিগৃগির বেরিয়ে পড়ি ।” 
কাপড়, গামছা, নামাবলী ইত্যাদি লইয়! দুইজনে বাহির হইলেন । 
তখন অল্প আলো হইয়াছে । উঠানে নামিয়া দিদিমা অগ্রবন্তিনী 
হইলেন ) স্ুরবাল! তাহার পশ্চাতে চলিল। 
খিড়কী- দরজার কাছে বে আতাগাছ আছে, তাহার নিকটে 
আসিয়াই দিদিমা ওগো মাগো” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
স্রবালা সভয়ে বলিল--“কি দিদিমা ?৮ 
দিদিমা বলিচলন-_“হায় হায় হায়, সর্বনাশ হয়েছে” 
সুরবালী বলিল_-“কি ! কি হয়েছে দিদিমা ?” 
দিদিমা অঙ্গুলি দিয়া আতাগাছের তলা দেখাইয়া দিলেন। ভঙ়ে 
ভয়ে নিকটে সরিয়! গিয়া! স্থরবালা' দেখিল, একটি.ছোট মোটা কালো 
সাপ রক্তাক্তকলেবরে মরিয়া পড়িয়া রহিক্বাছে।* 
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স্ুরবাঁল। বলিল-_-স্থ্যা দিদিমা, বাস্ত ?” 

দিদিমা বলিলেন--“বাস্্ বৈকি? দেখছিস নে? আহাহা ! এমন 
কায কে করলে! বাবা, কে তোমায় এমন করে বধ করলে! এ 
ছুর্মাতি কার হল 1” 

. দিদিমার চক্ষু দিয়া টদ্‌. টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
গঙ্গান্সানে যাওয়া আর হইল না । রাক্লাঘরের বারান্দায় উঠিয়! হরিনাম 
জপ করিতে লাগিলেন । তাহার হাত ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, 
হাতের মালা ছুলিয়া ছুলিয়া উঠিতে লাগিল । 

দিদিমার ভাবগতিক দেখিয়া স্ুরবালা কাদিয়া ফেলিল। বলিল__ 
শকি হবে দিদিম] ?” 
দিদিমা বলিলেন-_-”হবে আর কি-_আমার মাথা হবে! ভিটেয় 
ব্রহ্মহত্যে হল। এ বংশ কি আর থাকবে! নির্বংশ হয়ে যাবে। 
লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে কোথায় 
_ দাড়াব হে নারায়ণ । হে মধুসদন ! হায় হীয় হীয় !” 
একটা ঘোর আশঙ্কারাহুতে স্থুরবালার মন গ্রস্ত হইল। সে চলৎশক্তি 
রহিত হইল। পিতামহীর জানু জড়াইয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল । 
এই সময় উঠানে দূরে শ্বেতবন্ত্র পরিহিত একটি নারীমৃন্তি দেখা গেল। 
দিদিমা! বলিলেন__-“কেও, বউমা ?৮ 
পষ্ঠ্যা, কেন,মা 2? 
“এদিকে এস 1 
নুরবালার ম। তাহার শ্বঞ্ঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইলেন। 
কাছে আসিয়া বলিলেন_-“এখানো গঙ্গাঙ্গানে বাওনি মা 1” 
“আর মা, গঙ্গান্নানে যাব! মা গঙ্গা এখন শিগ্গির দিলে বুঝতে 
পারি। সর্বনাশ,হয়েছে ।” 
. একি ? কি হয়েছে-মা ?৮ 


৫৪ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


দিদিমা সব খুলিয়া বলিলেন। বধূ শুনিয়া কপালে করাঘাত 
করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, “বেশ করে দেখেছ, 
রাস্তবাবাই ?” 

প্বাস্তবাবা বৈকি ! এঁ দেখ না, আতাতলায় পড়ে রয়েছেন। আজ 
তিন পুরুষ ধরে অধিষ্ঠাীন করে রয়েছেন, বাবার ক্পায় কোনও বিপদ 
আঁপদ হয়নি! এইযার সংসার ছারখার হয়ে যাবে» 

ক্রমে বাড়ীর সকলে উঠিল। বাড়ীতে একটা বিভীষিকার আবির্ভাব 
হইল। সকলের মুখ শুষ্ক। কর্তা উঠিয়া আসিলেন। তিনি দেখিয়া 
রাগে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন-_“কে এ কায 
করেছ বল, নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেব ।» 
7 এ কথা শুনিয়া সকলে পরম্পরের মুখ চাওয়া! চাওয়ি করিতে 
লাগিল। এমন সময় একজন বলিল--“ই দেখ আতাগাছের তলায় 
রক্তমাথা লাঠি পড়ে রয়েছে। ভোজুয়ার লাঠি। আর কিছু নয় সেই 
বেটার কাষ।” 

সকলে বলিল--.“নিশ্চয় ওরি কায ।৮ 

এই কথা বলিতে বলিতে ভোজুয়া আসিয়া! উপস্থিত হইল। সে 
একজন খোট্টা,_-কয়েকদিন হইল এবাটাতে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে। 
দেহের বর্ণটা মহিষের মত কালো । মাথার অগ্রভাগ কামীনো। বয়স 
আন্দাজ কুড়ি বৎসর । এই নূতন বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিতে 
আসিয়াছে। 

কর্তা তাহাকে বলিলেন_-“ভজুয়া ইধার আও ।” ভুয়া তাহার 
কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল। 
, তিনি বলিলেন_-“তোম্‌ সাপ মারা হ্যায়?” 

তোজুয়। সগর্ধে বলিল-_“হী, হাম্‌ মারা হ্থায়।” 

শকাছে মারা ?” 
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প্সপ আদমিকা ছুষমণ হ্যায়, মারেগা নেই ? মারা ত ক্যা হয়! ?” 
কর্ত। বলিলেন--“ক্যা হুয়া রে শালা? তোর বাবার সাঁপ ?” 
ভোজুয়া পিছু হটিরা উদ্ধতভাবে বলিল--“মু সামালকে বাত 
করুনা বাবু |” " - 
এই কথ শ্ুনিবামাত্র কর্তা ভয়ানক দ্ধ হইয়' পাগলের মত 
ভোঁজুয়ার উপর পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা খুলিয়া পটাপট তাহাকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। গল! ধরিয়া “নিকাল যাও শালা নিকাল 
যাও” বলিতে বলিতে তাহাকে দরজার বাহির করিয়া দিলেন । 
(২) 
ক্রমে বেলা হইল, রৌদ্র উঠিল। প্রতিবেশীরা একে একে আসিয়া 
সহানুভূতি ও সাস্বন। দান করিতে লাগিলেন। 
বাদ পাইন্মা পুরোহিত আসিলেন। দিদিম! তাহার কাছে গিয়া 
বলিলেন-_“বাবা এ বিপদে রক্ষে কর। আমার সংসার যাতে বজায় 
'ণাকে, বাবা তাই কর।» ॥ 
পুরোহিত বলিলেন-_ভয় কি মা, কোনও তয় নেই। তোমরা ত 
আর করনি,_তোমাদের কোনও অপরাধ নেই। তবে ভিটে ব্রন্ধ 
রক্তপাত হল, এইটেই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় ।” 
একজন প্রতিবেণী বলিলেন-_"পুকুত মশায়, এখন কর্তব্য কি ?” 
পকর্তৃব্য এখন,__ প্রথম কর্তব্য সৎকার করা__ত্রাঙ্গণোচিত সৎকার 
করতে হবে। শাস্থান্থুসারে সর্পের মুখে একটা তাত্রথণ্ড দিয়ে গঙ্গাতীরে 
নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে ৮ 
পাড়ার ছেলের! বাই শুনিল গঙ্গাতীরে লইয়া গিষ্কা মৃত সর্পকে 
-করা হইবে, তৎক্ষণাৎ স্থির করিল সেদিন আর ইস্কুল যাইবে না । 
কে বহন করিবার জন্ খাটুলি প্রস্তুত হইল। ভ্টচারধ্য মহাশয় 
নন, পতৌঁমরা কোনও চিন্তা কোরো না। সর্পযোনিতে কষ্ট 
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. পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণ 
কর। ভাদ্রমাসে নাগপঞ্চমীর দিন ব্রাঙ্গণকে স্বর্ণদান আর একটা 
্রা়শ্চিত্ত করে ফেলো, তা হলেই সর্ধপাপ থেকে মুক্ত হবে। বাস্তসাপ 
হুচ্চেন কুলদেবতা৷ কিন! । শান্তে প্রমাণ রয়েছে__ 

“সর্কে বাস্তময়! দেবাঃ সর্বং বাস্তরময়ং জগ 
পৃর্বীধরস্ত্ বিজ্ঞেয়োর্বাস্তদেব নমোস্ততে ।” 
এদিকে থাটুলি তৈম্নারি হইল। সর্পের মুখে তাত্রখণ্ড দিয়! ধাটুলিতে 
তুলিয়া রাখা হইল। কিন্তু কোনও বয়স্ক লোক তাহা বহন করিতে 
রাজি হইল না। সকলেই বলিল, “সাপকে বিশ্বীস নেই, মরে আবার 
বেঁচে ওঠে শুনেছি।” ছেলেরা বলিল, “কুছ পরোয়া নেই, আমরা 
নিয়ে বাব” রর 
ক্ষুদ্র খাটুলিখানি ছুইদিকে ছুইজনে ধরিয়! লইয়া চলিল। পরিবারস্থ 
পুক্রধগণ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথে ক্রমশঃ লোক বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। যখন শ্মশানঘাটে পৌছিল, তখন এত লোক জমি- 
যাছে যে গ্রামের জমিদার মরিলেও তত লোক জমিত কিনা সন্দেহ । 
যথারীতি শবদাহ সম্পন্ন হইল। চিতাভপ্ম গজাজলে ভাসাইয়া 
দিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।* 
(হ) ও 
এই অস্বাভাবিক শোঁকের মধ্যে সারাদিন কাটিল। সন্ধ্যাবেলায় 
বড়ঘরের, বারান্দায় বলিয়া কর্তা ধূমপান করিতেছেন । দেওয়ালে একটি 
01588 সদর দরজী খোলা ছিল.। আন্তে আস্তে তোঙ্ু়া 





* আজকাল বাজলাদেশের সব্বত্র এরূপ অনুষ্ঠান দেখ। যায না, প্রায় পুরা 
সামিল হুইয়। আদিতেছে। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীগ্রামে, উপরে ষে 
অঙ্কন করিলাম তাহা অবিকল ঘটিয়! থাকে 1--লেখক | - ্ 
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আসিরা ্লাড়াইল। তাহার হাতে একটা বৃহৎ হাড়ি। মুন্ে ময়দা 
দিয়া সরা আটা । 

সে আসিয়া বারান্দার নিয়ে ঈাড়াইল। দিদিমা দূর হইতে বলি- 
লেন, “কেরে, ভোজুয়া নাকি ?” সে প্রথমতঃ চারিদিকে চাহিয়া 
দেখিল। নিকটে কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া বলিল,__“বাবু, হাম 
তুম্হার! একঠো সাপ মার ডালা,_-উস্কা বদলা 'দোঠে। সীপ লায়া ইয়ে 
লেও।” বলিয়া হাড়িটা দড়াম করিয়া কর্তার পায়ের কাছে ফেলিয়া 
দিরাই উর্দস্থাসে ছুটিয়া পলাইল। হাড়ি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ছুইটা সাপ 
বাহির হইয়া পড়িল। কর্তা মহাভীত হইয়া “ওরে বাপ্রে” বলিয়া 
লাফাইয়া পলাইতে গেলেন, কিন্ত সাপ ছুইটা তাহার পায়ে হই তিন 
ছোবল বসাইয়া দিল। কর্তার চীৎকারে বাড়ীন্ুদ্ধ লোক আসিয়া! 
জড় হইল। আসিয়া দেখিল তিনি মাটিতে পড়িয়া চক্ষু অর্ধমুদিত 
অবস্থায় কেবল বলিতেছেন-_্হরে নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে নারায়ণ ব্রঙ্গ ।৮ 

দিদিমা আকুল হইয়া তাহার মন্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। 
মুহর্তের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়। গিয়াছে দূর হইতে তিনি তাহা সকলই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনে করিলেন বাস্তহত্যার প্রতিফল হাতে 
হাতেই আরম্ত হইল। সুরবালা ও স্থুরবালার মা উচ্চৈ-স্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল পুরোহিত ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে কোন, 
কটি হইয়া থাকিবে, নয়ত বাস্ত বাবা তুষ্ট হইলেন না কেন? 

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বলবান ছিল, সকলের 
কথা অন্সারে সে রোজা ভাকিতে ছুটিল। গ্রামের প্রাস্তভাগে 
একজন বেদিয়া বাস করে, সে চারি পাশের বহু গ্রামের সর্প বৈদ্য। 

দা র কথায় প্রকাশ হইল তাহারই নিকট হইতে একট! খো্রা 
স্কা দিয়া এক জোড়া সাপ কিনিয়াছিল। 
বিন আসিফ -বলিল-_“সেই খো্টরা শালীরই এই কাজ। এমন 
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-জানলে কি আমি তাঁকে সাপ বেচি মশাই ! পচ টাক! ছেড়ে পঞ্চাশ 
টাকা দিলেও দিতাঁ না। সে বল্লে আমি সাঁপ মেরে ওষুধ তৈরি করব । 
হায় হায় হায়।” 

নাড়ী টিপিতে টিপিতে তাহার মুখ কিন্ত ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। 
বলিল--”কোনও ভয় নেই, আপনাদের ও আমার পুণ্ির জোরে 
তাঁকে ভুলক্রমে ছুটো বিষর্দাত ভাঙ্গা সাপ দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ 
বাঁচলাম। নরহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোন লক্ষণই 
নেই--গুধু একটু রক্তপাত হয়েছে, আর ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন । 
কোনও চিস্তা নেই ।* 

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন “জয় মা ছুর্গী 1৮ 

- কর্তা বলিলেন-_পনিশ্চয় জাঁন বিষ ছিল ন ?” 

বেদিয়া রাঁগি্স বলিল__“আমি আর জানিনে মশাই ! আমি হলাম 
গিয়ে সাপের রোজা 1৮ 

যাত্রা কর্তা রক্ষা পাইলেন । কিন্তু যতদিন বাচিয়৷ ছিলেন, থোট্রা 
চাকর আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই। 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতারদ্ধি। 


জাতিত্দ নানীকারণজনিত। তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান কারণ 
শোণিতভেদ সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তত্বরূপ কৈবর্ত ও চগ্ডাল 
এই ছুই জাতির উল্লেখ করা যায়। ইহারা দুইটা আদিম অনার্ধ্য 
জাতি বলিয়াই রমেশবাবু অনুমান করিয়াছেন। জাঁতিভেদের দ্বিতীয় 
কারণ ব্যবসায়তেদ ; বৈদ্য, গোপ, বণিক্‌, কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতিই 
: তাহার প্রমাণ। মহামতি ম্যাক্সমূলার সাহেব পুরোহিত ও যোদ্ধার মধ্যে 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] বাজালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতাবৃদ্ধি। ৫৯ 


রাজনৈতিক প্রাধান্ঠের জন্য বিবাদ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি স্ষ্টির কারণ 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয্বাছেন। সার আল্ফ্রেড লায়াঁল ধর্মে সাম্প্রদায়িকতাকে 
জাতিভেদের চতুর্থ কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । আধুনিক বৈরাগীদের 
অবস্থা কিয়ৎ পরিমীণে সার আল্ফ্রেডের মতের সমর্থন করে। 
হিন্দুজাতির অধঃপাতের সহিত ভারতের নানাপ্রদেশের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে নানাবিষয়ক আদানপ্রদান বন্ধ হইতে থাকে । বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্যবহুল সমাঁজের স্তায় কৃষিজীবী- 
দিগের নিরস্তর ইতস্ততঃ গমনাগমন আবশ্তক হয় না; দেশের অতি 
বিস্তৃতি নিবন্ধন তাদৃশ গমনাগমন বিলক্ষণ ক্লেশকরও ছিল। তাই 
ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশবাসী একজাতীয় ব্যক্তির মধ্যেও বিবাহ ও 
আহার নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রধানতঃ বাসস্থানের পার্থক্য- 
হেতুই এক এক জাতির বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হয়। দেশতেদে শাখা" 
ভেদের কিছু আভাস মন্থুসংহিতায়ও পাওয়া যায়। বিভিন্নবর্পের উৎপভি 
প্রসঙ্গে মন্থ বলেন__ 
্রাত্যাত্ত্‌ জায়তে বিপ্রাৎ পাপাস্মা তৃর্জকণ্টকঃ! 
আবস্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধরঃ শৈখ এব চ॥ 
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ত্রাত্যন্লিছিবিরেৰ চ। 
নটশ্চ করণশৈচৈব থসো! দ্রবিড় এব চ॥ 
কুন্গুকভষ্ট প্রথম শ্লোকের টাকায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন “একপ্ত 
টচতানি দেশভেদ প্রসিদ্ধানি নামানি।” দ্বিতীয় শ্লোকের টাকাও তদ্বৎ। 
কিন্তু শাখাবিভাগ অতি প্রাচীন নহে; তাই অপেক্ষাক্কত আধুনিক 
্রস্থেই তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বন্দপুরাণকার সহ্যাদ্রিখণ্ডে 
লিখিয়াছেন__ 
ব্রাহ্মণ! দশধা প্রোক্তাঃ পঞ্চগৌড়াশ্চ ভ্রাবিড়াঃ। 
রাহ্মণ দশধা চৈব খষিবৃংপত্তি সম্ভবাঃ ॥ 
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সারম্বতাঃ কান্যকুজা। গৌড়মৈথিল উৎকলাঁঃ | 

পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধযন্তোত্তরবাসিন: ॥ 

অন্ধ) কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জারা দ্রাবিড়ান্তথা । 

মহারাষ্ট্র ইতিখ্যাতা বিদ্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ ॥ 

বঙ্গবাসী উচ্চবর্ণসমূহের শাখাভেদ অতি আধুনিক ) কোনও প্রাচীন 
শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি না। আদিশুরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ রাড়ীয় ও 
বারেন্ ব্রাঙ্মণদিগের পুর্ব পুরুষ। এই ছুই শ্রেণীর বিভাগ স্বন্ধে 
কুলাচার্ধ্যদিগের গ্রন্থে মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে বাসহেতুই 
এই ছুই শাখার উৎপত্তি, সকল গ্রন্থ হইতেই এই সারোদ্ধার করা যায়। 
রাট়ী ও বঙ্গজ বৈগ্য, উত্তররাড়ী, দক্ষিণরাচ়ী ও বঙ্গজকায়স্থ প্রভৃতি 
নামেই বাসস্থানভেদ প্রতিভাত । নিয়বর্ণসমূহেও বাসস্থানভেদে শাখা- 
তেদের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। মাননীয় রিজলীসাহেব স্বগ্রণীত 
জাত্িভিদ সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এক নোয়াখালী জিলাতে ভুলুয়া, 
সরাইল, হাতিয়া ৪ অমরাবাদ, এই চারি পরগণার নামানুসারে ভূ'ই- 
মালীদিগের চাঁরিটা শাখার উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু শুধু বাসস্থানভেদই শাখাভেদের কারণ নহে। স্থপণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত বাবু নগ্রেক্্ নাথ বস্তু মহাশয় “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে” হিন্দ 
জাতির 'অসংখ্য শ্রেণী ও শাখা প্রশাখার উৎপত্তির, সাতটা কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ পাচটার কোন না কোনটা স্থল- 
ভেদে বঙ্গবাসী বর্ণসমূহের শাখাভেদের হেতুভৃত হুইক়্াছে বলিয়া মনে 
হয়। তন্মধ্যে প্রথম কারণ বিভিন্ন স্থানে বাস) দৃষ্টাস্ত রা়ীয় ও বারেন্্র 
ভেদ। দ্বিতীয় কারণ কৌলিকমন্ত ও ধর্ম পরিত্যাগ এবং ভিন্নমত ও 
গরু গ্রহণ; দৃষ্টান্ত বৈরাগী সম্প্রদার। তৃতীয় কারণ ভিন্ন আচার ও 
কশ্মের অনুষ্ঠান 3 দৃষ্টাস্ত আচার্য ও ভট্ট ব্রাঙ্গণ। চতুর্থ কারণ সব স্ব 
ধমাজে প্রতৃত্ব লইয়া বিবাদ; -দৃষ্টাস্ত রাটীয়, কুলীনের মেলবন্ধন । 
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পঞ্চম কারণ বৈবাহিক আদান প্রদান; দৃষ্াস্ত বৈচ্যজাতির শ্রীহট- 
বাসী শাখা । 

বর্ণগুলির শাখা প্রশীখার উৎপত্তি আলোচনা। করা গেল। ব্ঙ্গ 
দেশের জাতিসমূহের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বৈবাহিক আদানপ্রদানই 
এই প্রবন্ধের বিষয়। আমরা ক্রমে শান্তর, অর্থনীতি, শারীরনীতি 
প্রভৃতির দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া আমাদের “বিবাহক্ষেত্রের তাদৃশ 
গ্রসারবৃদ্ধির গুচিত্য প্রদর্শন করিব। 


শান্ত্র। 
প্রাীনকালে একবর্ণের বিভিন্ন শাখা দুরে থাকুক, বিভিন্নবর্ণের 
মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল। মহাভারতকার বনপর্কে যুধিষ্টিরের মুখে 
বলাইয়াছেন__ 
জাতিরজ্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে। 
সঙ্করাৎ সর্ধবর্ণানাং ছুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ 
সর্বে সর্ধান্যপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ। 
বাঙ্মিমুনমথে। জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 
মন্থ অন্কুলোম বিবাহের তত পক্ষপাতী নহেন, তথাপি ব্যবস্থা 


দিয়াছেন_- 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মমণি। 


কোমতস্ত প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্থযঃ ক্রমশোহবরা£ ॥ ইত্যাদি। 
প্রতিলোম বিবাহ মন্কুর নিতান্তই অনভিমত বোধ হয়; কিন্ত 
তিনি শ্বীকাঁর করিতে বাধ্য হইয়াছেন__ 
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাডালাশ্চাঁধমো। নৃণাম্‌। 
বৈশ্তরাজন্যবিপ্রাস্থ জায়স্তে বর্ণসক্করাঃ ॥ 
অধিকত্ব দায়াধিকার প্রসঙ্গে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরায় সঙ্করসস্তান 
বিষয়ক আলোচনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন কালে অসবর্ণবিবাহ 
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- বিবক্ষণ প্রচলিত ছিল। কাজেই তখন বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ 
কোন ক্রমেই নিবিদ্ধ হইতে পারিত ন1। 
ইদ্দানীং অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত নাই। স্মার্তকুলচুড়ামণি রঘুনন্দন 
উদ্ধাহতত্বে বলিতেছেন_ " 
সমুদ্রবাত্রা স্বীকারঃ কমগুলুবিধারণম্‌। 
দ্বিজানামসবর্ণাস্তু কন্যান্থপয়মন্তথা | 
চে চে ক 
ইমান্‌ ধর্মীন্‌ কলিষুগে বর্জ্যানাহুমমনীষিণঃ ॥ 
এস্থলে অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন শাখার 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হর নাই। মদনপারিজাতকার বলিতেছেন__ 
“অন্ুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবণ্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরম্‌ ক্ষত্রিয়াদি কন্ঠ) 
পরিণকে! বিহিতস্তত্র চ সবর্ণাবিবাহে। মুখ্যঃ ইতরস্ত্ অনু কম্পঃ ॥ 
পুঅশ্চ 
“ স্লাত্বা সমুদ্ধহেৎ কন্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্থি তাম্‌॥ 
বীরমিত্রোদয়ধৃতব্যাসবচন । 
“সজাতিমুদ্ধহেৎ কন্যাং স্ুরূপাং লক্ষণান্থিতাম্‌।” 
বৃহৎপরাশরসংহিতা। 
অতএব সর্ধত্র সবর্ণাকন্যাবিবাহের বিধ দৃষ্ট হইতেছে। স্বজাতির 
মধ্যে শাখাভেদ কোন স্মার্তই বিবাহের অন্তরায় স্বব্ধপ গণ্য করেন নাই। 
'ব্ঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে” বৈষ্ঞবগ্রন্থ প্রেমবিলাস হইতে বিশেষ ভাবে 
বঙ্গদেশের প্রতি প্রযুজ্য নিপ্নলিখিত তিনটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে__ 
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয়-গল্গ। নাম। 
মাধব আচার্য্য প্রভূ কৈলা কন্যাদান ॥ 
বাড়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন । 
. স্বাটী ও বারেন্ত্র হয় একের সন্তান ॥" 
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রাঁড়ী ও বারেন্দ্রে বিপ্ে হইয়াছে অনেক । 
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক ॥ 
ইহা হইতে অনুমান হয় যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেও সময়ে 
সময়ে রাট়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাঙ্গণের আদানপ্রদান হইক়্াছে। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে শাঙ্স বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলনের বিরোধী 
নহে? শান্্ানছদারে আমাদের বিবাহক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে। 


অর্থনীতি । 


আক্গকাল ব্যবদায়ভেদ উঠিয়া বাইতেছে। কিন্তু ইতিপূর্বে যখন 
ব্যবসায়ভেদ প্রবল ছিল, তখন অধিকাংশ জাতিরই শাখাগুলি এক- 
ব্যবায়ী ছিল। বাড়ীয়, বারেন্দ্ু, বৈদিক, আচার্য্য, অগ্রদ্বানী প্রভৃতি 
সর্বশেণীস্থ ব্রাহ্ষণের ব্যবসায় মোটের উপর যজন, বাজন, অধ্যরন, 
অধ্যাপনাদি; সমু বৈদ্যই চিকিৎসক; সমুদয় কীয়স্থই মসীজীবী ; 
এইরূপ বণিক, তেলী, বাঁড়ৈ, ভূ'ইমালী প্রভৃতি । এরূপ জাতিসমূহের 
বিভিন্ন শাখার বৈবাহিক আদান প্রদানে সমাজের অর্থ নৈতিক অবস্থার 
প্রত্যক্ষ কোনও ইতর বিশেষ ঘাঁটিতে পারে না। 

জাতিভেদ এক প্রকারের শরমবিভাগ; একব্যবসায়ে রত শ্রমজীবি- 
খ্যাও এক এক জাতির লোক সংখ্যাদ্বার। নির্দিষ্ট। যদি একজাতীয় 
জনসমষ্টি বিভিন্ন শাখাতুক্ত হইয়াও একই ব্যবসায় অনুসরণ করে, তবে 
সেই বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে শ্রমবিভাগনীতি বা ব্যবসায়বিশেষলিপ্ত 
শ্রমজীবিসংখ্যার কোনও পরিবর্তন হয় না। অধিকন্তু পুরুষপরম্পরাক্স 
পৈত্রিকব্যবসায় অবলম্বনজনিত তদ্যবসায়ানুকূল স্বাভাবিক সংস্কার যে 
নৈপুণ্য প্রদীন করে, উক্ত বিভিন্ন শাখাগুলির সেই সংস্কারের একত্ব 
বশতঃ তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান এ বিষয়েও কোন 
পরিব্তন সংঘটন -করিবে না। কাজেই বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের 
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প্রস্তাবিত প্রসাববুদ্ধি অর্থনীতির হিপাবে প্রত্যক্ষ কোনও উপকার বা 
অপকারের হেতু নহে; পরন্ত বক্ষ্যমাণ শীরীরনীতি, সমাজনীতি 
্রস্থৃতির বিষয়ীভূত উপকারের ফলে পরোক্ষভাবে আমাদের আর্থক 
উন্নতির সহায় হইতে পারে । 
একথা যথার্থ যে ব্যবসায়ভেদেও শাখাভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। 
পূর্ববঙ্গের কৈবর্ডেরা মতস্তজীবী ; কৃষ্চনগর অঞ্চলে কৈবর্তগণ সুশিক্ষিত, 
সমুন্নতশ্রেণী; মেদিনীপুর অঞ্চলে তাহারা প্রধানতঃ কৃষক । বাগ্দীদিগের 
মধ্যে শিবিকাবাহক, মৃত্তিকাখনক, বাগ্যকর প্রভৃতি নানাশ্রেণী আছে। 
এপ স্থলে বিভিন্ন শাখার মিশ্রণে ব্যবসায়ে মুক্ত প্রতিছন্দ্রিতা কিয়ৎ- 
পরিগাণে প্রবস্তিত হইবে, এবং শ্রমজীবিসংখ্যাও নির্দিষ্ট না থাকিরা 
প্রয়োজন দ্বার! নিয়মিত হইবে৷ কিন্ত এই ছুইটীর যুক্তিবত্তা ইদানীং 
সর্ধ্র স্বীকৃত । সুতরাং ঘেস্থলে ব্যবসায়ভেদ শাখাভেদের কারণ, 
ভথায়ও প্রস্তাবিত সংস্কার অপকারক ন! হইয়া উপকারক হওয়ারই 
আশা করা যায়। যাহা হউক শাখাভেদে ব্যবসায় ভেদের অল্পতা এবং 
আজকাল স্বতঃই বাবপারভেদের ক্রম বিলোপবশতঃ এবিবয়ে উপকার 
সম্ভাবনা বেশী নাই; কিন্ত অপকার সন্তাবনার সম্পূর্ণ অভাব। অতএব 
বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহের অর্থনৈতিক অবৌক্তিকতা বিদ্দমাত্রও 
নাই; প্রত্যুত অল্প পরিমাণ সার্থকতা দেখা যায়। 


শারীরনীতি। 


পান্রপাত্রীর শোণিতের সাম্য বা বৈষম্যের ফলাফল সন্থৃন্ধে বৈজ্ঞা- 
নিকগণ অভিন্নমত নহেন। কিন্তু মোটের উপর তাহারা বৈষম্যেরই 
পক্ষপাতী । ম্থুযোগ্য চিক্ষিংসকগণ দৃষ্টাস্তদ্বারা দম্পতির ৫শীণিতসাম্য 
অর্থাৎ নিকট সম্পর্কের অনিষ্টকারিতা এবং বৈষম্য অর্থাৎ শোশিত সম্পর্ক- 
বিহীনতার প্রয়োজনীয়তা! প্রদর্শন, করিগ্লাছেন।_ স্পেন ও পর্ুগালের 
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রাজকুমারগণ প্রায়ই অতি নিকট সম্পককীয়! মহিলাদের পাণিগ্রহণ করিয়া 
থাকেন। এই সকল বিবাহ কখনও নিক্ষল হয়) কখনও বা শারীরিক ও 
মানসিক হীনতাগ্রস্ত সন্তান প্রদান করিরা থাকে। ইয়ুরোপের অন্তান্ত 
রাজবংশের বিবাহক্ষেত্রও অতি সন্থীর্ঘ; অনেকন্থন্ধে তাহাদেরও শারীরিক 
এবং মানসিক অবস্থা বাঞ্ছনীয় রূপ নহে। তুরক্ষের প্রাচীন অভিজাত 
সম্প্রদায়ে তাদৃশ বিবাহ অতি কুফল প্রসব করিয়াছে বলিয়া ডাক্তার 
কুম্ব লিখিত্বাছেন। নেস্বিট সাহেবের মতে ইংরেজ অভিজাত- 
গণ পাত্রপাত্রী নির্বাচনক্ষেত্র স্বশ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। 
প্রাণিজগ্বতে বতই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করা যায়, ততই স্ত্রী 
পুরুষের পার্থক্য স্ফুটতর হইতে থাকে। জীগর্তকোষ এবং পুরুষ বীজ- 
কোষের আধার; বংশরক্ষায় স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুইয়ের আবশ্তকতা 
হইতেই বৈষমোর আবশ্তকতা বোধগম্য হয়। 
.. উদ্তিজ্জগতে বীজোৎপাদনার্থ কোন পুপ্পের গর্ভকেশরে তাহারই 
পরাগসংঘোগ সুবিধাজনক নহে; এক পুষ্পের গর্তকেশরে অপর পুষ্পের 
পরাগ সংযোগই প্রাকৃতিক নিয়ম সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।  অধিকস্ত 
ছুই বৃক্ষের মধ্যে যৌনসম্পর্কস্থাপন ব্যতীত চিরকাল বৃক্ষের উর্বরতা 
বুক্ষা পান» কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ইতর জন্তদ্িগের মধ্যেও 
স্ত্রী পুরুষের জন্মসশ্বন্ধীয় নৈকট্য বংশের অবনতি সংঘটন করে, এরূপ 
দেখা গিয়াছে । এই সকল হইতেই নিকট আত্মীয়দিগের মধ্যে বিবাহের 
অবিধেয়ত্ব প্রমাণিত হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষের শোণিত সাম্য বন্ধ্যাত্ব 
অথবা সন্তানের নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিকারণ হইতে 
পাবে ॥ অতএব পাত্রপাত্রীনির্বাচনক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হওয়া আবন্ঠক ; 
ন্রথা সন্ধীর্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আদান প্রদান দ্বারা শোণিত সাম্য 


গু 
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এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বিবাহ ঘে শারীরিক অবনতির কারণ হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? 

দম্পতির শোণিতবৈবম্যের আবশ্তকতা প্রদর্শিত ইল কিন্ত 
কেহ কেহ বলেন শিক্ষা, সভ্যতা, চিস্তাত্্রোত প্রভৃতিতে বাহারা অতি 
দূরবর্তী, তাহাদের মধ্যে বিবাহও সফল প্রদান করে না। প্রমাণ- 
স্বরূপ সার জন লাবক সাহেব স্পানিয়ার্ড ও- পটু গীজদিগের সহিত 
নিগ্রো ও ইণ্ডিরানদের সংযোগোৎপন্ন দক্ষিণ আমেরিকার জাতি 
সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন । তথাকার একটা দেশও স্থশাসিত নহে; 
নিরস্তর রাজদ্রোহ ও গবর্ণমেন্টের পরিবর্তন ঘটিতেছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার ' সকল রাজ্য ওগুলিই প্রায় দেউলিয়াগ্স্ত। ফলতঃ 
তথাকার সঙ্কর জাতি সমূহ হীনগুণ বলিয়াই বোধ হয়। প্রসিদ্ধ 
পর্যাটক লিভিংষ্টোন সাহেব আফ্িকীতে এই প্রবাদটা শুনিয়া- 
ছিলেন_-শ্বেত ও ক্কষ্চলোক ঈশ্বরের সৃষ্ট) কিন্তু সন্ধর জাতির অষ্টা 
,সম়্তান'। ইহা হইতে আফিকার সঙ্কর জাতিদেরও নৈতিক হুর্দশা 
অনুমিত হয়। 

্্ীপুরুষের অতিবৈষম্যস্থলে সন্তানের অপকর্ষের কারণ ছুরবোধ 
নহে। একজন সাহারাবাসিনীর গর্ভে একজন রুষের সন্তান জন্মিলে 
মে সন্তান পিতামাতা উভয় হইতেই কিছু কিছু গুণ প্রাপ্ত হইয়া,__ন! 
সাহারা সমাজ ,না রুবসমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। তাই জীবন 
ধারণে তাহার যোগ্যতা তত বেশী নহে। 

ইতর জন্তদিগের মধ্যে সম্কর সন্তান অনেক সময়ে বন্ধাত্বগ্রস্ত হয়। 
সকলেই জানেন খচ্চরের সন্তান হয় না। এরূপও দেখা যায় যে 
সঙ্কর সন্তান পিতৃমাতৃকুলের সহিত যৌনমিলনে বন্ধত্বগ্রস্ত না হইলেও” 
অন্য সঙ্কর জন্তর সহযোগে গর্ভধারণ করিতে পারে না, অথবা সঙ্কর 
সন্তানের বংশধরগণ, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণরূপে বন্ধবগ্রন্ত 


৮ 
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. হয়। ইন্ুরোপীয় ও নিগ্রোর স্তায় অভিবৈষম্ঠবিশিষ্ট জাতির মিলনে 
কালক্রমে এইরূপ নির্বংশত্ব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। 
অতএব অতিবৈষম্যস্থলে বিবাহ অযৌক্তিক । এই কারণেই শিখ 
পাত্র ও মগ পাত্রী কিন্ব! ব্রাহ্মণ পাঁজর ও ডোম পাত্রীর বিবাহ 
অমঙ্গলকর হইতে পারে। কিন্ত বাঙলার এক এক জাতির বিভিন্ন 
শাখাতে তারদশ বৈধন্য নাই। শোণিত, শিক্ষা, সভ্যত৷ প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই একজাতির বিভিন্ন শাখাতে তাদৃশ পার্থক্যের অভাব। তাই 
তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানে উক্তর্ূপ কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। 


সমাঁজনীতি । 


. সামাজিক সংস্কার সকলেরই বাঞ্ছনীয় । কিন্তু সংস্কারের ঘোর 
পক্ষপাতীরাও বিপ্লবের সমর্থন করিতে পারেন না; যেহেতু বিপ্লব 
ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক উৎপাদন করে। বাঙ্গালীর বিবাহ 
বিষয়ক, প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংস্কার, কিন্ত বিপ্লব নহে। হঠাৎ বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে পারিলে অতি গুরুতর পরিবর্তন 
উপস্থিত হইত। তাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা, বিভিন্নাংশের অন্যোস্ক 
সাঁপেক্ষতা এবং অতীত, বর্তমান, ও ভবিব্যতের ধারাবাহিকত্ব ধ্বংস 
হইয়া আমাদের নৈতিক, মাঁনসিক ও সামাজিক নানাবিধ অনিষ্ট 
. ঘাঁটিতে পারিত। কিন্তু এক এক জাতির বিভিন্ন, শাখার মিশ্রণে 
॥ তাদবশ বিপ্লব সম্ভাবনা নাই; কারণ ইহাতে প্রক্কৃতিপুঞ্জের মজ্জাগত 
সামাজিক আদর্শের অতিবিরোধী কিছুই দেখা যায় না। এখনও সময়ে 
স্ময়ে শাখাপ্রশাখার ভেদ উপেক্ষিত হইয়া! থাকে । সুতরাং প্রস্তাবিত 
পরিবর্তন মৃদুসংস্কার) উৎকট বিপ্লবের ন্যায় আশ্ঙ্কার কারণ নহে। 
বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে কতকগুলি সামাজিক উপকার হইবে। 
২ ক ০৯০১এ এ৯এ নি গা্িহাভ পাল ও পাঁী লির্জবধীতালিক আ্ববিপা কর্ছি। 
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পুর্ববঙ্গে দেখা ঘায় রাট়ী় শ্রেণীস্থ শ্রোত্রীর় বা বংশজ জমিদারগণ 
নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তিদিগের শ্বেতত্বক্‌ কন্ঠ! ক্র করিয়! সহ্ধশ্মিণীপদে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ভাবে ভিখারিণীর রাজরাণী হওয়া আমাদের 
মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। অপরদিকে এই সমুদয় জমিদার কুলীন 
নামধারী ভিক্ষুকদিগের পুত্র ক্রয় করিয়া! জামাতৃপদে বরণ করেন। 
বহু শাখাপ্রশাখার ভেদ বশতঃ এ সকল জমিদারের অন্য পন্থা নাই। 
কিন্তু ধাহারা উক্ত ক্রীতা জমিদারপত্রীদদিগের পিতৃকুলের সহিত বিবাহের 
পরবর্ীকালের সম্বন্ধ ও উক্ত জামাইবাবুদিগের এবং তাহাদের সন্তাস্তা 
পড়ীদিগের অবস্থা জানেন, তাহারা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন ষে এরূপ 
ভাবে পাত্রপাত্রী নির্বীচন কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। যদি রাট়ীয় ব্রাক্মণ- 
দিগ্নের উপশাখাগুলি লুপ্ত হইত, এবং রাট্রীর়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন 
শাখায় বিবাহ প্রচলিত হইত, তবে এরূপ অসম বিবাহের কোনও 
প্রয়োজন থাকিত না। তেলীজাতি অতিশয় সম্পন্ন। ছুঃখের বিষন্ব 
 পুর্ববঙ্গের ধনকুবের তেলীগণ অতি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে পুনংপুনঃ 
আদানপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেছেন) তথাপি উত্তর ও পশ্চিম 
বঙ্গের তেলীদের সঙ্গে তাহাদের ক্রিয়া হয় না। শাখাভেদ হেতু মধ্য- 
বিত্লোকদেরও অনেক সময়ে মনোমত বর বা কন্যা জোটে না। 
সুশিক্ষিত সান্ন পরিবারের কন্যা অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারে এবং 
সুশিক্ষিত পাত্র নিতান্ত অশিক্ষিত পরিবারে বিবাহ করিতে অহরহ বাধ্য 
হৃইতেছেন। এক এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত - 
হইলে নিজশাখান়্ উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর অভাবে অনভিপ্রেত স্থলে 
সম্পর্কস্থাপনের পরিবর্তে অপর কোন শাখা হইতে মনোমত নির্বাচন 
সম্ভব হইত। 

দ্বিতীয়তঃ, _মেন্সাস্‌ রিপোর্টে দেখা বায় বাঙ্গালার পাঁচ বিভাের 


কোন:বিভাগবাসী কোন জাতির স্ত্রী সংখ্যা পুরুষ সংখ্যা হইতে অধিক, . 
রা 
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কোথাও বা তদ্বিপরীত। বিভিন্ন শাখার সংখ্যা সেন্সাস্‌ রিপোর্টে নাই) 
কিন্তু তাহাদের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষ সংখ্যার উক্তরূপ ন্যুনাতিরেক থাকাই 
সন্তব। যদি সমুদয় শাখাপ্রশাখা মিশিয়া যায়, তবে জ্্রীপুরুষ সংখ্যার 
তাদৃশ পার্থক্য দূরীভূত হইয়! পাত্রপাত্রী সংগ্রহ সহজ হয়; রাটীয় 
ংশজগণ অনেক স্থলে পাত্রী অভাবে নির্বংশ হইয়াছেন; অনেকে তৌঢ়- 
বয়সে বছুমূল্যে বালিকাপত্রী ক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ সংসারধর্্ম পালন 
কৰিয়াছেন। সংখ্যার অন্পতাবশতঃ পাত্র জুটানর অন্গুবিধা বৈদিক 
ব্রাঙ্গণদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত । শ্রীহট্রবাসী বৈদ্যগণ শুঁড়ী- 
দিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। উহারা ক্রিয়াকর্ম্োপলক্ষ্ে 
পিতৃগৃহে আগমন করেন বটে, কিন্তু রন্ধনশালায় প্রাবেশ বা খাগ্ছত্রব্য 
স্পর্শ করিতে পারেন না। আাঁজকাঁল ইতস্ততঃ গমনাগমন অতি সহজ 
হইয়াছে । এখন বদি অন্তানয অঞ্চলের বৈগ্গণ শ্রীহট্রবাসীদিগের সহিত 
ক্রিয়া কলিতে প্রপ্বত হন, তবে ভ্রীহাদের আত্মজাঁদিগকে এই ভাবে 
অন্পৃন্তা করিতে হইবে না। বস্থত? শাখাভেদের লোপে নির্ববাচন 
ক্ষেত্রের প্রসার এবং জী পুরুষের সংখ্যার অপেক্ষারৃত সমতানিবন্ধন 
পাত্রপাত্রী সংগ্রহ বর্ঠমান অপেক্ষা অনারাসসাধ্য হইবে। তাহাতে 
পণগ্রহণ প্রথা 9 কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইতে পারে । 
এই সংস্কার দ্বারা আমাদের জাতীয় একতাও বর্ধিত হইবে। তাহার 
কারণ নাঁনাবিধ। প্রথমতঃ, বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত 
হইলে বাঙ্গালার বিভিন্নাংশের মধ্যে আদাঁনগ্দান চলিবে । এই 
রেলওয়ে. ও স্টামারের দিনে চট্টগ্রাম ও বর্দমানে কিন্বা বঙ্গপুর ও 
কৃষ্ণনগরে সম্পর্কস্থাপন কঠিন বা অপ্রার্থনীর হইবে না। তাহাতে 
আমাদের কথিত ভাষার সমধিক সাম্য সাধিত হইবে, এবং আজকাল 
ৰবাঙ্গালার একাংশবাসীদিগের অপরাংশবাসীদের সঙ্থন্ধে ফে কুসংস্কার 
“মাছে, তাহা মন্দীভূত হইবে। - দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ আদানপ্রদানের 


. ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতারবৃদ্ধি। ৭১ 


কলে বাঙ্গালার বিভিন্নাংশের রীতি নীতি অধিকতর সমভাবাপন্ন এবং 
মার্জিত হইবে, কারণ উন্নতের অন্করণ অনুন্ধতের পক্ষে স্বাভাবিক 
এবং অপরিশহ্াধ্য। তৃতীয়ত, আমাদের সহানুভূতি বর্ধিত হইবে। 
এখন বিভিন্ন শাখাখ্ুলি পরস্পরকে আপনা হইতে হীনতর জ্ঞান করে। 
আঁকার এক এক শাখার অন্তর্গত উপশাখাগুলিও পরস্পরের নিকট 
আত্মগৌরব গ্রকাশার্থ বিশেষ স্পর্ধা এবং সময়ে সময়ে পরম্পরকে 
স্ষ্টবাক্যে অপমানিত করিতেও ক্রুটি করে না। ত্রাঙ্গণদের বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে বিবাহ ত নাইই, আহারও ন্[নাধিক পরিমাণে নিষিদ্ধ । 
অধিকস্ত রাডীয় বংশজ স্পষ্ট গন রায় কুলীন মর্ধ্যাদী অর্থাৎ কৌলীন্তের 
মূল্য গ্রহণ না করিয়া আহার করেন না। এই সকল পরস্পরের সহান্ু- 
ভূত্তির কতদূর অন্তরা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অতএব . 
দেখা যাইতেছে, দমাজনীতি নানা কারণেই আমাদের শাখাভেদ 
দূরীকরণের সমর্থন করে। 
চারিত্রনীতি (০৯) ? 
ভারতবর্ষে ভেদবুদ্ধি অতি প্রবল। হিন্দুগণ মিলনের পরিবর্তে 
ক্রমাগত ভেদমন্তরে দীক্ষিত হইয়াছেন। জটিল হইতে জটিলতর, ভেদ- 
প্রণালী হিন্দুমমাজকে খণ্ড খণ্ড করিয্া ফেলিয়াছে। এক ব্রাহ্গণজাতির 
প্রাচীন দশটী ভাগ পূর্বেই উল্লিখিত হইরাছে। তন্মধ্যে বঙ্গীয় ভাঙ্গণেরা 
কোন এক ভাগে পড়েন কি না সন্দেহ যাহা হউক এই বঙ্গীয় ত্ান্মণদের 
বহুতর শাখা । এক রাট়ীয় শাখার তিন উপশাখা, কুলীন শ্রোত্রীয় ও 
ংশজ। এক কুলীনদিগের ৩৬টা মেল প্রত্যেক মেলের কয়েকটা 
করিয়া! গোত্র ও গাই । এইরূপে দেখা যাইবে ঘে শাখার মধ্যে উপশাখা, 
আবার উপশীখার বিভাগ এবং উপবিভাগ ইত্যাদিভাবে অ৭ ক্রম পর্য্যন্ত 
ভেদনীতি অন্স্থত “হইয়াছে। কিন্তৃ,জাতীয় উন্নতি মিলনসাপেক্ষ। 


৮৪ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


ডাকি ইংরা্জীশিক্ষার প্রভাবে আমরা মিলনের দিকে অগ্রসর 
হইতেছি। কিন্তু যে ভাবে ইংরাজীশিক্ষা কাজ করিতেছে, তাহাতে 
সাধারণ লোক প্রত্যক্ষভাবে মিলন অন্থৃভতব করিতেছে না, তাহার 
নাহাস্ত্যও বুঝিতে পারিতেছে না। যদি বাঙ্গালার বর্ণসমূহের বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবন্তিত হয়, তবে হিন্দুজাতির অধঃপাতের 
পর. এদেশে বোধ হয় এই প্রথম মিলনবীজ অস্কুরিত হইবে? এই 
সংস্কার মাধিত হইলে ভেবের পরিবর্তে মিলনের ভাব প্রক্কতিপুঞ্জের হৃদয় 
অধিকার করিবে,__ক্রমাগত ত ক্ষ হইতে ক্ষুদ্রতর গণ্ভীর পরিবর্তে তাহীরা' 
বৃহৎ হইতে বৃহত্বর সমষ্টির অস্ততূ্তি হইতে শিক্ষা করিবে। ইহাদ্ধারা 
কালক্রমে আমাদের সমাজবন্ধন প্রণালী সনবন্ীক্স চিন্তাক্রোতও পরিবর্তিত 
হইবে, মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ও ব্যবহারবিষয়ক আদর্শ 
কিয়ৎপরিমাণে ভিক্নরূপ ধারণ করিবে । অতএব জাতীয় চরিত্রের উপর 
এই সংস্কারের প্রভাব অত্যধিক। আমাদের ভেদবুদ্ধি লোপ করিয়া 
-মিলনাকাজ্কা-বর্ধন যে সংস্কারের কাধ্য, তদপেক্ষা মঙ্গলগ্রদ সংস্কার সহত্রধা 
বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালীজাতির পক্ষে আর নাই। তাই চারিত্রনীতি এই 
. সংস্কারের অতি প্রবল প্রতিপৌধক। অতএব যে দ্রিক্‌ দিয়াই বিচারে 
প্রবৃত্ত হওয়া যাউক, বিভিন্নবর্ণের শাখা প্রশাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলন 


করির়৷ আমাদের বিবাহক্ষেত্রের প্রসারবৃদ্ধিই সর্ববতোভাবে সম্যক ক উদ্দেস্- 


বলিয়া দৃঢ় গ্রতীতি জন্মে। -.. দোষ রা 
রঃ | রাজন্যব 
স্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপা! 
রকর হইয়া 
বান ছিলেন, 


যাছি, তাহাই 
সর হইয়াছি। 


মোহনটাদ করমটাদ গান্ধি ।* 
যখন আমরা সবে জগৎসমক্ষে 
শুধু নিজকম্মর্ধবজ। দেখাবার তরে 
সতত নিরত, তুমি থাকিয়া অলক্ষ্যে 
সাধিয়াছ মহাত্রত এক। দুরাস্তরে ) 
নির্ভয়সংঘমে, সত্যে প্বতারা করি”, 
গ্রীতি ভালবাসাদানে, করিয়াছ জয় 
গর্বান্ধ শক্রর ঘ্বণা; জন্মভূমি স্মরি”, 
হতভাগ্য স্বদেশীর অপমীন ভয় 
লাঞ্চন। গঞ্জন৷ দূর করিবার লাগি 
অসামান্ত স্থার্থত্যাগ, বীরত্বমহান্‌ 
দেখালে গৌরবে ওহে মহা অনুরাগী ! 
ভারতের সত্যনিষ্ঠা করিলে প্রমাণ! 
গীতোক্ত নিষ্ষামধর্্ম সাধিলে জীবনে, 
তুমিই আদর্শকর্মী ভারতভূবনে ! 


শ্রীদক্ষিণাপ্রসাদ বন্থু। 


শ জানুয়ারি রবিবার অপরাক্কে এলবার্টহলে যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত 
7 এই মহাক্মার অলৌকিক জীবনের এক একটা ঘটন1 ওবস্থিনী ভীষারর 
লেন, তখন সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে ষে এক অপূর্ব বিন্নপ্প, সন্রম ও 
ছুটিয়াছিল তাহা শুধু অনুভবেরই যোগ্য। সেদিন সভীতে অনেক 
পস্থিত ছিলেন, এবং অনেকেই অনেক কথা৷ বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
জানকটনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীতিগদগদন্রে শ্রীযুক্ত গাদ্ধির আত্ম- 
কক একটা উদাহরণ বিবৃত করিয়। বিশ্বক্ন ও "সশ্রম আরও বদ্ধিত 
লেখক । 





ভারত-ইতিহাসের একাংশ । 


প্রথম অধ্যায়। 

জাত বিশারদ চতুরাপ্রগণ্য ভূপ্লে, ল্যালী, সীফ্রে প্রসৃতি 
ব ফরাসীবীরগণ দক্ষিণ ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ্য বিস্তারের 
চেষ্টায় অকৃতকার্য হইবার পরে পরোক্ষে ইংরাজশক্তির গতিরোধ 
করিবার একটিমাত্র উপায় ছিল। 

ভারতব্ষীয় রাঁজন্যবর্গের যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত ছিল তাহাদিগকে 
পাশ্চাত্য যুদ্ধনীতি অনুসারে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের দ্বারা বুটিশশক্তির 
প্রতিরোধ কর! সেই উপায়। কতকগুলি ফরাসীবীর তৎসাধনে 
কৃতসংকল্প হইয়াঞ্িলেন। অনেক ফরাসী বীরপুরুষই এই কার্যে 
তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফরাীদিগের কতকগুলি 
স্থযোগও হইয়া উঠিয়াছিল। যে সমস্ত ভারতবর্ধীর রাজারা তাহা 
.দিগকে নিবোগ করিতেন, তাহারা জানিতেন যে ফরাসীজাঁতির 
ইংরাজবিদ্বেষ মৌখিক নকে এবং ইংরাজ দলনই তাহাদের সমস্ত হৃদয়ের 
একমান্র কামনা, সুতরাং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার কোন বাধা 
নাই। তাই ভারতীয়. রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে অকপটে বিশ্বাস 
করিয়া কার্ষ্যোপখোগী ক্ষমতা দিতেন। কিন্তু ফরাসীগণ ফে-১ 
সাধনে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই, তাহা তাহাদের - 


_,পরস্পরের প্রতি হিংসা ও দ্বেধ পরিপূর্ণ ভারতবর্ষীয় 


একতাহীনতাই ফরাসী অক্তকাধ্যতার একমাত্র কারণ । 

যে সমস্ত অসমসাহসী ভাগ্যপরীক্ষকগণ এইকার্যযে বদ্ধপ্ 
ছিলেন তন্মধ্যে খিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও প্রতিভা; 
তাহার কার্য্যকলাপের যতদুর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে, পারি 
_ আদ আমি 'ভারতী”র পাঠকসমাঁজে উপস্থিত কুরিতে অগ্রা 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯) ভাঁরত-ইতিহাসের একাংশ । ৭৫ 


১৭৫১ থুষ্টাবের ৮ই মার্চ চেম্বারি নাঁক স্থানে বেনোয়া ডিবোয়াশ্ডিই 
(97016 1০ 7301277০) জন্মগ্রহণ করেন । এই ফরাপী বালকটি অতি 
অল্প বয়সেই আইনশিক্ষার্থ স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত .হন। কিন্ত 
সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তাহার প্রকৃতিগত ছুষ্ধর কার্ধোর স্পৃহা 
তাহাকে পাঠ হইতে বিরত করাইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিল । 
১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধীন “আইরিশ. ত্রিগেড'এর একটি রেজিমেন্ট 
ভর্তি হইলেন। এর ব্রিগেড হৎকালে কর্ণেল লিনামক একজন সেনা- 
পতির অধীন ছিল। সৈশম্বিভাগে পতাকা বাহকরূপে (05751877) প্রবেশ 
শ্রত্-দিবোয়াঞ্ডি প্রাণপাত করিয়া বুন্ধৰিগ্ঠ। শিক্ষার চেষ্টা করিতে 
থুবং কর্ণেল লির অধীনে থাকিয়া তাহার নিকট হইতে 
সতৎকালে সমরবিষ্তা যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল 
তৎপমুদয়ই তিনি সম্পূর্ণরূপে আযন্তাধীন করিলেন। গ্যারিজনে 
সাড়ে তিন বৎসর ফাঁধ্য করিবার পর ডানকার্ক (13001-7086) হই 
আইল অব্‌ ফ্রান্সে যাইবার জন্য তাহার রেজিমেন্টের শ্রতি আদেশ 
হইল। দেড় বংসর আইল অব. ফ্রান্সে কাঁধ্য করিয়া! রেছিমেপ্ট 
ফ্রান্সে ফিরিয়া আইসে। 
তৎকালে ফ্রান্স উদ্দেগশৃন্ত । সমস্ত পৃথিবীর সহিত সন্ধি করিয়া 
বসিয়া! আছে! স্ৃতরাঁং ডিবোয়াঞ্চি ভবিষ্যতের কোন উন্নতির পথ 
দেখিলেন না। -ক্াহার যে প্রকৃতি, তাহ!তে নিশ্চেষ্ট থাকিবার সাধ্য 
তাহার ছিল না, যে অনীম ক্ষমতা তাহার মধ্যে নিহিত ছিল, তাহার 
উপযুক্ত ক্ষেত্র অন্বেষণ করিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 
- ঘটনাক্রমে রুষিয়ার তখন তুরক্ষের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত'। সেকালে 
. রুম গবর্ণমেন্ট শিক্ষিত বুদ্ধব্যবসায়ী পাইলেই নিজ সৈম্তে ভর্তি 
করিয়া লইতেন। .ডিবোয়াঞ্রি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ার সৈন্ত 
ভুক্ত-হইবার মনস্থ" করিলেন? তাঁহার ইস্তফা পত্র মঞ্জুর হইলে 


ণ্৬ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


তিনি ট্যুরিনে প্রস্থান করিলেন। তথা হইতে রুশিয়ার সেনাপতি 
কাউন্ট অর্লফের নামে ই্থবরিশ পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া মার্সেলস হইতে 
অর্ণৰ পোতারোহণে গ্রীন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় পহছিবা! 
মাত্র এন্প্রেস ক্যাথারিনের অধীনস্থ একটা গ্রীকৃ রেজিমেণ্টের কাণ্তানী 
পাইলেন। টেনেভোদ্বীপ অবরোধ করিয়। রাখিবার জন্ত রুষিয়া' কর্তৃক 
যে সৈন্তদল প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ডিবো়াঞ্চি যে দলের কাণ্তান 
তাহাও ছিল। নূতন অধিনায়ক ডিবোয়াঞ্িকে তাহার অধীনস্থ সেনাদল 
সহ দ্বীপ আক্রমণ করিতে আদেশ হয়। তুরফ্ষগণ বিপুল বাহুবলে বছ- 
সংখ্যক সেনা লইয়া আক্রমণকারীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেকে- 7 
যুদ্ধে রুষপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য রণক্ষেত্রে শয়ন করে। ! 
কোন ক্রমে জীবন রক্ষা করিতে পাঁরয়াছিলেন বটে 7 
হস্তে বন্দী হইয়া প্রথমতঃ “চিয়ে” পরে কন্টৃণ্টিনোপলে প্রোরত 
হন। এই ঘটনার সাত মাস পরে যুদ্ধ শেষ হয়। তখন ডিবোয়াঞ্রি 
অন্থান্ত বন্দীদিগের মহিত কারামুক্ত হইয়া মেজর পদে উন্নীত হইলেন। 
সন্ধি হইয়া গেল, সমধিক উন্নতির পথে কণ্টক পড়িল, স্থৃতরাং 
ডিঝোয়াঞ্ির মন আবার চঞ্চল হইল। কষিয়্ার সৈন্য বিভাগের 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়! স্মার্ণাতে আদিলেন। ন্মার্ণীয় ভারতবর্ষ হইতে 
প্রত্যাগত গুটিকত ইংরাজের প্রমুখাৎ ভারতের অতুল ধন সম্পদের 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং সেখানে অবাধ উন্নতির পথ উন্মুক্ত 
'জানিলেন। এইবার তাহার ভারতবর্ষে আসিবার সংকলন স্থির হইল। 
যেমন সংকল্প তেমনি -কাজ। কন্ষ্টান্টিনোপল হইতে আলিপো৷ 
যাত্রা করিয়া সেখান হইতে “বশোরা” যাত্রী একটা কাফজার 
সঙ্গ লইলেন। কাফলা বোগদাদ পধ্যস্ত নিরাপদে পঁহুছিল, .কিন্ত 
. সেখানে আসিক্।। শুলিল, পারস্ত ও তুরফ মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত থাকার 
 বশোরার পথ- নিরাপদ নহে, সুতরাং কাফপ্রা আলিপো৷ অভিমুখে 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ ] ভারত-ইতিহাসের একাংশ । ৭৭ 


প্রত্যাবর্তন করিল। ডিবোয়াঞ্রি। কাঁফলার সহিত আলিপোতে 
ফিরিলেন না। তিনি স্মার্পাতে ফিরিলেন এবং সেখান হইতে 
আলেকৃজাগ্ডি-়া হইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। আবার বিদ্ববিপত্তি। 
রসেটায় ঝড়ে তাহার জাহাজ মার! গেল, তিনি আরবদিগের হস্তে 
পতিত হইলেন। আরবগণ সাধারণতঃ অপরিচিতের প্রতি যথেষ্ট 
আতিথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, ডিবোয়াঞ্রির প্রতিও তাহারা যথেষ্ট 
সদ্যবহার করিল এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি কায়রো নগরে 
উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে বহু বিলম্ব হইবার পরে ইংরাঁজ কল্সল 
রিং বালডুইনের সাহায্যে ডিবোয়ঞ্িি অবশেষে ভারতবর্ষে আসিবার 
ছাতা ৭1 এবং ১৭৭৭ খুষ্টার্যের শেষ ভাগে গ্ুয়েজ হইতে মান্দ্রাজ 
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5৭ ভমণকালে যে সমস্ত লৌকের সহিত ডিবোয়াঞ্রির 
আলাপ এবং বন্ধুত্ব স্থাপন হয়, ইংরাজ লর্ড পারসি তাঁহার অন্যতম । 
, তিনি ডিবোয়াঞ্চিকে লর্ডম্যাকার্টনি ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে 
সুপারিস, পত্র দেন। মান্্রাজ পনুছিয় তিনি ইংরাজ সাহায্য ব্যতীতই 
তাহার অভিলধিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্ত 
তাহার কোন সুযোগ সে সময়ে হইয়া উঠিল না। কারণ তৎকালে 
হায়দারআলির সঙ্গে ইংরাজদিগের শেষ যুদ্ধও শেষ হয় হয় প্রায়। 
সেরূপ অবস্থায় ইংরেজগণ কোন রণকুশল ইউরোপীয়কে হাইদার 
সন্নিধানে উপস্থিত হইবার সুবিধা করিয়া দিতে ইচ্ছুক না হইতেও 
পারেন এইন্ধপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, অনন্যগতি দেখিয়া, কশিয়ার 
সৈন্যবিভাগ্ে মেজবূপদ থাকা সত্বেও তিনি মান্জাজ পদাতিকের ৬নং 
পণ্টনে (5৮7 21501985 বৈ৮5৩ 109005) পতাকাবাহকক্ূপে প্রবেশ 
করিতে বাধ্য হইলেন। 

ইহার কিছুকাল পরেই ১৭৮ খৃষ্টাবে যুদ্ধের সত্রপাৎ হইল। এবং 


৭৮ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


. কর্ণেল বেলি নামক সেনাপতির অধীনস্থ যে সমুদ্াক়্ সৈন্য হায়দীরআলি 
ও টিপুন্থলতানের আক্রমণে এককালে বিনষ্ট পায় মান্দ্রাজ পদাতিকের 
গনং পণ্টনও তাহার অস্তভূক্তি হইল। হায়দার কর্তৃক ইংরাজ সৈন্ত 
আক্রান্ত হইবার কিছু পূর্বে কতক সৈন্য রসদের পাহারায় নিযুক্ত 
হইয়া যায়। ডিবোয়াঞ্ি-সেই দলভুত্ত থাকায় এবারেও রক্ষা পাইয়া 
গেলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ডিবোয়্াঞ্চি ইংরাজ সৈন্ 
বিভাগের কাঁধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার কর্মত্যাগের 
কারণ অনেক অনেক গ্রকার করিয়৷ থাকেন । 

কিন্তু ইন স্বয়ং বলিয়াছিলেন, তাহার বয়সে সৈনিক বিভাগের 
এত নিয়স্তর হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়। সর্ধবোচ্চ পদবী লাভ করা 
এক প্রকার অসম্ভব, সুতরাং তিনি কাশ্মীর আঞ্গানিস্থান এবং পারহ্য 
হইয়া ইউরোপেই প্রত্যাগমন করিবার মনন করেন। এই উদ্দেশ্তে 
তিনি কলিকাতায় আসিকা। লর্ড পারসি প্রদত্ত সুপারিশ পত্র ওয়ারেণ 

'হেষ্টিংমকে দেন এবং তাহার মনোগত অভিপ্রায় তাহাকে জানান। এই 
স্থতুর গভর্ণর ভিবোয়াঞের ইউরোপ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব সর্বতোভাকে 
অন্মোদন করেন, এবং ভারতীয় বাঁপ্ুগণের রাজধানীতে যেসকল হংঝাজ্ 
রেদিডেন্ট ছিল তাহাদের অনেকের নামে এবং তাৎকালিক ভারতবর্ষীক় 
নরপতিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও নাষে সুপারিশ পত্র ও অনুরোধ 
পত্র দিয়া ডিবোয়াঞ্রিকে বিদায় করেন। সেই সকল পত্রের জোরে 

. প্রথমতঃ লক্ষৌ আমিয়া ডি বোয়াঞ্ি তদানীস্তন নবাব কর্তৃক মহা- 
সমাদৃত হন। নবাববাহাছুর আনুমানিক চারি হাজার টাকার “খেলাত” 
তাহাকে দেন, এবং কাবুল ব্যাঙ্কের উপর ছয় হাজার এবং কান্দাহার 
ব্যাঙ্কের উপরও এঁ পরিমাণ টাকার বরাত চিঠি দেন। লক্ষৌতে 
.ডিবোরাঞ্চি প্রায় পাচ মাস কাল অবস্থান করেন। তীহার এই 

_. সুদীর্ঘ অবস্থিতি কালে লক্ষৌস্থিত অনেক ইংরাল্প' সৈনিক কর্মচারীর 


ভা, বৈশাখ, ১৩৯] ভারত-ইতিহাসের একাংশ । ৭৯ 


সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। এবং ইংরাজের যুদ্ধ নীতিও তিনি 
কিছুৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারেন। তৎপশ্চাৎ দিল্লি অভিমুখে 
যাত্রা করিয়া! আগস্ট মাসের শেষ ভাগে তিনি দিলিতে উপস্থিত হন। 
শাহ আলম তখন দিল্লির বাদশাহ এবং মিরজাসাফি উজীর । 
উজীরের সহায়তা এবং অনুমতি ব্যতীত ভি বোয়াঞ্ণের পক্ষে বাদশাহর 
সন্র্শন লাভ অসম্ভব। উজীর মহাশয় তৎকালে” রাজধানী পরিত্যাগ 
করিয়া আগরার সন্নিহিত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং 
ডিবোয়াঞ্ডি দেই পর্যন্ত যাইতে বাধ্য হইলেন। এই আগর! ভ্রমণ 
কালেই তাহার মনোমধ্যে কতকগুলি বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা 
উপস্থিত হয় এবং সেই গুলিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কাঁধ্য পরম্পরার 
নিয়ামক হইয়াছিল । 
বাদশাহ সন্নিধানে উপস্থিত হওয়৷ তাহার অদৃষ্টে ঘটল না, কারণ 
তিনি, উজীর মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিজেন না। কিন্ত 
, ভারতের তদানীন্তন অবস্থা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভারতবর্ষীয় 
রাজগণের পরস্পরের প্রতি জিগীষা, ভারতীয় সৈন্তবর্গের অশিক্ষিত 
অবস্থা, এবং সেনাপতিগণের রণপাণ্ডিত্যের অভাব এই ' সমস্ত দেখিয়া! 
স্বতঃই তাহার মনে উদয় হইল যে, শিক্ষিত, সাহসী এবং রণকুশল 
কোন ইউরোপীয় সেনাপতির পক্ষে উন্নতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত । 
রাষ্ট্রবিপ্নবের বিশাল বহ্ছি চতুদ্দিকে প্রধূমিত, এরূপ অবস্থায় কোন 
ইউরোপীয় সেনাপতির পক্ষে সৈন্য সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষা কাঁর্য্যের 
নিমিত্ত কোন ক্ষমতাপন রাজার নিকট হইতে অনুমতি আবশ্তক । নতুবা 
অজ্ঞাত কুলশীল -বিদেশীর স্বীয় চেষ্টায় কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। 
এবং এইরূপ আদেশ ও সাহায্যে যে সৈন্য প্রস্তত হইবে তাহার বলে 
- তাহার্দিগের অধিনারক সমগ্র ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিতে 
না পারিলেও প্রতিযোগী রাঁজন্যবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিবেন 


৮০ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


তাহার কোন সন্দেহ নাই ।--এই চিন্তা দিন দিন তাহার মনে বদ্ধিত 
হুইতে লাগিল এবং ইহাকে কাধ্যে পরিণত করিবার সুযোগও সুদূর 
পরাহত বলয়! মনে করিলেন না। 
সেই সময়ে গোহাডের (001:50) রাণ| মাধোজি সিদ্ধিয়া কর্তৃক 
ছর্গমধ্যে দৃরূপে অবরুদ্ধ আছেন। ডিবোয়াঞ্চি ভাবিলেন মাধোজির 
নিকট উপস্থিত হই কার্য প্রার্থনা করিলে তিনি *তাহার সাহাষ্য 
না লইলেও লইতে পারেন, কারণ তিনি রাগা অপেক্ষা, বহুগুণে বলীয়ান, 
এবং ষদিবা তাঁহার সাহাধ্য গ্রহণ করেন তথাপি সেবপ ক্ষেত্রে-তাহার 
সেনাপতিত্ব ও রণপাণ্ডিত্যের কোন পরিচয়ই প্রকাশ পাইবে না। 
পক্ষান্তরে ছুর্বল রাণার পক্ষাবলম্বন করতঃ যদি তাঁহার রণনৈপুন্তে 
শত্রুপক্ষের চেষ্টা! বিফল করিয়। দিতে পারেন, তবে তাহার যশৌরাশি 
চতুদ্দিকে বিঙ্গিপ্ত হইগ্া পড়িবে এবং তবিষ্যাতে উন্নতির পথও পরিষ্কার 
হইবার সম্ভব। এই চি্তা করিয়া ডিবৌঁয়াঞ্ি গোপনে রাণার নিকট 
নিয়লিখিত প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন £-_রাণার অনুমতি হইলে 
ডিবোয়াপ্রি জয়পুর, আগরা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ধসাকূল্যে 
৮০** সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অবরোধকারী সিন্ধিয়ার সেনাদলকে পশ্চাৎ 
হইতে - আক্রমণ করতঃ তাহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে 
পারেন। 
গোহাডের রাঁণা তৎকালে এই প্রস্তাবে সম্মতি অসন্মতি কিছুই 
. শ্রকাশ করিলেন ন1। তাহার ভরসা ছিল ইংরাজ আসিয়৷ শালিদে 
বিবাদ বীমাংস। করিয়া দিবে, এবং তিনি অসতর্কতা! প্রযুক্ত ভিবোরা- 
ঞ্চের প্রস্তাব যথে পরিমাণ গোপনেও রাখিনে পারেন নাই। যখন 
কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন কার্য্যসিদ্ধির আঁ কোন সম্ভাবনা 
. ব্রহিল' ন। দেখিয়। ডিবোদ্বাঞ্ি তাহার প্রস্তাব ফিকাইয়। লইলেন, এবং 
অয়পুরের রাজায় নিকট কর্মপ্রার্থী হইয়া আবেদন (প্রেরণ করিলেন! 
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তাহার প্রেরিত আবেদন পত্রের কোনরূপ উত্তর জয়পুর দরবার 
হইতে আবার পূর্বে তিনি আত্তীর্সন নামক মাঁধোজি সিদ্ধিগ্বার 
দরবারের ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়! তাহার নিকট যান 
এবং যে পর্যন্ত জয়পুর হইতে কোন সংবাদ না পাওয়া যায় ততদিন 
দেইথানেই থাকা স্থির করেন। ১৭৮৩ খুষ্টান্বের অক্টোবর মাসের 
শেষ ভাগে জয়পুর হইতে খবর আপিল তীহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। 
ডিঝোয়ঞ্ি মনে করিলেন কর্ম স্বীকার করিবার পুর্বে ওয়ারেন 
হেষ্টংদকে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানান উচিত, কেননা ডি 
বোয়াঞ্ডি পুর্বে বলিয়াছিলেন তিনি ইউরোপ যাইবার কল্পন| করিয়াছেন, 
এখন সে ইচ্ছা! পরিত্যাগ করিয়া জয়পুরের অধীনে কাধ্য লইতেছেন, 
মে কথা তাহাকে না জানাইলে ভদ্র ব্যবহারের ক্রটী হইবে। ওয়ারেন 
হেষ্টিংল সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহার দেশীয় রাজদরবারে চাকরী লইবার 
সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের মতামত তাহাকে নিজে জানাইবার ইচ্ছায় 
, তাহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইবার জন্য খবর পাঠাইলেন। 

ভিবোয়াঞ্ির নিকট গবর্ণারের অনুরোধ প্রায় আদেশাকারে 
গহুছায়। তিনি হৃষ্টভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তত্রাপি 
তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশ্তভের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কলিকাতা যাওয়াই 
স্থির করিলেন। কলিকাতায় আসিলে ওয়ারেন হেষ্টিংদ তাহাকে 
বলিলেন যে ভারতের গবর্ণার জেনারেল স্বরূপে তিনি তাহাকে 
কোন দেশীয় রাজার অধীনে সৈনিকবুত্তি অবলম্বনের ক্ষমতা বা 
অনুমতি দিতে পারেন না, তবে তাহার ব্যক্তিগত কোন আপত্তি 
নাই। ডি বোয়াঞ্চি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথাবার্তার শেষ অংশ 
অস্থমতিম্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভীহীরই সহিত লক্ষ পর্য্যস্ত আসিলেন। 
এবং তথা হইতে আগ্রা হইয়া জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করতঃ পথে নান! 
বাধা বিদ্ল অতিক্রয় করিয়া ১৭৮৪ খুষ্টান্দের বস্তকালে তথায় পৰু- 
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- ছিলেন। জয়পুরে আসিয়া তাহার ঈপ্নিত ফল লাভ ঘটিল না। জয়পুর 
হইতে সংবাদ আসিবার পর কলিকাতা গতায়াতে বহুসময় বৃথা 
নষ্ট হইয়াছিল। ইতিমধ্যে জয়পুর দরবারের রাজনৈতিক পরিবর্তন 
ঘটয়াছে, রাজার রণকুশল সেনাপতির প্রয়োজনীয়তা, আর মনে 
স্থান পাইল না। স্থতরাং তাহারও আর চাকরী ঘটিল না। তবে 
জঙ্গপুর দরবার হইতে খরচ খরচ! এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাকে দশ 

+“হাজার টাক! দেওয়া হইল। 

ডিবোয়্াঞ্চি যদিও নিরাশ হইলেন তথাপি নিরুগ্ভম হইলেন না। 
তিনি জয়পুর হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ততৎকালে 
দিললীশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মিরজাশাফি নিহত হইয়াছিলেন এবং চতুদ্দিকে 
অরাজকতার নিরিতিশয় প্রাছূর্ভীব হইয়াছিল । মাধোঁজি সিন্ধিয়া 
বহুকাল হইতেই, মোগল ব্লাজধানী দিলি অধিকার করিবার বাসনা 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমিতেছিলেন। এই সুযোগে সে বাসনা পুণ 
করিবার ইচ্ছা তাহার প্রধল হইয়! উঠিল। কিন্তু মীধোজি জানিতেন 
সে ব্যাপার কতদুর কষ্টসাধ্য, সেইজন্য তিনি দুরদর্শীর ন্যায় বহুকাল 
হইতেই এই কঠিন কাধ্যোপযোগী আয়োজনগুলি ধীরে ধীরে সম্পাদন 
করিয়া আপিতেছিলেন। যে সময়ে ভিবোয়াঞ্ি দিল্লি যাত্রা করেন 
সেই সময়ে মাধোজি সিন্ধিয়। আগরার সঙ্গিহিত স্থানে থাকিয়া! বুন্দেল 
খণ্ড আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। 

ডিবোয়াঞ্চি আগ্রায় আসিয়া এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার 
জন্য মাধোজির নিকট আবেদন জানান এবং ছুই পণ্টন পদাতিক 
সৈন্য ইউরোপীয় যুদ্ধনীতি অনুসারে শিক্ষিত এবং ইউরোপীয় অস্ত্র 
শন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। [ক্রমশঃ] 


প্রীজগদিজ্দরনাথ রায়। 


স্পা 
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করুণ অরুণ ধীরে ধীরে পুর্ব গগনপ্রান্তে সমুদিত হইল) 
৩ শিশিরপিক্ত আত্রকানন তখনও তাহার পত্রবহুল বক্ষে 
অন্ধকাররাশি বাধিয়। গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। দীর্ঘ রাজপথের 
উভয় পার্শখে সুবিস্তী্ণ প্রান্তর, ধূসরবর্ণ, হলকর্ষিত। সমুক্তত অশ্বথবৃক্ষে 
. হরিয়াল ও শুক পক্ষীর ঝাঁক। বৃক্ষে নব পত্র বিকশিত হইয়াছে, 
প্রভাত সমীরণভরে তাহা বিকম্পিত হইতেছে, সেই সকল পত্রে দেহ 
আচ্ছাদিত করিয়া পক্ষিদল বৃক্ষশাখা বঙ্কারিত করিতেছে, কোন 
ঝাঁক যুগপৎ বৃক্ষশাখা হইতে উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে, প্রভাত- 
রৌদ্র তাহাদের পীতাভ বক্ষে পড়িয়া রক্তিম আভা ফুটাইয়া তুলিতেছে__ 
আলোক সমুজ্জল আকাশে স্বরতর্গ ভাঁসিয়া যাইতেছে । 

' গ্রাম্পথ তখনও জনবিরল, ছুই একজন কৃষক এক এক জোড়। 
বলদ লইয়। মাঠে চলিয়াছে। বলদ ছুইটি এক রজ্জুতে আবদ্ধ, পশ্চাতে 
কৃষক, তাহার স্বন্ধে লাঙ্গল, লাঙ্গলের ফাল প্রভাতরৌদ্র স্পর্শে চিক্‌ 
চিক করিতেছে, লাঙ্চলের জোয়ালে কৃষকের “বাদা” জোড়াটা বাঁধা, 
আর এক পাশে একটি ছোট চটের থলি, থলির মধ্যে কয়লা, 
চকমকির পাথর,ইস্পাতের ঠুকৃনী (প্রস্তর হইতে অগ্ন্যৎপাদনের জন্য 
নুষ্যকর্ণাকৃতি ইস্পাতখণ্ড), একখানি পৌড়ান শোলা। কৃষক “খরসান' 
টানিতে টানিতে চলিয়াছে। একটি স্ত্রীলোক গোময় সংগ্রহের জন্য 
পথপ্রান্তে অবস্থিত তেঁতুল গাছের মূলদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে_. 
এই বৃক্ষমূল ভিন্ন গ্রামযাত্রী গো-শকট সমূহের একটি আড্ডা_ষ্রেসন 
বিলে অত্যুক্কি হয় ন!) বৃক্ষমূলে জেলাবোর্ড প্রদত্ত একটি ইদারা। 

গ্রাম. হইতে জঙ্গলৈর ভিতর দিয়া স্ড়ি পথ নদীর দিকে অগ্রসর 
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হইয়াছে । শুত্র, বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন বিজন পথ, উভয় পাশের বাঁশের 
ঝাড় পথের উপর ঝু"কিয়া পড়িয়াছে) নিকটে বেতের ঝাড়, কণ্টক 
পরিবৃত নিবিড় বেতসকুঞ্জ পথের ধারে পুঞজীভূত হইয়া আছে, তাহার 
পাশে ভাট বন, অগণ্য শুভ্র ভাটফুল ফুটিয়া বন হান্তময় করিয়া 
রাখিক্সাছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। গ্রাম্য বধৃগণ স্ুমার্জিত 
পিত্রল কলস কক্ষে লইয়া গুজরীপঞ্চম ও মলের সুমধুর নিক্কনে সেই 
বনপথ ধ্বনিত করিয়া নদীতে চলিয়াছে, তৃস্ব অবপ্ুগ্ঠন তাহাদের 
শ্লথবেণীবন্ধের উপর পর্য্যন্ত উঠ্িয়াছে ; সরল সুন্দর মুখগুলি হাস্তচ্ছটা 
প্রদীপ্ত, কিছু নিদ্রার জড়তা তখনও তাঁহাদের আয়তনেত্র পরিত্যাগ 
করে নাই, তাশ্ুলরাগ তখনও তাহাদের ওষ্ঠে সংলিপ্ত রহিয়াছে। 

গ্রামের মধ্যে পথের ছুই পাশে গোপপল্লী। গোঁপবধুগণ কেহ কটি- 
দেশে অঞ্চল বাঁধিয়া নতদেহে গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কার করিতেছে, কেহ 
গ্োশালা হইতে ঝোড়াক্স করিয়া গোময় রাশি তুলিয়া একটি স্ত,পে সঞ্চয় 
করিতেছে । গোপগণ কেহ উভয়জান্গর বাবধান স্থলে "খাবরে 
বাখিক্বা অবনত 'মস্তকে উভয় হস্তে গো-দোহন করিতেছে । গাভীর 
সম্মুখ পদে গোবৎস গো-লোমোৎপন্ন রজ্জুতে আবদ্ধ, গাভী পরম আগ্রহে 
জিহবা প্রসারিত করিয়। বসদেহ লেহন করিতেছে । কোন গোপ- 
নন্দন বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতেছে, কেহ কদলীপত্র কাটিয়া! 
উঠানে বসিয়া 'পাস্তঃ খাইতেছে, গরুর পাল লইয়া সে মাঠে যাইবে । 

গ্রামস্থ ভদ্রপল্লীর দৃশ্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন। গৃহের বারান্দায় রৌদ্র 
আসিয়া পড়িয়াছে, গৃহস্থগণ কেহ বারান্দায় কম্বলের উপর বসিয়া কোন 
বন্ধুর সহিত নববর্ষের ফলাফল লইয়া আলোচন। করিতেচ্ছেন, সম্মুথে 
একটি জীর্ণ কাঁঠের হাত বাক্স, তাহার উপর একখানি সুত্রবদ্ধ পুরাতন 
চসমা, একখানা নবদ্বীপের নূতন পঞ্জিকা । বাড়ির লম্মুখে শ্যামল ছুর্বাদল 
সমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গন, . প্রাঙ্গনে গো্টাকতক বকফুলৈর, লাল করবীর ও 
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কৃষ্ণচূড়ার গাঁছ। শিরোমণি মহাশয় লগির সাহায্যে বৃক্ষপাখা হইতে 
পু্প আহ্রণপুর্বক সাজিতে সঞ্চয় করিতেছেন, প্রভাতবায়ূতরে তাহার 
গাত্রস্থ নামাবলীখানি কম্পিত হইতেছে, সন্তোষ ও শান্তিতে ব্রাহ্মণের 
লোমবর্জিত মুখখানি পরিপূর্ণ । তাহার মুখ হইতে অনর্গল ভগবৎ-স্তোত্র 
নির্গত হইয়া বাঞ্ছিতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিব্যক্ত করিতেছে। 

বাজারের ভিতরের দৃপ্ত আজ ঠিক অন্যদিনের মত নহে। প্রতি 
দোকানের দ্বারে দ্বারে রজ্জুবদ্ধ আত্্পত্র ও শোলার কদশ্বফুল ঝুলিয়া 
বাযুভরে বিকম্পিত হইতেছে। সকলেই স্বস্ব দোকান সুসজ্জিত 
করিয়াছে, আজ তাহারা নৃতন বত্সরের জন্য দেনা পাওনার নূতন খাতা 
খুলিয়াছে--আজ-ধারে বিক্রয় বন্ধ। দোকানদারেরা ক্রেতাগণকে মিষ্টমুখ 
করাইবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিতেছে। ক্রেতা ও 
বিক্রেতার মধ্যে কেবল দেনা৷ পাঁওনার নীরস সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সন্বন্ধও 
যে আছে, তাহা যে নিতান্তই আত্মীরতার ভাব, তাহ দেখাইবার জন্য 
আজ দোকানদারগণ অর্থব্যয়ে ক্রটি করিতেছে না। ক্রেতাগণও" 
স্বদয়হীন নহেন, তাহারা টাক! দিয়া উঠানাদারের থাতা। সাইত 
করিবেন__প্রভাত হইতেই “সাইতের” কাজ আরম্ত হইয়াছে। 

একটা ঢাক পিটাইতে পিটাইতে একজন ঢুলি কাত্যায়নীদেবীর 
মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইভেছে। কোন গৃহস্থের পূজা মানত আছে। 
নুতন ধুতি চাদর পরিয়া৷ ছুই হস্তে নৈবেদ্যের থালা ধরিয়া গৃহস্থের 
পুত্র নগ্পপদে ঢাকের অন্ুগমন করিতেছে; একজন ভূত্যের ক্রোড়ে 
একটি রৃুষ্ণবর্ণ ছাগশিশু, দেবীর নিকট বলিদানের জন্য লইয়! যাওয়া 
হইতেছে, একজনের হাতে একটি সাজ, পুষ্পরাশিতে পূর্ণ । পাড়ার 
কতকগুলি ছেলে দল বীধিয়া পুজা দেখিতে চলিয়াছে। 

অনেক পল্লীরমণী আজ ফলদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ 
কেহ ঝ৷ পূর্ব বৎসরের .আরব্ধ ব্রত, উদ্যাপন করিতেছেন, সমস্ত 
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- বৈশাখ মাস ধরিয়া তীহাঁরা ব্রাক্গণকে ফলদান করিবেন, তীহাঁদের 
ভৃত্য বাঁ পরিচারিকা একখাঁনি স্পরিষ্কত রেকাঁবিতে কয়েকটি 
কাচগোল্লা, সুপক কদলী, একপণ কড়ি এবং একটি উপবীত লইয়া 
্রাহ্মণবাঁড়ী যাইতেছে, কেহ বা কদলীর পরিবর্তে লম্বা বৌটাবিশিষ্ট 
কাচা আম বা ডাব লইয়া যাইতেছে-_্রাক্মণকে ফলদান করিয়া! তবে 
ব্রতধারিণী জলপান করিবেন । 

বৈশাখের রৌদ্র ক্রমে প্রথর হইয়া উঠিল। মুনসেফী আদালতের 
আমলাগণ ধুতির উপর চাপকাঁন আঁটিয়া দক্ষিণ হস্তে ছত্র ও বাম হস্তে 
লাল ফিতে জড়ান নথির বাঁণ্ডিল বুকের কাছে ধরিয়া তাম্বুল চর্বন 
করিতে করিতে কাছারীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মিউনিসি- 
পাঁলিটার অপর্যাপ্ত লোহিত রজঃ উড়াইয়া গোঁরুর গাড়ি নদীতীর 
হইতে চুণ বোঝাই লইয়! মন্থরগমনে মহাজনের আড়তের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে, গাঁড়োয়ানের সর্বাঙ্গ টুণান্গলিপ্ত। ময়রার দৌকাঁনে 
সশবে 'ভিয়েনের কাজ চলিতেছে । গ্রাম্য পুরোহিত মহাশয় সিক্ত 
গামছা খানি ভাঁজ করিয়া মাথায় রাখিয়া নাঁমাবলীতে দেহ আচ্ছাদন 
পূর্বক যজমান গৃহে ভগবততী পুজা করিতে যাইতেছেন। প্রত্যেক 
গৃহস্থের গোশীলায় আজ তগবতী পুজা হইবে। পল্লী গৃহিনীগণ 
স্নানান্তে ভুলসীমঞ্চের ঝরায় জল ঢাঁলিয়া দিয়! ভগবতী পুজার 
আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, ধূপের গন্ধে গোঁশালা সমূহ সুরভিত হইয়া! 

. উঠিল। প্রত্যেক গো"শালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালসায় পরমান্ন পাঁক হইতে 
লাগিল-_শিশুদিগের হর্যধ্বনিতে প্রতি গৃহ পূর্ণ হইয়! উঠিল। 

রামহরি চক্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পন্ন গৃহস্থ ; গ্রামের মধ্যে একজন 
প্রধান চাষী গৃহস্থ। তাহার চারিখানি লাঙ্গল, গাই বলদে গোয়াল 

. পরিপূর্ণ, চারি খাদা জমিতে (১৬ বিঘায় এক খাদা) তাহার চাষ। তিনটি 

. গৌলাবাড়ী। : ধান, গম, ছোলা, মসিনা প্রচ্ছতি শস্তে গোলা বাড়ীর :, 
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গোলাগুলি পূর্ণ থাকে, তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গনেও আঁট দশটা গোলা। 
গৃহিণী আজ সকালে স্নান করিয়া আসিয়া গোলাগুলির দ্বারদেশে 
সির ও চন্দনের ফোঁটা অঙ্কিত করিয়াছেন। রাখালেরা গোশৃজে 
তৈল ও সিন্দুর লেপন পর্ববক তাহাদিগকে নদীতে গা ধোয়াইবার জন্য 
লইয়। গ্রিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয্বের গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ। তাহার 
কন্ঠা কমলার ছুই এক দিনের মধ্যে শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা আছে, 
ছুই বসর পরে সে এই দ্বিতীয়বার যাইতেছে, সপ্তাহ্কাল পুর্বে জামাই 
যোগেশ তাহাকে লইতে আসিয়াছে। কমলা গত ফাল্তণে পনের 
বৎসরে পড়িয়াছে। 

আজ নববর্ষদিন, জাঁষতার ভোঁজনের বিশেষ আয়োজন করিবার 
জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় কিছু উৎস্থৃক হইয়াছেন। তিনি তিন ক্রোশ 
দুরবর্তী বারুই পাড়ায় গোলাবাড়ীর পুক্করিণীতে মাছ ধরিবার জন্য 
প্রভাতেই দুইজন জেলে পাঠাইয়াছিলেন, বেলা দশটার মধ্যে তাহারা 
এক প্রকাণ্ড সুলোহিত রোহিত মস্ত আনিয়! হাজির করিল, দেখিয়া 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনন্দের দীমা রহিল না । বাগান হইতে তিনি 
্বয়্ং ইচড় ভাঙ্গিয়া আনিলেন, কলাবাগান হইতে গাঁবথোঁড় ও মোচ৷ 
কাটান হইল রাখাল রমজান আঁমবাগানের গাঁব গাছ হইতে কচি কচি 
গাব পাঁতা কৌচড় ভরিয়া ভাঙ্গিয়া আনিল। পাকা কুলের গুড়অন্থল 
রবধিবার জন্য গ্রিরী কতকগুলি কুল পাথরের বাঁটিতে ভিজাইলেন। 
কমলা সকালে নান করিয়। আসিয়া, ভিজে চুলের গোচ্ছায় গ্রসথি দিয়া 
মন্তকের সম্মুখে তাহা চুড়াকারে স্থাপন করিল, এবং রোয়াকে বসিয়া 
'তিল-পিঠালী-বেগুণ ভাজা" ও বড়ার জন্য ভিজে কলাইয়ের ডাল বাটিতে 
লাগিল । কুপের নিকট বসিয়া গোয়ালা বৌ কই মাছ কুটিতে লাঁগিল। 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আঁজ তাহার কয়েকজন আত্মীয় শ্বনকে 
.. নিমন্ত্র, করিলেন। আলু বছরকার দিন” জামাইকে লইয়া তিনি 
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. এমন দিনে একাকী যে আহারামোঁদে ব্যস্ত থাকিবেন ইহা তাঁহার ভাল 
লাগিল ন!।-_পাচজনকে নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেস্তেই তিনি কিছু 
অতিরিক্ত আয়োজন করিয়াছিলেন । 

কমলা ছুই হাত নাড়িয়া মাথা ছুলাইয়া ডাল বাটিতেছে, চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার সন্লিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, “মা! কমল, তুই ত আর 
ছুই একদিনের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ী চলি, তোর বুড়ে। শ্বশুর তোর হাতে 
থেয়ে বাচবে। আজ মাছট। তুই রাধ, আবার যে কবে আসবি, এর 
মধ্যে মরে যাইত আর তোর হাতের বান্না থেতে পাব না।” 

কমল! উভয় হস্তের আন্দোলন স্থগিত করিয়া মুখ তুলিয়৷ বলিল, 
“আজ বছরকার দিন, ওরকম অলক্ষুণে কথা বল কেন বাবা! দাদার 
বৌ এসে তোমাকে আমার চেয়েও ভাল করে রোধে দেবে ।__তা তুমি 
যখন বলচ, আমিই না হয় মাছটা রাধবো, কিন্ত ঝোল খেকে পোড়া 
কপালের ঝি বলে গাল দিয়ো না, বছরকার দিনে ষে আমার বাবাকে 
গাল দেবে ত! আমার সহ্য হবে না।” 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “তোর বাবা গাল খাবে না 
ত কি রনগোল্ল! খাবে ?” ঢ 

স্থির হইল, কমল মাছের ঝোল ও আমের অস্বল রাণাধিবে। গৃহিণী 
ডাল তরকারী ও ভাত রাধিবেন। আর নিরামিষ হেসেলে বিধবা 
পিসিম। তিল পিঠালী বেগুণ ভাজা, বড়া, কুলের গুড় অশ্থল ও খেজুরে 
গুড়ের পায়েস রশধিবেন ।-কমলের ছোট বোন অমলার উপর পান 
সাজিবার ভার । 

যথাকালে রন্ধন শেষ হইলে সকলে আহারে বসিলেন। চট্টোপাধ্যায়. 
মহাশয়. বলিলেন, “আরে মাছের মুড়োটা ত্র ওদিকে লোকনাথ 
ঠাকুরদাদার পাতে দেও, নৈলে ঠাকুরদা বদনাম করবে, বলবে নাতি 
 নেমস্তত্ন ক'রে মাছের শ্যাজ। দিকেই বিদেয়্ করেছে।” 


তা, বৈশাখ ১১৩০৯] নববর্ষে পল্লীদৃশ্তয। ৮৯. 


উপবিষ্ট ভোক্তাগণ হাসিয়া উঠিলেন। চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী 
অবগ্ুঠনের ভিতর হইতে সকোপদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন, 
ভাবখানা এই যে, 'অতটুকু আক্কেল আমার আছে।” 
চট্টোপাধ্যায় মহাশর পত্ঠীর সেই কোপ কটাক্ষে কিছুমাত্র আহত 
না হইয়া বলিলেন, প্বাঙ্গালদেশে কমলার মামীর বাড়ী কি না 
ঝোলে ঝালটা কিছু অতিরিস্ত হয়েছে।”_চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বনতনৃষ্টি তাহার বামপার্বন্তী শ্তালকের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। 
স্তালক মহাশয় বলিলেন, “মাছট। অতি পরিপাটা রাধা হয়েছে” 
কার রাধা হে চাটুষ্যে !” 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্তরে অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইয়া মুখে কিছু উদাসীন্ত 
দেখাইয়া বলিলেন, “ও কমল রে'ধেছে, কমল বাঁধে ভাল ।” 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্বমস্তব্যে শ্তালকবর কিছু আহত হইয়া- 
. ছিলেন, আত্মদমর্থনের জন্য বলিলেন, “তবে আর কোমলার মাতুলা- 
'লয়ের দৌধ দেও ক্যান, মাছ রান্না ত তার বাপের দেশেরই শিকা।” 
' চট্ট্রোপাধ্যায় গন্ভতীরভাবে উত্তর করিলেন, “কমলা তার মামার 
মুখরোচক করে রে ধেছে, কাজেই ঝাল অপরিহার্য ।” 
এইরূপ হান্তামোদে আহার শেৰ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে যৌগেশ 
গৃহে আদিলেন। তাহার শ্তালিকা অমলা তখনও একমনে পান 
সাজিতেছিল। .যোগেশ বলিল, “কি ঠাকুরবি, পান সেজে যে 
আশ মিটচে না, তবু ত পান খাওয়াবার লোক আজও আসেনি |” 
অমল! গম্ভীর হইয়া বলিল “বীড়ুয্যেমশাই তুমি ব্ড় ঠাট্টা করতে 
পার। আমি এর শোধ নিলে কিন্তু রাগ করো না।” 
“আরে রা, তোমার উপর কি রাগ কর্তে পারি! এখন পান টান 
কিছু দেবে? একেই ত ঠোট লাল হয় না দেখে তোমার দিদির 
মন. ওঠে নাত 7০7. আর্ট 


৯৪ ভারতী । [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


“সে ছুঃখ আমার কাছে কেন? এই নাও।” এই কথা বলিয়া 
অমলা একটি সুপরিষ্কত রূপার ডিবা যৌগেশের হাতে তুলিয়! দিল $ 
হাসিয়া বলিল, “তোমাকে একবার এমন জব্দ করবো! 1৮ 

যোগেশচক্্র খটু করিয়া ডিবাটি খুলিলেন, তাম্থুলের পরিবর্তে 
দশ বারটা “তেলাপোকা? চক্ষুর নিমিষে ডিবার ভিতর হইতে যুগ্রপৎ 
বাহির হইয়া "পত পত+ শবে যোৌগেশের বিন্ময়ব্যাকুল চোখে মুখে 
অমলার জয়পতাঁকা বুলাইয়া উড়িতে লাগিল। অমল! তখন অদৃষ্ত ! 
বাঁতাক়নের অপর পারে দাঁড়াইয়া ফুললকমলাননে হান্তকৌমুদী ছড়াইয়া 
বলিল, “কেমন জব্দ 1” 

আহারের পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বিস্তীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপে 
“কচেবার' আরস্ত করিলেন, পাড়ার ও ভিন্ন পাড়ার মাতব্বর বৃদ্ধেরা 
আসর গুলজার করিয়! বিলেন। বীধা হুকাঁয় ঘন ঘন 'ামাঁক চলিতে 
লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে সাড়ে সাঁত হাত লম্বা ফরসীর . 
নল, তাঁহাতে কাঁপড়ের খোলস আটা; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নলটিকে 
কলিকার সঙ্জীব অবস্থায় কদাচ অধর সুধা দান হইতে বঞ্চিত রাখেন 
না, তাই অন্ঠান্ত ক্রীড়ামগ্র ব্যক্তিগণকে অগত্যা রূপা বীধানো হুকার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 

আহারাস্তে গৃহিণী মেঝের উপর অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শয়ন 
করিলেন। তাহার বিধবা ননদ হুরিনামের মালা হাতে লইয়া মধুক্দনের 
রোয়াকে গিয়া বসিলেন, সেখানে পাড়ার বিধবাগণের কমিটি বসিয়াছে, 
দ্শহরা গঙ্গান্গানে নবদ্বীপ যাত্রার রেজোলুযুসন সমর্থন করিবার 
ভার তিনি ও অন্ত কয়েকজন গ্রহণ করিয়াছিলেন । কমল, অমল, 
চক্রবর্তীদের কিরণ আর দত্বদের কামিনী তাস খেলিতে বসিল। 

_.. ঘোগেশ তখন গ্রাম্য লাইব্রেরীতে বসিয়া কালেজের গুটিকয়েক 
অবসর প্রাপ্ত ছাত্রের সঙ্গে রঙ্গীলয্থ অভিনীত সীতারাম ও কৃষ্ণকাস্তের 


ভা, বৈশাখ, ১৩০৯] নববর্ষে পললীদৃস্ত। ৯১ 


উইল নামক নাটকদ্ধয়ের “ডরামাঁটিক এফেক্ট” সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছিল। 

রামনাথ বলিল, “আমি ঠ্রেজে স্ৃষ্ণকান্তের উইল যা দেখেছি 
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ইংরাজী ও বাঙ্গাল! মিশিয়া উভয়ের তর্ক আত ভাত্রের গঞ্গার ন্যায় 
প্রবল তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

দিবাকর অন্ত গেল। সান্ধ্যতপনের শ্রীস্তদেহ পশ্চিম গগনপ্রান্তে 
ঢলিয়া পড়িল, ঘাটের পথে আবার সকালের মত সারি সারি কুলনারীগণ 
চলিতে লাগিল; রূপে, চারুচরণপন্মে মলের শবে, আর মাথাঘযার 
উগ্রগন্ধে বনপথ সংক্ষুব্ধ হইয়া, উঠিল। 

বাজারের দোকানদারের। স্ব স্ব দোকান রঙ্গমঞ্চের ন্যায় সজ্জিত 
করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় হইতেই নিমন্ত্রিত গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা 
সাঁইতে” বাহির হইলেন, অনেকে পরিচীরকের হস্তে টাকা পাঠাইয়া 
দিলেন । 

সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিনের রৌদ্রোত্তপ্ বস্ন্বরার ললাটে উষ্ণ- 
বানু প্রবাহ অন্তমিত তপনের অস্তিম দীর্ঘসবাসের ন্যায় সঞ্চরণ করিতে 
লাগিল। কাত্যায়নী মন্দিরে কীশর ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল/ মন্দির 
সন্সিকটস্থ অশ্বখতলায় জটাখারী, “ভম্মাকৃত, ধূসরদেহ সন্্যাসীগণের 
কণ্ঠদেশ হইতে স্ুগন্তীর পবোম্‌ বোম্‌ হর হর” ধ্বনি উত্থিত হইতে 
লাগিল। গঞ্জিকা ধূমে চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল । 

এক একটি করিয়। বাজারের সমস্ত দোকানে দীপাঁবলী প্রজ্জলিত 
হুইল। আজ অনেকেই বাঁতি জালাইয়াছে, কেহ বা ল্ঠনের ভিতর 
গেলাঁস বসাই্কা নারিকেলের তৈল জালাইতেছে। “হালি দৌকানদার” 
নকড়ি তরফদার খুব খুমধামে পসর হার ( বেনে মশলা) এক দোকান 


৯২. ভারতী । [ভা, বৈশাখ, ১৩০৯ 


খুলিয়াছে, তাহার দোকানে ডিট্মাঁরের এক “হযািং ল্যাম্প)? চিমনিটা! 
ফাটা এবং ডোমের উপর এক আঙ্কুল পুরু ধুল! । 

কৃষ্ণপক্ষ । আকাশে টাদ উঠিল না। তেঁতুল গাছের ঘন পাতার 
অন্তরালে, জঙ্গলের মধ্যে জৌনাকী মিট মিট করিয়া। জলিয়! অন্ধকীর 
রাক্ষসের চক্ষুম্পন্দনের স্তায় দেখাইতে লাগিল । 

আকাশে সমুজ্জল হীরকথণ্ডের স্তায় অগণ্য নক্ষত্র দীপ্যমান 
হইয়াছে। পথের ধারে কাঠাল গাছতলায় গাড়ী গরু নামাইয়া 
গাড়োয়ানের৷ তিউড়িতে ভাত র'ধিতেছে, আর পরস্পরের স্থথ দুঃখের 
আলোচনা করিতেছে । বলদগুলি এক এক বস্তা মপিনার ভুষি উদরস্থ 
করিয়া শয়নপূর্বক রোমস্থন করিতেছে। গাড়ীতে “তিসি' বোঝাই, 
রামনগর ষ্টেসনে যাইবে । গাড়ীর নীচে ঝাঁজরা! করা টিনের আশ্চর্য্য 
লগ্ঠনের মধ্যে কেরোসিনের একট ছোট ডিবি জলিতেছে ; রাজ- 
কর্ধান্রক্ত গ্রাম্য অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট সমূহের বিচারনৈপুণ্য হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের এই তৈলের অপব্যয়। 

রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। তখনও ছুই এক জন লোক লণ্ঠন হস্তে 
বাজারের দিকে চলিয়াছে, তাহাদের বাম হস্তে স্থুল বংশযষ্টি, তাহা 
হইতে ক্রমাগত পথের উপর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হইতেছে । 


শ্ীদীনেন্দ্রকুমার রায় । | 


ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল । 


ইং রাজী ১৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতসচিবের নিকট 

ভারতীয় ভূমিকর সম্বন্ধে একটা আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। 
আমি ভিন্ন বাক্ষালার ভূতপূর্বব প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, 
বস্বের ভূতপুর্বব বিচারপতি সারজন জার্ডিন, মান্দ্রাজের রাজস্ব বন্দোবস্তের 
ভূতপুরর্বক ডিরেক্টর মিঃ পাক্‌ল্‌ বাঙ্গালার মিঃ রেনন্ডস্,বন্বের মিঃ রজার্স, 
মান্দ্রাজের মিঃ গার্ট্টিন এবং অন্তান্ত উচ্চপদস্থ অবসর-প্রাপ্ত রাজ- 
কর্মচারিগণ উক্ত আবেদনের স্বাক্ষরকারী ছিলেন। সেই আবেদন 
পত্রে ভারতীয় ভূমিকর সুসঙ্গতি এবং স্থবিচারের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত 
রাখিবার জন্য পাঁচাট নিরমের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বিগত 
১৩০৮ সালের আধাঢ় মাসের ভারতীতে “ভারতীক্ব ছূর্ভিক্ষ”” নামক 
প্রবন্ধে এই আবেদন পত্রের উল্লেখপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম উহার 
ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাছুর 
তাহার, মন্ত্রীসভায় সেই প্রস্তাবগুলি যাব পরিমাণে গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। 

১। কৃষকের নিকট হইতে খরচ বাদ আদল 
উত্পন্নের অদ্ধেক গ্রহণ । 

আবেদনকারিগণ যে প্রথম নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার 
ভাষা এইরূপ-_মান্্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে 
যেখানে ভূমিকর সাক্ষাৎ সন্বন্ধে কৃষকের নিকট হইতে লওয়া হয়__ 
সেখানে চাষের খরচার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের 
দাওয়া আসল উৎপন্নের মূল্যের অদ্ধাংশের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা 
কর্তব্য। এমন .কি ভারতবর্ষের সেইসকল প্রদেশে, জ্রেখানে 
আম্ুমানিকরূপে আঁগিজের অর্ধাংশ, তাঁরতউৎপন্নের এক তৃতীয়াংশের 
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- কাছাকাছি বলিয়া গ্রহণ কর! হয়, সেখানেও সাধারণতঃ তাবৎ্উৎপন্থের 

এক পঞ্চমাংশকে অতিক্রম করা উচিত নহে। 
পূর্বোক্ত নিয়মের প্রথমাংশের ভিত্তি (যাহা গবর্ণমেন্টের দাওয়াকে 

আমল উতৎপন্নের অর্ধাংশে সীমাবদ্ধ করিতেছে) স্তর চাল উড্ের- 
১৮৬৪ সালের প্রেরিত পত্রের উপর সংস্থাপিত। ইহা ভারত গভর্ণমেপ্ট 
বাক্যতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন তাহার রেজৌলিউসানে 
বলিয়াছেন, “প্রান ৪০ বৎসর অতীত হইল, মান্রাজ প্রদেশের আসল 
উতপন্নের অর্ধেকের নিয়ম বিকন্পে গৃহীত হয়।” তজ্জন্ত আবেদন- 
কারিগণ কোন নুতন নিরম বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করেন নাই, 
কেবল যেখানে ভূমিকর কৃষকদের দ্বারা সাক্ষাতে সরকারে প্রেরিত 
হয়, সেই স্থলে সেই স্বীকৃত নিয়ম স্তায়ান্থগত ও সর্ধবাদীসন্মতরূপে 
কার্যকারী করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র। বোস্বাই প্রদেশে 
ভূমিকর আদল উৎপন্লের অর্দেকাংশে সীমাবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টাই 
করা হয়'নাই। আর মাক্রাজ প্রদেশে সচরাচর এরূপ রাজস্ব আদায় 
করা হয় যে রাজন্ব-বন্দোবস্তকারী কর্মচারীর নিজের সাক্ষ্য দ্বার! 
জানিতে পারা গিক্সছে যে তথায় ভূমির কর আসল উৎপন্নের সমস্ত 
গ্রাস করিয়! ফেলে। আমি এইনাত্র অন্থরোধ করিয়াছি যে, যে নিক্মম 
কথায় গৃহীত হইয়াছে তাহা যথাযথরূপে কাধ্যে পরিণত করিয়া! কৃষক 
মশ্প্রদাক্কে আসল উৎপন্নের অদ্ধেক অপেক্ষা অধিক. ভূমিকর হইতে, 
রক্ষা কর! হউক। লর্ড কার্জন তদদীয় রেজোলিউশনে এপ রক্ষা পাইবার 
কোন উপায় করেন নাই। ইহাতে মান্দ্রীজ এবং বোম্বাইয়ের ক্কৃষী 
ভুম্যধিকারীগণের ভূমি-ক্র পুর্কেরই ন্যায়. অনিশ্চয় রাথিয়াছে। এই 
অনিশ্চয়তাতে কৃষীজীবিদিগকে নীতিত্রষ্ট করিয়া ভারতীয় কৃষীকার্য্যকে 
উচ্ছন্ন দিবার উপক্রম করিতেছে । রর 

_.. উপরোক্ত নিয়মের দ্বিতীয্মাংশে বলা হইয়ুছে- যে বখন ভূমি-কর 
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ককষকদিগের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারে দেওয়া হয়, উহার সর্বোচ্চ 
হার তাবৎ উতপন্ধের এক পঞ্চমাংশে সীমাবদ্ধ থাক কর্তব্য। র্ভ 
কার্জন্‌ নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছেন--“আবেদনকারিগণ যে তাবৎ 
উৎপন্নের হার প্রবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যদ্চপি 
বিধিবদ্ধরূপে প্রচলিত করা হয় তাহা হইলে সর্ধত্র করবৃদ্ধিতে পর্য্য- 
বলিত হইবে। মধ্য প্রদেশের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, উৎপন্নের সহিত তাবৎ খাজনার অনুপাত এক-ষ্ঠমাংশ হইতে 
এক চতুর্দশাংশ পধ্যন্ত, এবং ত্র হার প্রবন্তিত করিলে রায়তদিগের 
দায়িত্ব দ্বিগুণ বদ্ধিত হইবে। বঙ্গীয় রিপোর্টে ষ্র্যাটিষ্িক্সমূলক যে 
যুক্তি পাওয়। যায় তাহাতে বিশ্বাস হয় যে তথায় খাজন৷ সাধারণতঃ 
তাবৎ উতৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অনেক নিম্মে অবস্থিত। এবং 
অস্থারীরপে বন্দোবস্তী-ক্কত গভর্ণমেণ্টের মহালের বাঁয়তেরা, এই 
নিক্ষম দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূস্বামীর 
অবীনের অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর অবস্থাপন্ন। মান্দ্রাজের উত্তরে লিখিত 
আছে .যে “গ্রপি গভর্ণমেন্ট বায়তদিগের নিকট হইতে বথার্থ তাবৎ 
উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশ লয়েন, তথায় ভূমির রাজস্ব এখন অপেক্ষা 
দ্বিগুণিত করিতে হইবে; * * * জুতরাং আবেদনকারীরা, যাহা 
অনুমান করিয়াছেন তাহা কাধ্যে পরিণত করিলে, বিপরীত ফল 
প্রসব করিবে, ত্দন্থসারে রাজ প্রতিনিধি ও তাহার সদস্যগণ এরূপ 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম।” 

উদ্ধৃত সমগ্র মস্তব্যেই গতর্ণমেপ্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি তুল বুঝিনা 
ছেন। আবেদনকারীরা। এরূপ বলেন নাই যে পঞ্চমাংশই ভূমি- 
করের মাত্রা নির্ধারিত হইবে । তীহারা বলেন নাই যে গভর্ণমেপ্টকে 
প্রজার নিকট হইতে প্রকৃত সমগ্র শঙ্তমূল্যের পঞ্চমাংশ লইতেই 
হইবে। তীহার1 কেবলমাত্র প্রস্তাব -করিয়াছিলেন যে সমগ্র শস্ত 
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. মুল্যের পঞ্চমাংশকে যেন অতিক্রম করা না হয়। ১৮৮৩ সালে সার্‌ 
এন্টনি ম্যাকৃডোলেন বাজালার জমিদারগণের পক্ষে ইহাই সর্বোচ্চ 
ভূমিকর এইরূপ মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছিলেন। সার চালর্স উডের 
১৮৬৪ সালের নিয়ম অন্ুদারে গভর্ণমেণ্ট অদ্দেকমাত্র ভূমিকর গ্রহণ 
করেন, পরা নহে। তথাপি তাহা অনেক সময়ে সমগ্র উৎপত্তির 
পঞ্চমাংশ অতিক্রম করিয়া যায়। ১৮৮০ সালের ফেমিন কমিশনের 
নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে কোন কোন তালুকের ভূমিকর তাবৎ 
উৎপত্তির 3৩৯ অংশ পর্যন্ত আছে। এবং সম্প্রতি মান্্রীজের 
রেভিনিউ বোর্ড এইরূপ বুঝাইতেছেন যে এই উচ্চ হার অতি ক্ষুদ্র 
প্রদেশেই ঘটিয়াছে, এবং উইক হইতে ২২ অংশ ধরিলে প্রকৃত সত্য 
অনেক পরিমাণে বজায় থাকে । ১৯০০ পালের ফেমিন কমিশনের 
নিকট প্রমাণিত হইয়াছিল যে মোটের উপর গুজরাটের ভূমিকর সমগ্র 
উৎপত্তির এ অংশ 9 সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে গুজরাটির অনেকগুলি 
. বিশেষ বিশেষ তালুক এবং গ্রামে তূমিকর এই অংশ অপেক্ষা অধিক 
অথবা এই অংশ অতিক্রম করিনা গিয়াছে। আবেদনকারিগণ প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন যে এই প্রকার অতি মাত্রায় করের হার নির্ধারণ 
করিতে দেওয়া না হয়। এবং ভূমিকরের হার জমির গুণানুসারে অল্লা- 
ধিক. হইলেও কোন প্রকারেই তাবৎ উৎপত্তির ১ অংশ অতিক্রম 
করা উচিত নহে । আবেদনকারিগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে সার 
এন্টনি ম্যকূডোনাল্‌ বাঙ্গীলার বে-সরকারী ভূম্যধিকারীদিগের প্রাপ্য 
করের যে চুড়ান্ত সীম! নিদিষ্ট করিয়াছেন তাহাই কৃষক প্রজাদিগের 
গভর্ণমেণ্টকে দেয় করেরও সীমারূপে নিদ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বড়ই 
ছর্ভাগ্য যে গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত নিয়মটি এইরূপ ভুল বুঝিলেন ) 
একটা স্বকপৌল কল্পিত নিয়ম যাহা! আবেদনকারীরা৷ কখনও প্রস্তাব 
করেন নাই তাহারই সস্তার্িত অস্্গল ব্যাখ্যা করিলেন এবং কৃষক- 
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দিগের দেয় ভূমিকরের চরম সীমা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট কী. 
করিলেন। 

ভারতবর্ষে যত প্রকার লোক গভর্ণমেন্টকে ভূমিকর প্রদান করে 
তাহাদের মধ্যে মান্দ্রীজ এবং বন্ধের কৃষকেরা যে পরিমাণে নিরুপায় 
ও অসহাক্স .এরূপ আর কেহই নহে। উত্তর ভারতের জমিদারেরা 
নিজেদের ছঃখ প্রকাশ করিতে সক্ষম কিন্তু দক্ষিণ ভারতের ক্ৃষাঁণ 
ভূম্বামিগণ তাহা৷ পারে না। উত্তর ভারতবর্ষের জমিদারেরা “সাহীরাণ- 
পুরের অর্ধ ভূমিকর নিয়মের” আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা 
দ্বারা করপীমা স্পষ্টতঃ নির্ধারিত আছে। দক্ষিণ ভারতের কৃষাণ 
ভূম্বামীরা' সেরূপ কোন স্পষ্ট সীমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে 
না। এই জন্তই আবেদনকারিগণ ইহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত একটা 
ছুই প্রকারে নির্ধীরিত সীম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহারা চাহিক্া- 
ছিলেন ঘে খরচ বাদ অদ্ধ শ্ত-মূল্য গ্রহণের নিয়ম অতি দৃঢ় ভাবে 
এবং সর্ধজ্রই কাধ্যতঃ রক্ষিত হয়ঃ এবং একটি দ্বিতীয় ও অতিরিক্ত 
নিরম এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষে সমগ্র উৎপত্তির পঞ্চমাংশের 
অধিক কর গৃহীত না হয়। লর্ড কার্জন প্রস্তাবদ্ধয়ের কোনাটি 
গ্রহণ করেন নাই । ১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে ফেমিন কমিশন যে 
সকল ব্যাপার প্রকাশিত করেন, তাহাতেও বড়লাট বাহাছুর দক্ষিণ 
ভারতের দীন অস্হায় কৃষাণ তূস্বামীদিগের উপর গভর্ণমেণ্টের দাবী 
সম্বন্ধে কোন প্রকার স্পষ্ট, সরল এবং বোধগম্য সীম! নির্দিষ্ট করিলেন 
না। বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুপ্ন হইয়াছি। 
কারণ কৃবীজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং 
কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা এবং বুঝিতে 
পারা ভারতবর্ষে থে পরিমাণে আবগ্তক বোধ হয় পৃথিবীর আর 
কোথায়ও তত নহে! * রাজার দাবীর অনিশ্চয়তা কৃষিকা্যকে একে- 
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« করিয়া ফেলে এবং এই সর্ধনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষে 
ফ্ষিচেষ্টার সর্বনাশ করিতে থাকিবে । যতদিন না এরূপ কোন 
ভবিস্ং শাসনকর্তার অভ্যুদয় হইতেছে ধিনি প্রজ্াদিগ্রকে আরও একটু 
নিকট ভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্ত আরও একটু বথার্থ 
সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া ক্কষাণদিগের বোধগম্য 
ভাথায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, থে জমির উৎপত্তির কতখানি 
পরধ্স্তমাত্র গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেন 
এবং কতটুকু নিশ্চগ্ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্মচারী 
ব। বন্দোবস্তী কার্ধাকারকের। তাহা ম্পর্শও করিতে পারিবে না,-- 
ততদিন পর্ধ্স্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সে দিন ভারতবর্ষের পক্ষে 
- একটি মহাঁপ্ভদিন যে দিন এরূপ বাণী ভারতবর্ধীয় রুষাণ প্রজাদিগের 
প্রতি উচ্চারিত হইবে । ভূপৃষ্ঠে অন্ত কোন প্রজার ইহার এতটা 
আবগ্তক নাই। 
: বারান্তরে অবশিষ্ট আন্দোলনগুলির ফলাফল বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে 
জানাইব। 


ভীরমেশ চন্দ্র দভ। 


হাল খাতা । 


পয়ল। বৈশাখ । নৃতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের 
পক্ষে আনন্দ উৎসবের দিন। কিন্তু আমর! সেদিন চিনি শুধু হাল খাতার । 
বছরকার দ্রিনে আমর! গত বৎসরের দেনাপাওন! লীভলোকসানের হিসেব নিকেশ 
করি, লৃতন খাত। খুলি এবং তার প্রথম পাতায় পুরণে। খাতীর জের টেনে আনি। 
বৎসরের পর বৎসর ঘায়, আবার বৎসর আসে, কিন্ত আমাদের নূতন খাতায় 
কিছু নূতন লাভের কথ। থাকে না। আমরা এক হালখাত। থেকে আর এক 
হালখাতায় শুধু লোকসানের ঘরট। বাড়িয়ে চলেছি। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতির 
জের এবারেও টান্তে হচ্ছে ।. এভাবে আর কিছুদিন চল্লে যে আমাদের জাতকে 
দেউলে হতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | লাভের দিকে শুস্ত ও লৌকসাঁনের দিকে 
অস্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্চে, তবে আমর! বাবসা গুটিয়ে নিইনে কেন? কারণ তবের হাটে 
দেকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশ। আছ্ছে। লোকে বলে 
আশা না মলে যায় না। 
মহামারী ও দুর্ভিক্ষে যে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি নেই, একথ। ত সর্বববাদীসম্মত, 
তবে যুদ্ধের কথায় হয়ত অনেকেই আপত্তি করবেন। বুটিশশাসিত ভারতবর্ষে শুধু 
নিছক শাস্তি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রস্তুতি উৎপান্তের নামগন্ধও নেই। ইংরাজরাজ এই বলেঃ 
আমাদের, এবং সম্ভবতঃ নিজেকেও, স্তোক দেন যে, এই দেশব্যাপী শাস্তির এড অশেষ 
গ্ুফল যে আমরা জ্ঞ।নচণ্ষু উন্মীলিত করে দেথ্লে স্পষ্টই দেখতে পাব তাঁর তুলনায় 
পেগ. ফ্যাষিনের ষে কুফল তা নগণ্যমত্র। ও সামান্য কুফলের দ্রিকে চোখ পড়াটাই 
আমাদের নিমকহারামীর পরিচয় দেয়। কেবলমাত্র শাস্তি যে একটা! মহ। সৌভাগ্য, 
এ কথ! সত্য কি না সে তর্ক মিছে। কারণ সুখে হোক, ছুঃখে হোক্‌, আমাদের 
শাস্তিতেই বাস করতে হবে। কিন্তু বিদেশের যুদ্ধের যে হ্যাপা পাম্লাতে হয়, এই 
আমাদের দুর্ভাগ্য । ইংরেজ মনে ঠিক দিয়ে রেখেছেন, যে ইংরেজ ব্যতীত পৃথিবীর 
আর কোন জাতির উচ্চ আশারূপ ভবরোগের একমাত্র অব্যর্থ উষধ হচ্চে 01017), 
ওরফে গোরা। তবে এই মহা উধধ বুয়রদের সম্বন্ধে যে কতকটা ব্যার্থ হয়েছে, সে 
ওষধের দোষ নয়, . অহগানেরা দোষ। টমির গত ফোদ্ধা ভূভারতে নেই। তবে 
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-টমি যদি কৌথাঁও হাঁর মানে ত সেষযুদ্ধের উপকরণের দোষে । টমির হাতিয়ার 
নিতান্ত দেকেলে, মির হেল্মেটের গড়ন কি একরকমের, টির জুতো! হয় বড্ড 
ঢিলে নয় বড্ড কশ।1 সুতরাং সাজসজ্জী, বন্দুক, কাঁমান, সঙ্গীন, তোজ্দান, গোলা” 
গুলি সব বদলাতে হবে, সব আবার নতুন ক'রে করতে হবে। অগাধ পর্পসা ব্যয় 
হবে, এবং এএম্পায়ারাতুক্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সেই ব্যয়ভারের উপযুক্ত অংশ 
বহন করতে হবে । অর্থাঞ্ আমাদের খরচের খাতায় ছু' এক ক্রোর লিখতে হবে। 

আমর! জাতীয় অবস্থা! শুধরে নেবার একমাত্র উপায় ঠাউরেছি 2801001 
0928555 করা, কিন্তু ভুলে যাই, যে বিপদ যখন নিতান্ ঘনিয়ে আসে, তখন 
শান্তি স্বস্তায়নে রক্ষা পায় না। নিজের দুরবস্থা নিজে ছাঁড়। অপরে কেউ দুর 
করতে পারে না। 

আমর! স্বজাঁতি সন্বদ্ধে ষে একেবারেই উদাসীন ত| নয়। গেল বৎসর, জাতি 
হিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈদ্য বড়, এই নিয়ে একট! তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা 
অপরের তুলনায় স্কল হিসেবেই ছোট, সেইজন্য আমাদের নিজেদের অধ্যে কে ছোট 
কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়! আর উপায় নেই। নিজেকে বড় বলে 
পরিচয় দেবার মারা আমরা ছাঁড়তে পারিনে। কায়স্থ বলেন আমি বড়, বৈদ্য বলেন 
আমি বড়! . শাস্ত্রে ষখন নান মুনির নানা মত, সুঙ্্ম বিচার করে এবিষয়ে ঠিকটা 
সাব্ন্ত কর! প্রায় অসস্ভব। বৈদোর ব্যবদায় চিকিৎসা,_-প্রাণরক্ষা কর।। ক্ষত্রিয়ের 
ব্যবসায় প্রাণবধ করা,অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈদা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্তরাং 
বৈদ্য অপেক্ষা বড় হতে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়। আবশ্যক, এই মনে করে জনকতক 
কারস্থদমীজের দলপতি ক্ষত্রিয় হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদর 
শুনে আমি একটু বিশেষ উৎফুল হয়ে উঠেছিলুম। ্ / 

কারণ প্রথমতঃ আমি উন্নতির পক্ষপাতী । কোন লোকবিশেষ কিস্বা। জাতি- 
বিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে দেখলে কিন্বা 
শুনলে খুনী হওয়া আসার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বাঙ্গালার পক্ষে যখন 
জিনিষটে এতটা নৃতন । নূতনের প্রতি মন কার না৷ যায়, অন্ততঃ ছুদণ্ডের জন্যও । 
অবনতির জন্য কাউকেই জায়ান করতে হয় ন[। ও একটু চিলে দিলে আপনা হতেই 


রিয়া র্রেরারএএরেরি রক স্যা, পারসন এ রি রর এন এক». শি 
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প্রমাণ করেছেন যে জড়ে ও জীবে আসাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তি মাত্র। সেত্রান্তির 
মূল আমাদের চর্ম চকু স্থদৃষ্টি। তিনি ইলেকৃট্রসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে অবস্থা! অনুসারে জড়পদার্ধের ভাবভঙ্গী ঠিক সজীব পদার্থের অনুবূপ। 
প্রোফেসর বোস নিজে বলেন যে তাঁরতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়, 
এ সত্য আমাদের পূর্বপুরুষদের কাঁছে বহুপুর্ে ধরা! পড়েছিল, তাদের দিব্য চক্ষু 
এড়িয়ে ষেতে পারেনি ; এক কথায় এটা আমাদের খালদানী সত্য। আমি বলি 
তার আর সন্দেহ কি? এ সত্যের প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সাহাঁধ্যও আবশ্যক নয়, 
এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও 
সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচচি যে আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কৌন 
প্রভেদ নেই। স্থৃতরাং কেউ. যদি কার্ধ্যতঃ ওর উল্টট। প্রমাণ করতে উদ্যত হয় 
তাঁহলে নৃতন জীবনের ক্ষ-স্তির একটু আভাস পাওয়া যায়। 


আমাদের বাঙ্গালী জাতির চিরলজ্জার কথ আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই! 
এর জন্য আমরা! অপর বীর জাতির ধিক্কার, লাগ্না গঞ্জন! চিরকাল নীরবে সহ করে 
আস্ছি। ঘোষ, বোস, মিত্র, দে, দত্ত, গুহ প্রভৃতির যে আমাদের এই চিরদিনের 
লজ্জা দুর, এই চিরদিনের অভ।ব মোচন করবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, তার জন্য 
তারা৷ শদেশহিতৈষী ও স্বজাতিশ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতীভাজন হয়েছেন । কেবল 
মা ধৈদ্যের উপর টেক্কা! দেওয়াই যে কায়স্থ দলের এ ইচ্ছার মূল তা! নয়, আমার 
বিবেচনায় এর মুল আরও গভীর । ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি একট! প্রচ্ছন্ন 
নৈসর্গিক যোগ আছে, এক এক যুগের হাওয়ায় কি একটা। থাকে, যার দরুণ একই 
সময়ে উভয় দেশে একই প্রকার ঘটনার উদয় হয়। আক্ব্র ও এলিজাবেথ 
সমসাময়িক, চৈতন্য .ও লুখার সমসাময়িক, ইংলগে এবং হিনদুম্থটনে একই সময়ে 
ইন্ফয়েঞজা দেখা দেয়, লওনের ও কলিকাতার কারস্থ একই সময়ে ক্ষত্রিয় হবার 
জন্ঠ চুল্বুল. করে। অল্পদিন হল দেখা গেছে লগ্ন সহরের যত কলমপেশ! 
কেরাঁণীর দল হঠাৎ কলম ছেড়ে ভলওয়ার ধরব বলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছে। 
কলকাতা সহরে তার কিছুদিন পরেই, বাদের জাতব্যবসা কলমপেশা, তাঁরা 
গায়ে বন্ধ ন/। হোক্‌ নামের পিছনে বর্ন আঁটবার ভন্ আস্থির হয়ে উঠলেন। 


১০২ ভারতী। [ ভা, বৈশাখ, ১৩০৯: 


- অকৃতকার্ধা হয়েছেন। তাদের প্রথম ভুল শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করতে 
যাওয়া। কি ছিলুম সেইটে স্থির করতে হলে পুরনো পাঁজি পুথি খুলে বসা 
আবহাক, কিন্ত কি হব তা স্থির করতে হলে ইতিহাসের সাহাধ্য অবাবশ্তক | 
ভবিষ্যতের বিষয় অভীত কি সাক্ষী দেবে; বিশেষতঃ বিষয়টা! হচ্চে যখন ক্ষত্রিয় 
হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট । কিন্তু আমদের এমনি অভ্যাস খারাপ হয়েছে 
যে আমরা শাস্ত্রের দোহাই, ন! দিয়ে একপদও অগ্রসর হতে পাঁরিনে। 

পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার করবার জঙ্য ছুটি মারাত্মক জিনিসের 
স্থষ্টি করেছে, অন্ত্শঙ্ত ও শানু । আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া 
ঝগড়। বিবাদ করিলে, যেখানে লড়াই হচ্চে সে পাড়। দিয়ে হীটিনে, এই উপায়ে 
যুদ্ধের অগ্রশন্তরকে বেবাক্‌ ফাকি দিয়েছি। য|কিছু বাকি আছে ডাক্তারের হাতে। 
আমরা চিররুপ্ন, হৃতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমর। ঘর করতে পাঁরিনে, এই উভয় 

. নন্কটে আমরা হোমিওপ্যাথি ও কনিরাজীর শরণাপন্ন হয়ে -স অন্ত্রশপ্রেরও সংপর্শ 
এড়িয়েছি। আমাদেগ যখন এত বুদ্ধ, তথন শান্দের হাত থেকে উদ্ধার পাই এমন 
কি কিছু উপায় বার করতে পারিনে % 

কিন্তু কায়স্তের ক্ষত্রিয় হওয়া কসালে বটল না । রাজা বিনয়কৃঞ্চ দেব একে 
কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, স্থতরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে 
বিরোধী হলেন তখন অপর পক্ষ ভয়ে নিরপ্ত হলেন। যাঁর৷ ক্ষত্রিয় হতে উদ্যত 
ভাদের ভয় জিনিষটে যে মাগে হতেই তাাগ করা নিতান্ত আবশ্ঠক এ কথা বোঝ! 
উচিৎ ছিল। ভীরুত। ও ক্ষাত্রধন্ম ধে একসঙ্গে থাকতে পারে না, এ কথ! বোধ হয় 
ভারা অবগত ছিলেন না। তবে হয়ত সনে করেছিলেন যখন মূর্খ ব্রাঙ্গীণে দেশ ছেয়ে 
গেছে, তখন তীর ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি? জড়পদার্থেরও একটা অন্তশিহিত শঙ্ধি 
আছে, তার কায/ হচ্চে চলংশক্তি রূহ করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানে। 
যাক না, তার কারণ এই জড়শক্তিই আমাদের সমীজে সর্ব্জয়ী শক্তি । 

রাজা বিনয়কৃ্চ যে কায়গ্র সমাজের সংস্কারের উদ্বোগে বাধ! দিয়েছেন শুধু তাই 
নয়, তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজসংস্কীর মহাঁসভার সভাপতির 
আদন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে, 


জ্ডা) বৈশাখ, ১৩০৯] হাল খাতা। ১০৩ 


ও পরিবর্তন হবে ভবিষ্যতে, বর্তমানের কোনও কর্তবা নেই, কোনও দায়িত্ব নেই। 
সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে করলে ভাঙ্গতে পারে মানুষে, অতএব মানুষে তার সংস্কার 
করতে পারে না, নে ভার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে । এ মত যে অশ্বীকার 
করে সে 8০: পড়েনি। 
এই ভাবের কথ। পূর্বের আমরা অনেকবার বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার মিষ্টার 
এন্‌, এন্‌ ঘোষের মুখেও শুনেছি, তিনিও কথার কথায় 137এর দোহাই দেন। 
আজকাল এক শ্রেণীর লোক আছেন ধারা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, 
নিজেদের অবস্থা, এই সব বিষয়েই একটু আধটু চিস্তা করে থাকেন, এবং শেষে এই 
সিদ্ধান্তে উপাস্থৃত হন যে সাবধানের মার নেই। এরণ সব [জিনিষই ধারে সুস্থে 
ঠাগ্ডাভাবে করবার পক্ষপাতী । এর রোথ্‌ করে হুমুখে এগোতে চান না বলে? 
কউ যেন মনে না ভাবেন যে এর পিছনে ফিরতে চান। যেখানে আছি সেখানে 
থাকাই এরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এর" অনুমোদন 
করেন, কিন্ত সে বড় আস্তে, বড় সন্তর্পণে। থে হাড় বাঙ্গলী ভাব অগ্দিকাংশ লোকের 
ভিত্তর অব্যক্তভাবে আছে, এরা কেউ কেউ পরিষ্কার সুন্দর ইংরাজীতে তা ব্যক্ত 
করেন। সংক্ষেপে এদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গ[ধাবোট উন্নতির ক্ষীণ আতে 
ভাসাও, সে একটু একটু করে অগ্রসর ইবে, যদিচ চৌঁখে দেখতে মনে হবে চল্ছে না। 
কিন্তূ'খবরদার লগি মেরোনা, দাড় ফেলোনা, গুপ টেনে। না, পাল খাটিয়ে না, গুধু 
চুপটি 'করে হালটি ধরে বলে থেকো । এই মতের নাম হচ্চে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার 
আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য! গাধাবোট চলে না দেখে লোকে মনে করে 
ন| জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাহ আছে। 
বিজ্ঞত। জিনিষটে আমাদের বর্তমান অবস্থার একচা। ফল মাত্র! এ অবস্থাকে 
শীরেজীতে বলে 11805100795010, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ি 
উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই বলে? বর্ণন করেছেন ষে “লখইতে না 
গার জেঠ কি কনেঠ৮_ এ জ্ঞোষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চেন। যায় না। কাজেহ আমর! কাজে 
ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমীর, নয় জ্যাঠামীর না হয় এক সঙ্গে ছুয়ের। এই 
হন ভাব! আমাদের বিশেষ মনঃপূত। ছোট ছেলের দুরন্ত ভাব আমর! 





মিনির রে রস পিজি ররলা রর 





১০৪ ভারতী।, [ভা বৈশাখ, ১৩০৯ 


এই বিজ্ঞগা একট। রোগবিশেষ। এ রোগের নাম মানসিক খাতুদৌর্ববল্য। 
কবিরাঁজী শাস্ত্রে স্ায়ুরোগের যে যে লক্ষণ দেওয়া! আছে, এই বিজ্ঞতার ভিতর দে সব 
লক্ষণ দেখ্তে পাঁওয়] যায়। যথা,_অকাঁরণ ভর, শিরৌধূরণন, হৃৎকম্প, চিতচাঞ্চলা, 
দুশ্চিন্তা, অকারণ উদ্বেগ, কার্ধোে অনাসক্তি, নিরুদাম, নিরুৎসাহ, অবসাদ, বিষয় মাত্রেই 
অনাস্থা, অপ্রবৃত্ি, সংশয়, ইচ্ছাশক্তি ও ধারণ।শক্তির জোঁপ, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমাদের এখন প্রধান আবশ্তক একজন নৃতন ধন্বস্তরী, যিনি এই বিজ্ঞত। রোগের 
মকরধ্বজ হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন । 

ধরাকে সর| জ্ঞান কর! আমর! সকলেই উপহাঁসের বিষয় মনে করি, কিন্ত সরাকে 
ধরা জ্ঞান কর! আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও মনৌভাবটি 
না। থাক্‌লে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। 19071, চ৮৩000 1২6৮০1501০7 রূপ বিপুল 
রাজাবিপ্নবের মমালোচন। : সুত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন নেই মতামত বাঁলবিধবাকে 
জোর করে বিধবা রাখবার স্বপক্ষে ও কৌলিন্যপ্রথ। বজায় রাখ্বার স্বপক্ষে ফয়োগ 
করলে যে আর পাচজনের হাদি পাবে না কেন ত| বুঝতে পারিনে । 

আমাদের সমজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হতে চলে আস্ছে, আচারে ব্যবহারে 
আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নুতন, "স শিক্ষায় আমাদের সনের বদল 
হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের তাবে মিল নেই। 
যার! মনকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিশ্বীস করেন, তাদের সহজেই ইচ্ছ। 
হয় ষে ব্যবহার মনের অনুরূপ করে আনি। অপর পক্ষে মীর! ছুর্বল, ভীরু ও অক্ষম 
অথচ বুদ্ধিমান তীর! চেষ্ট। করেন তর্কযুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে 
আনি। এই উদ্দেশ্তে যে তর্কবুক্তি খুঁজে পেতে বার কর হয় তারি নাম বিজ্ঞভীব। 
আমরা বাঙ্গাল: জাতি-সহকই ভুুশ্যভীর ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমর না 
শবে চিন্তে বিজরসইঅই সার কথ|। 
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কতদিন হ'তে তব দূর আগমন 
তৃষিত ব্যাকুল চিত্তে হে সগ্ভনূতন, 
প্রতীক্ষিয়া অবশেষে হেরিতেছি আজি 
প্রাচীন বসনে তুমি চুপে চুপে সাজি 
কোন ক্ষণে পুরাতনে করিয়া লঙ্ঘন 
প্রচারিছ অকস্মাৎ আপন শাসন)-_ 
হয়েছিল অন্তমিত কালি যেই রবি, 
অন্ধকারে ডুবেছিল যে ধরার ছবি, 

যে পক্ষীরা গেয়েছিল বিদায়ের গান, 
তারাই তোমারে আজি করিছে আহ্বান )-_ 
তাই ভাঁবি কবে সেই শীতল ছায়ায় 
নিত্য পুরাতন যাহা রবে এ ধরায় 
গাবে বন্দনার গান বিপুল হরষে 
- ৫মার জীবনের পুনঃ নবীন বরষে ! 


ভুলশিক্ষার বিপদ । 


ড্দিনের ছটিটা মধুপুরে গিয়া যাপন করিবার জন্য ভাগাদার 
ব উপর তাগাদা, পাইতেছি ; না গেলে আর চলে না। মধুপুরে 
আমাদের একটি ছোঁট বাঙ্গলা আছে। শীতকালে প্রারই আমাদের 
বাড়ীর কয়েকজন করিয়া সেখানে গিয়া অবস্থান করেন। এবার 
বড়দিদি নিজের পুত্র কন্যাদের লইয়া সেখানে অবতীর্ণ ঃ সুরেন ভায়া 
এবার বিএ, পরীক্ষা. দিবেন,_তিনি সেখানে আপন পাঠ অভ্যাস 
এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। দিদির মেয়ে মিনি বা 
মেনকারাণী আমায় মারাত্মক রকম শাসাইয়াছে, সে লিখিয়াছে-_ 
প্রবার যদি তুমি না আসবে তবে আর তোমার মাথার একটিও পাক! 
চুল তুলে দেব না__যাও।” আর কি করিয়া থাকি ? তাং জিনিষপত্র 
গুছাইয়। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় হাবড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । 
উঃ__সেদ্দিন কি ভীড় !__কিন্ত একটা এই শুভগ্রহ শুধু ভদ্রলোকের 
. ভীড়। অধিকাংশই নব্যযুবক,উত্তম পরিচ্ছদে আবৃত ) সুগন্ধময়। 
সকলেরই সুখ প্রফুল্ল, হান্ত পরিহাসে প্রদীপ্ত। মনে হইল যেন 
কলিকাতার অধিকাংশ তরুণবিরহী যুক্তি করিয়া এই ট্রেনেই শ্বসুরালয় 
যাত্রা করিয়াছে। এরূপ জনসংঘ ক্লান্তিজনক নহে-বরং তাহার 
' বিপরীত? 
গাড়ী ছাড়িল। খুবকগণ উচ্চহান্তে ও সিগারেটের ধুমে কক্ষবাধু 
তীরাক্রাস্ত করিয়া তুলিল। হুগলি অবধি খুব ভীড় রহিল,_তাঁহার 
পর হইতে একটু কমিতে আরম্ভ করিল। পাণুয়া ছ্টেশনে একটি 
স্বলকায় প্রোচব্যক্তি আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। 
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চোখে রূপার ফ্রেমধুক্ত চশ্যা, দেহটি একযোড়া সেকালের দৌড়দার 
হাসিয়াযুক্ত গল্সাজলী শালে আবৃত; পায়ে গরম ফুলমোজার উপর 
ইংরাজি জুতা । বয়স বৌধ করি পঞ্চাশত্ের কাছাকাছি হইবে। 
বাবুটির' সঙ্কে অনেক লোক আসিয়াছিল, জিনিষপত্রও বিস্তর ! 
জিনিষপত্রে কামর! বোঝাই হইয়া! গেল। নীচে হইতে একজন বলিল 
-_-"সব উঠেছে ত--একবার গুণে নিন” শ্রবণ মাত্র বাবুটি এক ছুই 
করিয়া উচচৈঃস্বরে জিনিষ গণনা আরম্ত করিলেন, গাড়ি ছাড়িবারও 
ঘণ্টা দিল। 
ছইবার গণনা করিগা' বলিলেন-__-”ওরে ছটা কেন রে-_কি ওঠেনি 
রে, গ্যাথ, স্তাখ,।” তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবুটি 
হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্রাণপণে চীৎকার যা 
উঠিলেন__হীড়িট'__হীড়িটা__হাড়িটা-_” নি 
একজন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিল, তাহার হাতে হীঁড়িটা 
- দিতে গেল) কিন্তু তিনি তাহা! ধরিতে পারিলেন না; হাড়িটা পড়িয়। 
গেল। আমরা ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ার শব্দটা শুনিতে পাইলাম । 
ভত্রলৌকটি তখন ক্রোধে উন্বাত্ত হইয়া সবেগে বেঞ্চের উপর বসিয়া 
গড়িলেন। উপস্থিত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে আমাকেই একটু "সুক্রবিব” 
গোছ দেখিয়। বলিতে লাগিলেন-_“দেখলেন মশাই! একবার কাওথান! 
_ দেখলেন! দিলে হাঁড়িটে ফেলে 1” 
আমি লোকটার এই আপিলে অত্যন্ত আমোদ অন্থুতব করিলাম। 
কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলাম__“কি ছিল হাঁড়িতে ?” 
পমশাই--থাবার ছিল। এক হাড়ি খাবার ছিল-_হছুটাকার মাল। 
- গেল প্ল্যাটফর্মে পড়ে ধূলো মাথামাথি হয়ে। ভোগে হল না। সেই 
বাড়ী থেকে পৈ পৈ'করে বল্‌্তে বল্তে আসছি “ওরে দেখিস, যেন 
. খাবারের হাড়িটে ভুলে বাস্থনে ।”--'ওরে দেখিস্‌, যেন খাবারের হাঁড়িটে 
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: ভুলে যান্নে।--তা। সেই খাবারের হীড়িটেই ভুলে গেল! এক হাঁড়ি 
খাবার মশাই ! ভোগে হল না। আমি আবার বাজারের খাবার গুলো 
থাইনে কিনা। ও আমার আদৌ সহ হয় না। আমি বেখানে যাই 
নিজের খাবার নিজে সঙ্গে করে নিযে যাই। আমার পিসিমা। আজ 
তোর পাঁচটার সমগ্ উঠে লুচি ভাজতে বলেছেন (এই খানে বাঝুটি 
আঁঙুল গণিতে আঁরন্ত করিলেন) লুচি - ছিল, কচুরি ছিল, আলুভাজা 
ছিল, বেগুণভাঁজী ছিল, মোহন ভোগ ছিল, মোল্নাইয়ের গোল্লা ছিল 
আধ সের__মোল্নাইয়ের গোল্লা। খেয়েছ কখনও ?” 

বক্তৃতার আরম্ত হইতে সহযাত্রী যুবকগণ মুখ টিপিয়। হাসিতেছিল ? 
এই প্রন্থে হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আমি থোচিত গাস্তীরধ্য 
সহকারে বলিলাম_-“কৈ মনে ত পড়ে না।” 

ৃঁ বাঝুটি বলিলেন__“তা৷ হলে খাও নি। থেলে মনে থাকত। নে 

ভোলবার জিনিষ নয়।” 
আমি বলিলাম-”খুব সম্তব।” 
“মোল্নাইয়ের গোল্পার নামডাকও শোন নি?”  * ূ 
পনা__ও বিষয়ে বড় একটা চর্চা বাখিনে।” 
“কোথা থেকে আসছ ?” 
“কলকাতা |” 
পনিবান ?? 
দকপকাতা |” 
“আহাঃনিতান্ত ক্যাল্কেশিয়ান তুমি! আচ্ছা! মোল্নাইয়ে্র 
গোল্লার একটা গল্প বলি শোন। দড়াও তামাক একছিলিম সেজে 
. নিই» 
এই বলিগ্াা তিনি তামাক দাজিতে লাগিলেন ।_এতকাল রেলপথে 
. যাতাগ্বাত করিতেছি, এমন “অদ্ভুত মনুষ্যের সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ হয় 
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নাই। হায় হায়, এমন বক্তা বঙ্গীর রাজনীতিক্ষেতরে স্থান পাইল না! 
মনে করিলাম, একটা বড় স্থুবিধা হইয়াছে। মধুপুরে ট্রেণটা পৌছে 
অতি বিশ্রী৷ সময়ে,_ঠিক ঘুমের সময় । ঘুমাইয়! পড়িলে মধুপুর ছাড়িয়া 
যাওয়ার আশঙ্কা। এই বাগ্দীবরের কল্যাণে জাগিয়া থাকিতে পাৰিব) 
নিদ্রাদেবী দূরে থাকিয়া নিজ মান রক্ষা করিবেন । , 

তামাক সাঁজিতে সাঁজিতে বৃদ্ধ বলিলেন-_পবাবুর নাম ?” 

পমহানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।৮ 

ণআমার নাম শ্রীমদনগোপাল দেবশন্মী মুখোপাধ্যায় । নিবাস 
মোল্নাইয়ের নিকট ইলছোবা গ্রাম। জেলা বর্দমীন। যক্ঞেশ্বর 
পণ্ডিতের সন্তান আমরা, নৈকুষ্য কুলীন। যক্তেশ্বর পণ্ডিতের সাত পুত্র 
ছিলেন__ 

বজ্তেশ্বরের সত সাত 
শঙ্কর জানকীনাথ। 
' আমর! সেই শঙ্কর জানকীনাথের সন্তান ।» 

এ বন্তুতাটি এত সংক্ষিপ্ত হইল তাহার কারণ মদনগোপাল বাবু 
কলিকায় ফুদিতে আরস্ত করিলেন। তাহার মুখভাব কিঞ্চিৎ পূর্ব 
করুণভাবাপন্ন ছিল-_তাহার কারণ বোধ হয় সছ্ধপ্রাপ্ত সন্দেশের 
শোক। এখন বরং একটু গর্ধিত দেখাইতে লাগিল; তাহা! বোধ হয় 
কুলগৌরবের স্মৃত্তিজনিত। যাহা হউক আমি পরম কৌতুকের সহিত 
লোকটার পানে চাহিতে লাগিলাম। গাড়ীও বর্ধমানে পৌছিল। 

আমার চুরট ফুরাইয়াছিল, নামিয়া হোটেলে গেলাম চুবট কিনিতে। 
বতক্ষণ গাড়ী ছাড়িবাঁর শেবঘণ্টা- ন! হইল ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ের উপর 

- পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। 


৪১ পু ভারতী । [ভা, জ্যৈষ্ঠ, ৩১০৯ 


মদনগোপাল বাবু আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন-_“তার 
পর- সদানন্দ বাবু” 

আমি বাধ! দিয়া বলিলাম-_“আমাঁর নাম মহাঁনন্দ ।» 

“ওহো, ঠিক ঠিক) মহানন্দ বাবু কতদূর যাওয়! হবে ?” 

“মধুপুর 1৮ 

“আমি যাব কাণী। তুমি ত এখনি পৌছে যাবে হে! ছু ঘণ্টা 
কি তিন ঘণ্টা জোর! আমায় যেতে হবে আজ সমস্ত বাত, কাল 
সমস্ত দিন। তাঁইত বলছি কিনা, এই সমস্ত রাত সমস্ত দন যে 
গাড়ীতে কাটবে, কি খেয়ে প্রাণধারণ করি। কাল সন্ধেবেলা কাশী 
পৌঁছে যাব এখন। কাশীতে আমার মা ঠাককুণ রয়েছেন কি না। 
আজ তিন বৎসর তিনি কাশীবাসী। বুদ্ধ হয়েছেন__বয়স সন্তর বৎসরের 
উপর হয়েছে। এখনও প্রত্যহ ভোরে উঠে দশাশ্বমেধঘাটে গিয়ে 
: গঙ্গান্সান করে আনেন__কি শীত-কি গ্রীষ্ম-কি বর্ধা__কি বাদল। 
গত ভাঙ্র মাস থেকে একটু একটু ঘুস্‌ ঘুদ্‌ করে জর হচ্চে শুনছি। 
তাই একবার ভাবলাম দেখে আসি। আছেন ভাল জারগাতেই-_, 
কোন চিন্তার কারণ নেই, তবে কি না কাণে শুনে, সন্তান হয়ে, কি 
করে চুপ করে থাকি বলুন। আমার গুরুদেকের মধ্যম পুত্রটি কাশীর 
কলেজে অধ্যাপক, সপরিবারে থাকেন সেখানে, সেইখানেই আমার ম1 
ঠাকরুণকে রেখে দিয়েছি । গুরু পুত্রটি অতি উপযুক্ত লোক । ন্ায়ে 
তার সমকক্ষ কাণীতে নেই বল্লেই হয়। আমারই বক্স, একত্র খেল! 
করতাঁম। . সেই অল্নবরস থেকেই বুদ্ধির সুস্্মতা দেখা গিয়েছিল ।__» 

আমি বলিলাম_-"মশাই চুরট খান কি ?” 

. প্্রট ? খাই কখনও কখনও । ছেলেবেলায় বখন কলকাতায় 


2 লটারির সন নর চির 


ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ ঠা ভুলশিক্ষার বিপদ । ৯১১ 


আমি বলিলাম-_-প্মন্দ নয়, দেখুন না।” বলিয়া আমার, সিগারেট 
কেস খুলিয়া তাহার সন্মুখে ধরিলাম। তিনি একটি চুরট লইস্া ধরাইয়া 
লইলেন ; আমিও একটি ধরাইলাম । 
গাড়ী তখন রাণীগঞ্জ পার হইরাছে। ছুই ধারে অনেক কক্গলার 
. খনি। স্থানে স্থানে স্তপাকার কয়লায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে__খুব 
আলো হইগ্লাছে। কাছে খোল! ইট সাজাইয়ী। অস্থায়ী ঘর নিন্মীণ 
করিয়া কুলীরা বসিয়। আছে--কেহ বা খাদ্যপাক করিতেছে । 
আমারও ক্ষুধা পাইয়াছিল। ভাবিলাম এইবেলা কিছু খাই 
লই। সঙ্গে আমার টিফিন্বাক্কেট ছিল, তাহাতে বাড়ী হইতে খাবার 
আনিয়াছিলাম। মদনগোপালবাবুর জিনিষপজ্র সরাইয়া কষ্টে টিফিন: 
বাস্কেট বাঁহির করিলাম। ভাবিলাম আমি আহার করিব আর আমার 
এই সহ্যাত্রীটি অভুক্ত খাকিবেন! অথচ বদি আহ্বান করি তবে 
খাইবেন কি ন! তাহারও স্থিরত। নাই__কারণ আমার এ জিনিষগুলি 
ঠিক হিন্দু-ধরশসঙ্গত নহে। ভাবিয়া চিত্তিয়া স্থির করিলাম বনিগ্লাই 
দেখি,.থান উত্তম,_-না খান, কি করা যাইবে। টিফিন্বাঙ্ষেট্টি বেঞ্চের 
উপর' তুলিয়া ডালাটি খুলিয়া বলিলাম_-“মদনবাবু--আঁপনি খাবার 
যা এনেছিলেন, তা ত গেল। আমার সঙ্গে কিছু খাবার রয়েছে, যদি 
আপত্তি না থাকে আপনার, তবে ছুজনে থাওয়া যায়।” 
মদনবাবু আমার বাচ্ছেটের প্রতি ওুতস্থক্যপূর্ণ নেব্রপাত করিয়। 
বলিলেন-_-“কি আছে তোমার ওতে ?৮ 
আমি (আঙুল না গণির|) বলিলাম__“রুটি আছে, ভিম আছে, 
স্থতিন রকম মাংস আছে, মাখন টাখন আছে।” 
“হিন্দু মাংদ ? হোটেলের মাংস নয় ত ?৮ 
দমাতস ভিন । আমার বাঁভীর ব্রা্ণের পাঁক করা, শুধু কটি 


১১২ ভারতী । [ভা, জ্যো্ঠ, ১৩০৯ 


মদনবাবু বলিলেন-__“তা৷ হোক, হোটেলের ক্ুটিতে আপত্তি নেই। 
খন কলকাতায় ছিলাম ইংরিজি পড়তাম, তখন হোটেলের রুটি ঢের 
খেয়েছি। কত কি খেয়েছি! সে সব দিনে ছাত্র সমাজ ভারি উচ্ছজ্খল 
ছিল।” বলিয়া তিনি হান্ত করিতে লাগিলেন । 

আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া! মাংদাদি বাহির করিয়া প্লেট 
সাজাইলাম। জিজ্তাস1 করিলাম-_“ুরী কাটা ব্যবহার করেন কি?” 

“না ভাই, ওমব পোষাঁবে না। দাও হাতে করেই খাই ।” 

খাইতে খাইতে মদনগোপাল বাবু হিন্দধর্শ-বিষয়ক এক বক্তৃতা 
আরস্ত করিলেন। তাহার সারমত এই ঘে মুসলমানের হাতে খাইতে 
নাই এ কথা শাস্ত্রে পাওয়াই যাইতে পারে না? কারণ. শাস্ত্র যখন 
তৈয়ারি হইয়াছিল তখন মুসলমান জন্মগ্রহণই করে নাই। তাহারা 
যখন আসিয়া আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, 
তখনি আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্ধেশবশতঃ এ প্রকার লোঁকাচারের 
প্রবর্তনা'করিলাম। 

মাংস ফুরাইলে, মদন বাবুকে বলিলাম__“রুটি আরও রয়েছে। মাখন 
আছে, জ্যাম্‌ আছে, মান্্মীলেড, আছে, কি নেবেন ?” 

মদনগোপাল বাবু বূলিলেন--“মান্মীলেড,? মান্্মালেড,?- সানী 
, লেড.দাীও একটু খেয়ে দেখি_ কখনও খাইনি ।” 

দিলাম। আহারান্তে গেলাসে জল লইরা জানালার বাহিরে তিনি 
হাত মুখ ধুইয়া! ফেলিলেন। আবার শালখানি উত্তমরূপে দেহে জড়াইয়া 
বেঞ্চের উপর পা৷ তুলিয়। উপবেশন করিলেন । 

তাহাকে আর একটা চুবট দিতে চাহিলাম, কিন্ত তিনি বলিলেন-_ 
পন তামাক সাজি | হ'কো কল্কের কাছে কেউ লাগে নারে দাদা 1” 

তামাক লাভা হইলে আমি বলিলাম-_«কৈ মদন বাব, সেই মোল- 


ভা, ভ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯] ভুলশিক্ষার বিপদ। ১১৩ 


তিনি বলিলেন--“হ্যা হ্যা-_ভুলে যাচ্ছিলাম । আমাদের আমলের 
কথ! নয় এ. আমরা গল্প শুনেছি ।-গল্পটা এই। বর্ধমানের মহারাজা, 
মোল্নাইয়ের গোল্লা খেয়ে ভারি খুসী । তাই মহারাজা হুকুম কর্লেন_ 
“মোল্নাইয়ের ষে প্রধান মোদক, তাকে নিয়ে এস, বদ্ধমানে বসে সে 
গ্রোল্লা তৈরি করুক ।” রাজার হুকুম, কি করে, প্রধান মোদক চাটু, 
খুস্তী নিয়ে বদ্ধমানে উপস্থিত হল। গোল্লা তৈরি করলে, কিন্তু সে রকম 
স্বাদটা হল না। রাজা বল্লেন__“মোদকের পো, কৈ সে রকম ত হল 
না!” মোদক যোড়হন্ত করে বল্লে (এইস্কানে মদনগোপাল বাবু হ্বক়ং 
হাতজোড় করিলেন)__-“মহারাজ, ভয় কব ন! নির্ভয় কব?” মহারাজা 
বল্পেন__“ভয়,ছেড়ে নির্ভয় কও” । মোদক বল্লে__“মহারাজ, মোল্নাই 
থেকে আমাকেই নিয়ে এসেছেন, মোল্নাইয়ের মাটাও আনতে পারেন 
নি, মোল্নাইয়ের জলও আন্তে পারেন নি।” বলিম্না মদনবাবু 
অত্যন্ত হাসিতে ও কাশিতে লাগিলেন। তীহার হাসি ও কাশি 

. থামিলেই বলিলেন_-“মোলনাইয়ের গোল্লা না খেলে তার মর্দ্শ বুঝতে 

পারবে না। আচ্ছা আমি কাঁশী থেকে ফিরে আসি ফড়াও। একট 
রবিবার কি শনিবার আমাদের এখানে আসতে পার না ?” 

“অনায়াসে ।” 

পআচ্ছ!, তা হলে তোমার নিমন্ত্রণ করে পাঠাব_-এস। ষ্টেশনে 
গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব,_তোমায় নিয়ে যাবে। পাুয়া থেকে 
ইলছোবা বেশী দূর নয়। মোল্নাইক়ের গোল্লা খাইয়ে দেব” আর 
আমাদের দিশী মান্্নীলেডও খাইয়ে দেব।” 

আমি আশ্চর্ধয হইয়া বলিলাম--পদিশী মার্ম্মীলেড, হয় না কি? 
-তা ত জানিনে |” 

মদনগোপাল বারু হাসিরা বলিলেন--“ত্যাঃ ভুমি নিতান্ত একবারে 


নিরাকার রাত ভেলায় লরি লী, 


১১৪ ভারতী । [ব্ভা, জোয্ঠ, ১৩০৯ 


. গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুঁড়ি চিরে 
বড় বড় তক্তা হয় 1৮ বলিয়া! তিনি পুনশ্চ হাসিতে ও কাশিতে আরম্ত 
করিলেন। একটু সুস্থ হইয়৷ বলিলেন-_মার্্মীলেড$ বেলের মোরব্বা 
গো! কেন, কলকাতাতেও ত পাওয়া যায় 1” 

আমি চুরটে একটা লম্বা টান টানিয়া বলিলাম__“মাফ করবেন, 
মার্স্মীলেডের বেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ।” 

“কিঃ?” 

পমার্মমীলেডের সঙ্গে বেলের কোনও সম্পর্ক নেই ।”» 

“কেন? মান্শীলেড মানে কি? বেলের মৌরববা নয়?” 

পনা 1” | 

“বিলক্ষণ! তুমি বললেই শুনব? আমরা ছেলেবেপায় পড়েছি 
মাধ্মীলেড, মানে বেলের মোরববা |” 

“মাষ্টার আপনাকে ভূলশিক্ষা দিয়েছিল ।” 

“বেলের মোরববা নয় ত কিসের মৌরববা ?” 

“বদি মোরব্বাই বলেন ত কমলানেবুর মোরব্বা1।% 

. এই কথা শুনিয়া মদনগোপাল বাবু চমকিঘ্া উঠিলেন। ভীতম্বরে 

বলিলেন_-“কমলানেবুর মোরববা ?” 

আমি ভাবিলাম, ব্যাপারখানা কি! বিস্মিত হইয়া বলিলাম-_ 
“কমলা! নেবুর বৈকি 1” ও 

_.. পকমল। নেবুর হুলে একেবারে মিষ্টি হত। কমল! নেবুর যদি ত 
স্বাদ একটু মিষ্টির সঙ্গে কৰা কষা কেন ?” 

“আমাদের এরকম সাধারণ কমলানেবুর নয়। সেভিলদেশে 
একরকম কমলানেবু হয়, দেখতে ঠিক এই রকমই, তার স্বাদ একটু 
 কষা। সেই নেবুতে মার্ম্মালেন্ড হয়” 


ভা, জোন, ১৩০৯] ভূলশিক্ষার বিপদ । ১১৫ 


মদনগোপালবাবুর সুখে ভয়ের স্থানে বিরক্তির চিহ্ন দেখা যাইতে 
লাঁগিল। বলিলেন-_“ঠিক জান তুমি ?” ০০০০০ রর 

পঠিক জানি ।” 
_. মদনবাবু আমাকে ভেঙ্গাইয়া বলিলেন_“ঠিক জানি!” অত্যন্ত 
আশ্চর্য্য হইলাম। ভয়ানক রাগও হইল। বলিলাম-_-“মশাই, মুখ 
ভেঙ্গীনটা অনেকে ভদ্রতার লক্ষণ বলে মনে করে না।» 

বলিপ্না আমি জানালার দিকে পিঠ করিয়া, বেঞ্চের উপর পা! রাখিয়! 
কক্ষের ছাদে বাতির পানে চাহিয়া! রহিলাম। 

মদনগোপালবাবু বলিলেন-__“মনে করে না ত রাজা করে! তোমার 
সঙ্গে কি আমার শক্রতা ছিল? আমি আজ বিশ ব্চ্ছর কমলানেবু 
খাইনি ।-_তুমি আমায় কি জন্যে কমলানেবু খাইয়ে দিলে ?” 

আমি. বলিলাম__“কেন ? কমলানেবু ত আর বিষাক্ত জিনিষ নয়।” 

“তোমার পক্ষে বিষীক্ত জিনিষ না হতে পারে। আমার পক্ষে 
বিষাস্ত। আমি যখন কমলানেবু খাইনে তখন তুমি কি জন্যে আমায় 
খাওয়ালে ?” 

বিরক্ত হইয়া বলিলাম-_“মশাই কি আগে আমায় সে কথ! 
বলেছিলেন ?” 

মদনগোপালবাবু আবার মুখ ভেঙ্গাইয়! বলিলেন_-“মশাই কি আগে 
আমায় সে কথা বলেছিলেন! তুমি কেন সেই সময়ে বলেনা যে ওতে 
কমলানেবু আছে ?” | 

লোকটার ব্যবহার দেখিয়া! রাগে আমার সর্বশরীর জলিতে লাগিল। 
আমি বলিলাম__“আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করছেন ।৮ 


িনিন ক্খা 2 হিরিযের ৪ এ র্‌ 


১১৬ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


- জানলেই ভদ্রলোক হয় না। একজন নিরীহ ব্যক্তি য! খায় না, তাকে 
তাই খাইয়ে দেওয়া খুব তদ্রুতা 1” 

আঁমি বলিলাম__“ক্ষিধের মরছিলেন__নিজের খাবার থেকে খেতে 
দিলাম, বেশ প্রতিফল তার 1” 

পক্ষিধেয় মরছিলাম বৈকি! তোমার কাঁছে কেঁদে পড়েছিলাম 
খাবার জন্যে 1” 

বিরক্ত হইয়া বলিলাম-_ণ্যা ইচ্ছে হয় ব্লুন।” বলিয়া আমি 
কম্বল মুড়ি দিয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। 

বাবুটি অনর্গল বৃকিয়া যাইতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার স্বর নরম 
হইয়া! আদিতে লাগিল। পাওুয়া প্টেশনে খাবারের হাড়ি লোকসানের 
শোক নূতন করিয়া উশ্রিয়া উঠিল। বলিতে লাগিলেন-__প্খাবারের 
হাড়িটে যদি সঙ্গে থাকত তা হলে ত আর এবিপত্তি হত না।” 
ইত্যাদি, ইত্যাদ্দি।  ভাবিলাম লোকটা দেখিতেছি বদ্ধ পাগল ! অনেক 
বকিয়। বিয়া বোধ হয় শ্রান্তিবোধ হইল; তখন তামাক সাজিতে 
বসিলেন শব্দে জানিতে পারিলাম। তাহার পর ধুমপান করিতে 
. লাগিলেন। আমি কন্বলে মুখ ঢাকিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলাম, 
কিস্ত নিদ্রা আসিল না। 

মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইলেন। ক্রমে গাড়ী আসিয়া 
... আসানদোলে থাষিল। মদনবাবু জানাল! দিয়া গলা বাহির করিয়া 

- ৰলিলেন--পচাপরাশি_ও চাঁপরাশি |” 

কে একজন জানালার কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিপেন 

-পণবাপু» কটা, বেজেছে বলতে পার ?% 
- সে বলিল-_“সাঁড়ে এগারোটা বেজেছে।” 
বল তন এ বার ১৯ 


ভা, জোট, ১৩৯] ভূলশিক্ষার বিপদ । ১১৭ 


ভাবিলাম, আমার উপর লোকটার এতই ক্রোধ হইয়াছে যে আমি 
না! নামিয়। গেলে__পাপ ন! বিদার হইলে--আর সুস্থির হইতে 
পারিতেছে না । 

গাড়ী ছাড়িল। কিরৎক্ষণ পীরে আমার কম্বলের উপর হস্তম্পর্শ 
অনুভব করিলাম । 

“সদানন্দবাবু-_ওঠ।” 

আমার নাম সদানন্দ নয়, সুতরাং আমি উত্তর করিলাম ন1। 

“ভায়া_ওঠ। মধুপুর এল বলে। ওঠ-_ওঠ |” আমি মুখ হইতে 
কথ্ল খুলিলীম। 

“ভায়া, রাগ করেছ £” 

আমি উঠিয়া বসিলাম |. শুক্কতাবে বলিলাম__“কেন, সব রাগ কি 
আপনারই একচেটে না কি ?” 


ববীরে ধীরে আমার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়। বৃদ্ধ বলিলেন_-“না না রাঁগ 
কোরে! না। বুড়ো মানুষ, ছটো৷ কথা যদি বলেই থাকি, তাতে কি 
আর রাগ .করতে হয়? হঠাৎ মেজাজটা গরম হয়ে উঠেছিল। সব 
দৌষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল। আমায় মাফ২১কর।% 

ভাবিলাম মনুষ্য চরিত্র এই রকমই বটে। এখনও বলিতেছেন, 
“সব দৌষটাই তোমার বলে মনে হয়েছিল।” অর্থাৎ এখনও মনে এই 
বিশ্বাস রহিক্ধাছে বে সবটা না হোক কিছুটা দোষ আমার তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত বৃদ্ধের স্বর এমন কোমল ও কারুণ্যপূর্ণ যে তাহার 
প্রতি পূর্ববিরাগ তখনি আমি মন হইতে বিদুরিত ক্রিয়। ফেলিলাম। 

. ক্ষমাস্থচক একটু হান্ত করিলাম । 
২ নন লীন আমি কেন খাইলে তা যদি 


১১৮ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


মাদনবাবুর সুখচক্ষু যেন কালিমাময়। একটু কাসিয়া বলিলেন-_ 
পশ্তনবে ?* তাহার স্বর অত্যন্ত নীচু 

আমি বলিলাম-_“বলুন 1৮ 

তিনি আরম্ভ করিলেন-_-“সে বিশ বছরের কথা, আমি একটা 
মানুষ খুন করেছিলাম ।+ 

আমি শিহরিয়! উঠিলাম। বলিলাম-_“মানুষ খুন 1” 

“খুন বৈকি! সে খুনই বলতে গেলে। শোন। দোসর! মাঘ 
আমার বড়মেয়ের বিয়ে দেব বলে পৌষের শেষে কলকাতায় গিয়েছিলাম, 
বাজার করতে । একট! মেসের বাসায় গরিক্সে উঠেছিলাম, সেখানে 
সব কলেজের ছেলেরা থাকত । কোনও ঘরে জায়গা ছিল না! শুধু 
এরটি ঘরে একটু জায়গা ছিল, সে ঘরে একজন জররোগী পড়েছিল, 
আর তার শীলাও সেই ঘরে থাকত ।  ভগ্রীপতির নাম কেদার, শালার, 
নাম গ্রবোধ।. ভগ্মীপতিট বাঙ্গীল,_বয়স কুড়ি বাইশ হবে। প্রবোধ 
তার চেয়ে ছুই তিন বছরের ছোট ছিল। প্রবোৌধ কলেজ কামাই করে 
ভগ্মীপতির খুব সেবাটা করত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, তাঁপ 
নেওয়1,- মাথায় হাত বুলোনো, পায়ে হাত বুলোনো, রাত্রে হুবার 
তিনবার করে উঠত। কদিন ছোকর! খুব লুটোপুটি খেয়ে একদিন 
কতকটা৷ সুস্থ হল। জ্বরটা অনেক কম দেখা গেল। আমি সেইদিন 
সন্ধেবেল! বাড়ী ধাব। সকালে মাধববাবুর বাজার থেকে ভাল দেখে 
একশোটা কমলানেবু কিনে আনলাম । প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলাম-_ 
“রুগীমানুষ,এঘরে নেবুগুলো-4” প্রবোধ বলে--পাগল হয়েছেন ! 
তা কোনও চিন্তা নেই, স্বচ্ছনে রাখুন।” রেখে আমি আবার বাজার 
করতে বেরুলাম, প্রবোধ ভগ্নীপতি একটু ভাল আছে দেখে কদ্দিনের 





ভা, জৈষ্ঠ, ১৩০৯]  ভূলশিক্ষার বিপদ ৷ ১১৯ 


নেবু খেয়ে ফেলেছে, জর একবারে বিকারে দীড়িয়েছে। বাড়ী যাওয়া 
ঘুরে গেল) রোগীর সেবা করতে বদলাম। মেয়ের বিয়ের টাকা ভেঙ্গে 
ভাল ভাল ভাক্তীর আনালাম; কলকাতা! সহরে যতদুর ঘা হতে পারে, 
কিছুর ত্রুটি করলাম না। অনাহারে অনিদ্রায্ বসে তিন দিন শুশ্রষা' 
করলাম, কিন্ত কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না!” বলিয়! বৃদ্ধ চুপ 
করিলেন। ূ 
আমি মন্যুগ্ধবৎ বসিয়া এই শোককাহিনী শুনিতেছিলাম। বাহিরে 
মহা অন্ধকার; গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ছাদের উপর লঞ্ঠনটির আলো! 
্রিক্মমাণ, পলিতায় গুল জমিগাছে। গভীর রাত্রে একটি কামরায় আমর 
ছইটি প্রাণী বসিয়া! আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম-- 
“তাতে আপনার অপরাধ কি! আপনি তআঁর জেনে শুনে করেন 
নি! বিশেষতঃ তার শালা যখন শ্রী কথা বল্পে_” 
“শীলা ছেলে মান্য । আমি তার বাপের বন্বসী। সে যে ভুল 
'করলে, আমার সে ভূল করবার কি অধিকার ছিল ?” 
আমি বলিলাম-_ব্যাপারটা খুব শোচনীর সন্দেহ নেই। তবু 
আপনি নিজেকে এর জন্তে যতটা দোষী স্থির করেছেন-__সেটা নিতাস্ত 
অনুচিত। পাঁপের পরিমাণ ত কার্যের কলে নয়, কাধ্যপ্রণোদক 
ইচ্ছায়” 
মদনগোপাল বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন--সে কথা বল্লে মন বোঝে 
না। আমিই এর জন্তে দায়ী। প্রবোধের কান্নাটা যদি দেখতে! সে 
বল্লে তারা পাচ ভাই এক বোন্_-প্র একমাত্র বোন্_-কৃত আদরের 
বোন্‌,__তেরো বছর মোটে বয়স, তার এই সর্ধনাশ হল!-_ আমারও 


- মেয়ে তখন তেরো বছরের । বাড়ী গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলাম। আমি 
ঢা নি দা ৪: ১৯২ সি, 1০০8 8৬ 


১২০ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩৯৯ 


গাড়ীর বেগ কমিয়! আসিতে লাগিল। এইবার মধুপুর । বৃদ্ধকে 
কি সাস্বন। দি? বলিলাম-_-“মদনগোপাল বাবু*মাঁপনি বৃথা 
নিজেকে দোষী করেন । জন্ম, মৃত্যু_এ সব ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মনুস্যের 
অধীন নয়। আপনি আমাদের শাস্ত্র বিশ্বাস করেন ন! ?” 

ম্দনগোপাল বাবু নিরুত্তর রহিলেন। তাহার চক্ষে জল। 

গাড়ী থামিল। নিদ্রাভূর খালাসীর! ক্ষীণ জড়িত কঠে বলিতে 
লাগিল__“মধুপুর--মধুপুর ৮” আমি মদনগোপাল বাবুকে নমস্কার 
করিয়! নামিয়া গেলাম । 


শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





বেদমাত। গায়ত্রী । 


'দ শুকাররূপে প্রথমে ব্রন্ধার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। সেই 
০ শুকার স্বল্নাক্ষর গায়ত্রীচ্ছন্দে, ও গায়ত্রী বিস্তৃতাক্ষর বেদরূপে, 
জগতে প্রচারিত হইল। বেদের কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা জান যায় 
যে,বেদ সত্য, বেদ নিত্য, বেদ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্ত, ও বেদ অপৌরুষেয়_- 
অর্থাৎ ব্রহ্ষই সত্য, ব্রহ্গই নিত্য, ব্রহ্গই ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্তয এবং ত্রক্মই 


:.. অপৌরুষেয়্। শুকার প্রতিপাগ্_-ব্রঙ্গ গায়ত্রী প্রতিপাগ্ঘ- ব্রহ্ম ; এবং 


বেদ প্রতিপাগ্ঘ-_ ব্রন্গ ; স্থৃতরাং গুকার, গায্বত্রী ও বেদ অভেদ। শুকার 
অর্থ_-গাঁযত্রী, গায়ত্রী অর্থব_বেদ। গুকার গায়ত্রীকে প্রসব করিল ও 
| গায়ত্রী বেদকে প্রসব করিল, সুতরাং বেদমাতা! গায়ত্রী । 


নি বাল হবার রর নার রা রা রা. ৮ 


ভা, জোন্ঠ,.১৩০৯] বেদমাত! গায়ত্রী । ১২১ 


জানিলে, উপপন্তিবও মর্ম হদগত হয় নাঁ। তদ্রপ বেদীধ্যয়ন না করিলে 
গারত্রীকে অব্রগত হওয়া যায় না। 

দ্বিজাতিগণের সেই গায়্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বেদাধ্যয়ন করিবার 
পদ্ধতি, ভারতবর্ষে বনু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বেদাধ্য়ন 
নাকরিলে, গায়ত্রীকে বিশেষরূপে জানিয়া তৎসাধন সম্পন্ন হইবার 
উপায়াস্তর নাই। কিন্তু দ্বিজাতিগণের সেই গার়ত্রীসংস্কার অগ্ভাপি 
প্রচলিত থাকা সত্তেও, বেদাধ্যরন পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে এককালে 
তিরোহিত হইরাছে। সুতরাং বলা ঘাইতে পারে থে এক্ষণে গায়ত্রী, 
সর্পমন্ত্র পরিণত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ বৃথা স্বত্র ধারণ করিতেছেন। 
অতএব ভারত এক্ষণে দ্বিজাতিপরিশূন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
অথবা তাহার সংখ্যা এত অল্প বে, তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গণন। 
করিতে পারা বায়। সুতরাং বখন ব্রাহ্গণই নাই, তখন সন্গ্যাসী, 
ব্ষচারী, দণ্ডী, পরমহতংস প্রভৃতি রঙ্গভূমির ব্যাসবশিষ্টনারদাদিতে 
. 'পরিণত হইয়াছে । আজ ভারত একজাতিতে, অর্থাৎ কেবলমাত্র 
শদ্রবর্ণে পরিপূর্ণ। মনোহর ফল-পুষ্পপত্রপরিশ্োভিত উদ্যান, কেবল 
-আগাছায় পরিপূর্ণ হইলে যেরূপ শ্রীহীন হয়, ভারত এক্ষণে দ্বিজাতিশৃন্ত 
হওয়াতে, তদ্রুপ শোচনীর অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । আধ্ধ্যজাতি 
-ধর্মার্থকাম-মোক্ষ চতুর ফল-পরিশোভিত বেদকল্পতরুর আশ্রয়বিহীন 
হইল কেন, সেই ম্হান মহীরুহ্থ হইতে পতিত হইল কেন--তাহারই 
কারণ যথাশক্তি নিয়ে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । 

আদিতে একমাত্র বেদ ছিল। এবং এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, 
গায়ত্রী অর্থই বেদ। সুতরাং ধততকাল এক-বেদ ছিল, তত দিন 
-বেদাধ্যয়ন দ্বারা গায়ত্রী বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, তৎসাধনসম্পন্ন 
হওয়। শ্রসাধা ছিল. পরে বেদ. ব্যাস কর্তক চভর্ধ। বিভক্ত ভইল : 


১২২. ভারতী । . [ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯ 


-নাই-+কিস্ত চারি বেদের “মহাবাক্য অবগত আছি। বথা সামবেদের 
মহাবাক্য 'তত্বমসি”। তত্বমসি মহাবাক্যের দুই পদ_-তৎ ৯ ত্বং। তৎ 
পদের সহিত গারত্রীর “ছু 9ূব স্বঃ” পদের সহিত পূর্ণ যোজনা, দেখিতে 
পাওয়া ষাঁয়। এবং ত্বং পদের সহিত, গায়ত্রীর “ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াঁৎ” 
পদ্দের সহিত পূর্ণ যোজনা আছে। তত্বমসি মহাবাক্যের উভয় পদের 
সহিত ব্রহ্ম নিরূপণ, ও গাম়ত্রীর উভরপদের দ্বার ব্রহ্ম নিরূপণ একই 
প্রকার। স্ৃতরাঁং সামবেদের মহাবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, গায়ত্রী 
প্রতিপাদ্য ব্রঙ্গ, সামবেদেই পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অন্যান্ত তিন 
বেদের মহাবাক্য-_প্রজ্ঞানময়ং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি ও অয়ং আত্মা ব্রহ্ম । 
এই তিন বেদের মহাবাক্য, সামবেদীয় তত্বমসি মহাবাক্যের ত্বং পদের 
পুনরুল্লেখ মাত্র। অর্থাৎ সামবেদীয় তত্বমসি মহাবাক্যের ত্বং পদ, ও 
অন্তান্ত তিন বেদের মহাবাক্য দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ একই প্রকার । তত্বমসি 

' মহাবাক্যের “বং পদের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ অতীব ছুরূহ ও জাঁটিল বলিয়া, 

শ্বক, য্জুঃ ও অথর্ব এই তিন বেদদ্বারা সামবেদীয় “তত্বমসি” মহাবাক্যের 

ত্বং' পদকেই আরও দৃঢ়তর করা হইয়াছে । এই চারি বেদের মহাবাক্য 

দ্বারা বুঝিতে পারা যার বে, বেদের মধ্যে সামই গায্ত্রীকে পূর্ণরূপে, ও 

অন্য তিন বেদ অর্ধরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে । এই হেতু বেদের মধ্যে 

সামেরই প্রাধান্য অনুভূত হয়। বথা গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি 
বর্ণনা কালে বলিয়াছেন__ 
বেদানাঁং সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বাসরং । 
ইন্জিক্বাণাঁং মনশ্চাস্মি ভূতানামন্সি চেতন! ॥ 
গীতা । ১০ অঃ ২২ শ্রোঃ। 
তে ভগবান স্বস্বং বলিক্পাছেন, “বেদের মধ্যে আমি সাঁম”। 
এইটকাপ -বোদ চারি ভাগে বিভক্ত হইলেও সামবেদের সহিত গাঁয়ত্ীর 


ভা, দ্যৈ্, ১৩০৯]. বেদমাতা গারত্রী। ১২৩ 


সহিত গায়ত্রীর অর্দ-যোজনা, অর্থাৎ ধিয়োধোনঃ প্রচোদয়াৎ বা সাম- 
বেদীয় তবমূম মহাবাক্যের ত্বং পদের সহিত কেবল মাত্র যোজনা হয়. 
স্থুতরাং সামই শ্রেষ্ঠ। বেদ চতুর্ধা বিভক্ত হইলেও সমগ্র বেদ গারত্রীকেই 
প্রতিপান্ধন করিতেছে! এ সময় হইতেই সম্ভবতঃ গায়ত্রীর সহিত 
বেদের ভেদের স্থত্রপাত হইয়াছে । কারণ, তখন্‌ সামবেদে ব্রন্ম নিরূপণ 
ছুই প্রকারে, অন্ত তিন বেদে ব্রহ্ম নিরূপণ এক প্রকারে হওয়াতে, 
বেদে সংশয় উপস্থিত হইল। 
মহষি বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়া, পৈল, যৈমিনী প্রতৃতি শিষ্য 
চতুষ্ট়কে, এই চারি বেদ পৃথকৃরূপে অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে 
পৃ্কৃভাবে, চারি বেদ, চারি শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়ায়, বেদে ক্রমে 
ংশয় বদ্ধিত হইতে লাগিল ১ কেননা, সামবেদ ব্যতীত অন্ত বেদত্রয়, 
গায়ত্রীকে পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিতে পারে না। ক্রমে কালসহকারে 
শিষ্য, প্রশি্য, উপশিষ্যাদি দ্বারা সকল বেদেই মতাস্তর প্রবিষ্ট হইল । 
বেদ সকলও শাখা প্রশাখা উপশাথাদি দ্বার বিস্তৃত হইয়৷ কলুষিত 
হইল। .গারত্রীর সহিত বেদের সম্পূর্ণ ভেদ উপস্থিত হওয়াতে, গায়ত্রীর 
প্রকৃততত্ব আধ্্যজাতি বিস্ৃত হইলেন। সুতরাং গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে 
"পরিণত হইল। . বেদ অধ্যপ্ধন প্রচলিত রহিল বটে, কিন্তু তৎপাঠের 
প্রন্কৃত উদ্দেম্ত কি, তাহা আধ্যজাতির মন্তিষ্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
তিরোহিত হইল। এমন কি তাহার অর্থ পধ্যস্ত আয়ত্ত করিতে 
আযান স্বীকার না করিরা, “আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি 
গরীরসী” এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া, বেদ সকল কেবল আ'বৃত্তিকৃত 
ও গীত হইতে লাগিল। অর্থাৎ যেমন উপপত্তি না পড়িলে প্রতিজ্ঞার 
: তাৎপর্ধ্য বুঝা যায় না, ও শ্তদ্ধ প্রতিজ্ঞা পড়িলে উপপত্তির তীৎপর্ধ্য 


এ ৮৭ শত শীল হী না_নীয়ারী ও বদ সআ্াম্িও তড্জুপ 


। ১২৪. ৰ ভারতী। [ ভা, টজান্ঠ, ১৩০৯ 


প্রক্কৃত বেদমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, আধ্যজাতির এই সময় 
হইতেই পতনজ্রোত প্রবাহিত হয়। এইরূপে ভারতে বহুমত 
প্রচারিত হইয়া, বখন ঘোর বেদ-বিপ্লব উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের নেতাগণ স্ব স্ব মতের প্রাধান্ত রক্ষার জন্য বাকৃবিতণ্ডীয় 
প্রবৃত্ত হইয়া গাহিলেন-- 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ শ্রতিবিভিন্নাঃ | 
নাস মুনিষস্ত মতং ন ভিন্নং। 
ধর্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং। 
মহাজনো৷ যেন গতঃ স পন্থা ॥ 
এই সময্নেই দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। মহর্ষি কপিল দেব সাংখ্য- 
দর্শন প্রণয়ন করিয়া আধ্যজাতিকে বেদের প্রক্কত তত্ব বুঝাইলেন। 
আধ্যজাতি উহাই শিরোধার্ধয করিল। কিন্তু মূলে গায়ত্রীকে না রাখিয়া, 
কলুষিত বেদ আশ্রঞ্ করিয়া দর্শন রচনা করা৷ হইল। গায়ত্রী বা 
সামবেদের তাংপধ্যান্ুদারে উহাতে ছুই প্রকারে ব্রন্মনিরূপণ না হইয়া, 
খক্‌ যু ও অথর্ধের মতান্ুসারে, এক প্রকারে বরহ্মনিরূপণ হইল। 
্রন্কৃতি ও পুরুষের নিরূপণ হইল। চতুর্বিংশতি তবে প্রকৃতি এই 
জগ২৮পুরুষ, চৈতন্ত স্বরূপ-_অগ্টাঙ্গ বোগের দ্বারা প্র পুরুষ প্রাপ্ব্য। 
মুক্তির পথ প্রশস্ত -হইল বটে, কিন্তু সাংখ্য প্রদশিত মুক্তিকে আশ্রত্ব 
করিবার ধোগ্যতা কোথায়? গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে পরিণত হওয়াতে, 
গায়ত্রীর “ছুভূব স্বঃ' প্রথম পদের দ্বারা, বহিরঙ্গ সাধন সম্পন্ন হইয়া, 
স্থলঙঙ্াদ শরীর নির্শল হইল না-_-অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়া! হইল না। “ধিয়ো যো নাঃ, দ্বিতীয় পদদ্বারা অন্তরঙ্গ সাধন সম্পন্ন 
হইয়া স্রান্মণত্ব লাভ হইল না__অর্থাং এছ্‌, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া 
হইল না। তদনস্তর সাধনচতুষ্টর সম্পত্তি লাভ করিয়া, মুক্তি লাভের 
_ অধিকারী হওয়া হইল না__অর্থাৎ বি, এ," পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়! 


তা, জোষ্ঠ, ১৩০৪৯] বেদমাতা গাকত্রী ১২৫ 


হুইল না। কোন্‌ ব্যক্তি সাংখ্য প্রদশিত মুক্তিলাভে_ অর্থাৎ এম্‌, এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে? সুতরাং সাংখ্যপ্রদর্শিত ষোগমার্গ 
আধ্যজাতিকে, পুনর্ধার বেদমার্গে প্রবর্তিত করিতে সক্ষম হইল না। 
সাংখ্য দর্শনের অব্যবহিত পরেই, কলুষিত বেদ আশ্রয় করিয়া, 
তগ্্পুরাণাদি রচিত হইল । এই সকল গ্রস্থাদিতে, উলুচগ্ী কুলুইচগ্ডী 
প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর অর্চনাপ্রণালী প্রবন্তিত হইল। 
প্রত্যেক ভারতবাসীর অংশে গড়ে একটা করিয়। দেব ব৷ দেবী পড়িল। 
আর্ধ্জাতি ম্হাকোলাহলের সহিত এ সকল দেব দেবীর পূজ। পাঠে 
মত্ত হইল। নরকের দ্বার উদঘাটিত হইল। আধ্যজাতির্পতন জৌত 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
শেষ দর্শন বেদীস্ত। ভগ্বান্‌ শঙ্করস্বামী দেখিলেন, শ্রুতি স্থতির 
বিনাশ হইয়াছে__ভারতে বহুমত প্রচারিত । আধ্যজাতিকে পুনর্বধীর 
বেদমার্সে প্রবন্তিত করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি বাদীদিগকে বিচারে 
“পরাস্ত করিয়া, বেদান্ত মত সংস্থাপিত করিলেন | কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, এই গাক্বত্রীকে মূলে রাখিয়া, গায়ন্রীর অভিপ্রাক়ান্থুসারে বেদাস্ত 
দর্শন রচিত হইল না। সাংখ্যের ধুয়া ধরিয়া, এক প্রকারে ব্রন্ধানিরূপণ 
হইল ও ব্যাসক্কত শারীরিক স্থত্র আশ্রয় করিয়া বেদান্ত দর্শন রচিত 
হইল বটে, কিন্ত স্ত্রসমূহ বিক্কৃতভাবে বেদান্তে যোজিত হইয়াছে বনিয্না 
বোধ হয়। দৃষাস্তস্বরূপ প্রথম স্ত্রটী এস্থলে আলোচিত হইতেছে- 
“অথা তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা”__অর্থাৎ “অনস্তর বন্ধ জিজ্ঞাস1।” বেদাস্ত- 
মতে__সাধন চতুষ্টরানস্তর ব্রঙ্গ জিজ্ঞাসা”__অর্থাৎ ধিনি সাধন চতুষটয 
সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি বেদান্ত প্রতিপাগগ্য শরহ্মকে জানিয়া মুক্ত 
হইবেন। 


স্মরন রা বরারিলারার . প্রারারিশালিন্হ লিন দিরাই বালি প্রান. রা 


১২৬. ভারতী। [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


- ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত বা শৃদ্র? শূত্রবর্ণ নহে--যেহেতু উহাদিগের বেদে 
অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তও নহে__যেহেতু উহাদিগের অর্বেদ 
সুতরাং অর্ধ গায়ত্রীতে অধিকার মাত্র। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই পুর্ণবেদ 
সুতরাং পূর্ণ গায়ত্রীতে অধিকার আছে। স্থতরাং সেই মুসুক্ষু ব্ক্তি 
ব্রাঙ্মণ ব্যতীত অন্ত কোন বর্ণ হইতে পারে না। যে বাক্তি 
বেদাধ্যয়ন করিয়া, ব্রক্গকে জানিয়া, তৎসাধন সম্পন্ন হইয়া ত্রাঙ্ষণ 
হইয়াছেন, এবং তদনস্তর সাধনওতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া মুক্তির অধিকারী 
হইয়াছেন__তিনি আবার কি নিমিত্ত “ঙ্গ জিজ্ঞান্গু, হইবেন? এই 
খানে মনে বিষম খটকা লাগে--বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। এখানে 
বেদাস্তের এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। “ভারতীর* 
অসংখ্য পাঠক, অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর লেখকগণ 
আছেন-_তাহারা যদি দয়া করিয়া ইহার যথার্থ অর্থ পরিফার করিয়া 
দেন, তাহা হইলে ক্কভার্থ হইব। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা! 
বুঝিয়াছি তাহা বলি_-“অনন্তর ওুক্ষ জিজ্ঞাসা” অর্থাৎ সংস্কারানস্তর 
রহ্গ জিজ্ঞাসা অর্থাৎ গায়ত্রীসংস্কারের পরেই বেদাধ্য়নের সহিত তঙ্গ 
জিজ্ঞা্থ হইবে। কিন্তু বেদাস্ত দর্শন মুক্তিলাভের সোপানস্বরূপ 
হইলেও, কে সেই মুক্কিলীভে সদর্থ হইবে? গায়ত্রী সর্পমন্ত্রে পরিণত 
হওয়াতে, এনটেন্দ, এলে, বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইল না, কে 
সেই এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে ? বাহার মুক্তিলাভের 

, জন্য বেদান্ত দর্শন আশ্রয় করিতে লাগিলেন, তাহারা প্রমে অকুতকাধ্য 
হইয়া, রঙ্গতৃূমির ব্যামবশিষ্ঠনারদাদিতে পরিণত হইলেন। ভগবান 
শ্করস্বামী বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিয়াও, আবধ্যজাতিকে পুনরায় 
বেদমার্গে প্রবস্তিত করিতে পারিলেন না। আধ্য জাতির যে পতন 


নি হ্যারি হ্যারি জা বররন রলা 2 


সভা, জোন, ১৩*৯] বেদমাতা৷ গায়ত্রী ।. ১২৭ 


প্রাপ্ত হইয়া আসিল। ভারতের ভাগ্য স্্ধ্য অস্তমিত হইল। নিবিড় 
অন্ধতমিত্রায় ভারত আচ্ছন্ন হইল। এদিকে ব্রহ্ম কৌপানল ফেন 
প্রজ্জলিত হইয়া আর্ধ্জাতিকে গ্রাস করিবার জন্য য্বন মূর্তি ধারণ 
করিয়া ভারত অধিকার করিল। যবনের৷ আর্ধ্জাতিকে নানাপ্রকারে 
প্রগীড়িত করিতে লাগিল । বহুংখ্যক জাতিকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় 
করিয়! ফেলিল। ভারতের রত্বরাজি সমস্তই লুঠন করিয়৷ লইল। দেব- 
নন্দির ও দেবমুস্তি সকল চূর্ণ বিচুর্ণ করিল । ব্রান্মণদিগের শিখ! কাটিয়া, 
বজ্ঞোপবীত কাড়িয়। লইয়া, মুদলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাঁগিল। 
এই সময়ে আর্ধ্য নামের পরিবঞ্তিত তাহারা হিন্দুনামে অভিহিত 
হইল। উপরোক্তব্ূপে ও অন্ান্ত নানাপ্রকারে আধ্যজাতি প্রপীড়িত 
হইয়াও, তাহাদের চৈতন্য হইল না। আধ্যজাতির পতন যতদূর হইতে 
পারে তাহার চরম সীমায় উপণীত হইফ্কাছে। কুমারিকা হইতে হিমাচল 
পর্যন্ত সেই. পতনজোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ভারত 
' নিরন্ন__আর্যকেশরী যেন মহারোগে আক্রাস্ত হইয়া! মুমূর্ষু অবস্থায় 
পতিত।: কোনও কাঁলে বেদরূপ অমৃতপাঁন করিয়াছিল বলিয়া, অগ্যাপি 
প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় নাই। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের 
ন্যায় আধ্যজাতিকে যে একেবারে নির্মূল হইতে হইবে, তাহা বোধ 
হয় না।. কেন না, কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ভারতের 
সৌভাগ্য হুধ্য আবার উদিত হইলেও হইতে পারে। ন্বেহময় পিতা! 
যেমন কুপথগামী পুত্রকে বহুপ্রকারে শাসিত করিয়া, পরে নানারূপ 
সছুপদেশ দ্বারা, তাহাকে সংপথে আনিবার চেষ্টা করেন, তদ্রপ 
করুণাময় ব্রহ্ম, বৈদিক ধর্ত্রষ্ট আর্্যজাতিকে যবন মুষ্তি ধারণ করিয়া» 
: প্রথমে ধিশিষ্টর্ূপে শীসন করতঃ, পরে সভ্য ইংরাজ মৃ্তি ধারণ 


খ্রি বাহীারিরি রা ালারনার সারিয়ে তগররানি নর রে রর বন নাসির, সিসির এ. ২ বুল পে এ 


১২৮. ভারতী। [ভা জোন, ১৩০৯ 


 ইংরাজজাতির অধিকৃত। আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
পরাস্ত পর্যন্ত সশিক্ষাপ্রণালী বিস্তুত। ইংরাজ গব্ণমেন্টের আন্গকুলো 
ভারতের বনু স্থানে ইংরাজী ও সংস্কৃত কালেজ, পাঠশালা, স্কুল, টোল, 
বেদবিষ্ভালয়াদি সংস্থাপিত হইয়াছে । এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে 
ভারতের কিঞ্চিং চৈতন্ঠোদয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা 
রামমোহন রায় ত্রাঙ্মধন্্ন সংস্থাপন করিয়া, খৃষ্টায়ান হইবার অনুরাগের 
আোত বন্ধ'করেন। এ সময় হইতে প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ অন্থবাদিত 
হওয়াতে, হিন্দুজাতি বুঝিতে পারিল যে, বাইবেল হইতে আর্ধ্জাতির 
ধরমশান্ত্রই সর্ধপ্রকারে শ্রেষ্ঠ । ক্রাঙ্মধন্ম যদিও সর্ববাদীসন্মত হয় নাই, 
এবং উহার প্রপার ইংরাজীশিক্ষিত সহরবাসীর গণ্তীর সীমা অতিক্রম 
করিতে পারে নাই, কিন্তু শ্রন্ধাস্পদ ব্রাহ্ম আচাধ্য ও প্রচারকদিগের দ্বারা 
ননাতন হিন্দুধর্টের থে বিশিষ্ট উপকার হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ব্যাক্তি 
মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরে থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় উত্িত 
হই অন্তান্ত ধশ্ম অপেক্ষ। হিন্দু ধর্থের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ 
চেষ্টা করিল। শ্রী সকল শিক্ষার প্রভাবেই স্থানে স্থানে হরিসভা 
সংস্থাপিত করিয়া স্থশিক্ষিত হিন্দুগণ স্বধন্ম অন্গুরাগের পরিচয় প্রদান 
করিতেছেন। এই সকল কারণে অঙ্গমিত হয় বে, হিন্ুজাতির কিয়ৎ 
পরিমাণে চৈতন্ঠেদয় হইতেছে। এক্ষণকার প্রচলিত ধর্মসমূহে সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের তাদৃশ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া বার না, তাহার কারণ এই 
যে এ সকল ধর্ম সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিগণিত নহে। ব্রাহ্ম ও থিওসফিষ্ট 
সম্প্রদারের আস্থা ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছে। সুশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ প্রমাণ বিষগ্লাভৃত বিজ্ঞানসমন্বিত ও সর্বাবাদীসন্মত প্রকৃত 
ধর্শের ' রসাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে অনুসন্ধিৎস্থ | সেই ধদ্ধ একমাত্র 


এানহা আগা স্রলতি শ্রীল ১টি হক) -চা৯৮২-6 ১৯ 


ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩*৯] বেদমাতা গায়ত্রী । ১২৯ 


গঠিত। সেই মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, কশ্তুপ, শাশ্ডিল্য, ভরদ্বাজ গ্রতৃতি 
আর্ধ্য ধষিদ্িগের শোণিত অগ্ঠাবধি আমাদিগের ধমনীতে প্রধাবিত 
হইতেছে । বৈদেশিকধর্্ম বা বৈদেশিক প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া আমা- 
দিগের উন্নতির আশা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ আরও অধোগতি হইতেছে 
ও হইবে। ্ 

বেদ বিভাগের পর হইতেই, বেদ কালকবলে নিপতিত হইয়া 
আপিলে, উপনিষদই হউক বা কন্তরপুরাণই হউক, সকলই কলুষিত 
বেদ হইতে রচিত হওয়ায়, কাহাতেই গায়ত্রীর পূর্ণ মর্ধ্যাদা রক্ষা হয় 
নাই। এদিকে ধন্ধার্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতির সোপান শ্বরূপ গায়ত্রী 
সর্প মন্ত্রে পরিণত হওয়ায় প্র সমস্ত শাস্ত্াদি পরিণামে বিপরীত ফল 
প্রসব করিয়াছে । পতিত ভারত.ইহার জাজ্জল্য গ্রমাণ। 

উপসংহারে বক্তব্য এই বে বৈদিক হিন্দুধন্মের পুরকুদ্ধার ও গাম়ত্রীর 
বেদবিহিত চর্চা ভিন্ন আর্ধাজাতির উদ্ধাঝের আর উপায়াস্তর নাই। এই 
মহত কাধ্য সংসাধিত হইলে, ভারতের যাৰতীর অন্ধকার রাশি তিরোহিত 
হইবে-স্থ্য্যোদয়ে তমো যথা। | 


সত্রীরাঁজেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


জ্যোতিধিক সমস্যা । 


'তিপূর্বেব আমরা একবার বিরাটি নাক্ষত্রিক জগণ্থ সম্বন্ধীয় 
কয়েকটা অনাবিষ্কত ব্যাপারের পরিচর দিয়াছি * আধুনিক 


জ্োতিষীগণের বিপুল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, আমাদের ক্ষুর মৌরজ্গতের 
0... পট 2 ৬৯০৯ এও র্তিহাীচি বকরঙ্জান পেবাক্জা আমর) 


ভারতী । [ ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ 


দোম শুক্র বুধাদি গ্রহ উপগ্রহ সকল, আমাদের চিরপরিচিত 
পৃথিবীর অতি নিকট আত্মীয়, সকলেই সৌরাত্মজ এবং সকলেই প্রায় 
একই উপাদানে গঠিত। এই সকল ব্যপার এবং আরো অনেক তত্ব 
ক্রমে আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমাদের প্রতিবেশী জ্যোতিফষের সহিত ঘনিষ্ঠ 
রূপে পরিচিত হইবার আকাঙ্ষ! আমাদের বড় প্রবল হইয়া! পড়িয়াছে, 
ভূলহোদর জ্যোতিক্ষের নাম শুনিবামাত্রই, তাহার গার অবস্থা 
জানিবার জন্য আমরা উত্ম্ক হইন্কা পড়ি। গ্রহ উপগ্রহ সকল পৃথিবীর 
স্থায় জীববাপোপযোগী, না তাহারা তরুলতা৷ ও বাধুমেঘহীন মহা 
মরুময়,_-এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদ্দিত হয়,__কিস্ত 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্র সকল প্রশ্নের সছুপ্তর খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 
মামাদের অতি নিকটবর্তী জ্যোতিষ্ চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ আজ কালকার 
বৃহৎ বৃহৎ দূরবীক্ষণগুলির লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িগ্নাছে,_জ্যোতিবীগণ 
দেখিয়াছেন ইহাতে বার নাই মেঘও নাই, চন্দ্র বহুকাল হইতে নীরবে 
স্বীয় কক্কালময় নীরস দেহ লইয়া ভূগ্রদক্ষিণ করিতেছে । এই আবিষ্কার 
দারা আধুনিক জ্যেতিধীগণ বলেন,- চন্্পৃষ্ঠ জীববাসের সম্পূর্ণ 
অন্ুপৰোগী। জ্যেতিষ্চগণের প্রাকৃতিক অবস্থার জ্ঞান এখানেই 
পর্যবসিত, -চশ্দ্র ব্যতীত অপর গ্রহ উপগ্রহাদির অবস্থা কি প্রকার 
তাহা অদ্যাপি কোন জোতির্ক্দই ঠিক করিয়। বলিতে পারেন নাই। 
আধুনিক যাস্্শিল্পের ক্রমোননতির সহিত জ্যোতি পধ্যবেক্ষণেপযোগী 
, খুব বড় বড় দুরবীক্ষণবন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্ত পাচ কোটী 
মাইল দূরবর্তী জ্যেতিক্ষস্থিত পাহাড় পর্বতের ন্যায় একটা বৃহৎ পদার্থ 
দেখিবার উপযোগী যন্ত্র থে শীঘ্ব গঠিত হইবে, তাহার আশা! বড়ই অল্প, 
কাধেই প্র সমস্যাগুণির মীমাংসা যে কবে হইবে তাহা এখন ঠিক বলা 


িব্নরাসল ৬ 


ভা) জৈষ্টি, ১৩০৯] জ্যোতিধিক লমন্তা । ১৩৯ 


নিকটবর্তী,__দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন কাল হইতে জ্যোতিষীগণ 
এই গ্রহ পর্যবেক্ষণ করিয়। আসিতেছেন, কিন্তু ইহাদেরও প্রাক্কতিক 
অবস্থার কোন নূহনত্ব এপধ্যস্ত কেহই আবিফার করিতে পারেন নাই। 
মঙ্গল অপেক্ষা শু্রগ্রহের ব্যাপার যেন আরো জটিলতা ও প্রহেলিকাময়। 
জগগ্ধিখ্যাত পণ্ডিত হার্সেল-সাহেব বহুবার শুক্রমণ্ডল পর্যবেক্ষণ কারিয়া 
বলিয়াছিলেন,_-মেঘ বা কোনও অস্থচ্ছ বাপ্পদ্বার! গ্রহটী চিরকালই 
এবূপ আবৃত রূহিয়াছে, যে তাহার উপরিস্থ অবস্থা জানিবার আর 
উপায় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন পণ্ডিত শুক্রমণ্ডলের কয়েকটা নূতন 
তন্ধ আবিষ্কৃত হইরাছে বলির প্রচার করিয়াছেন,__ইহারা শু্রপৃষ্ঠের 
স্থানে স্থানে কতকগুলি নিশ্চল আলোক চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন, 
চন্ত্রমুলের একই নিদিষ্ট অংশ যেমন পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে, 
ইহারও এক নিদিষ্ট অদ্দভাগ তদ্রপ আমাদের দিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে, 
তাই শুক্রমণ্ডলস্থ সেই আলোকচিহৃগুলি আমরা অচঞ্চল দেখিয়া আসি- 
'তেছি। এই কথাটা প্রচারিত হইবামাত্র তদ্‌বিরুদ্ধে অনেক তর্কবিতর্ক 
হইয়াছিল; একদল প্রতিন্দবী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,_নূতন আবিষ্কারের 
কথাটা গ্রিক নয়, নান দিগ্গত সৌররশ্মি শুক্রপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত 
হইয়া, বর্ণ আলোক ও ছায়ার দমবারে, এ নিশ্চল আঁলোকচিহ্ব উৎপাদন 
করে। শুত্রপৃষ্টস্থ স্থির আলোক চিত্রের উৎপত্তিতত্বের উপরোক্ত ছুইটী 
কারণের মধ্যে কোন্টী ঠিক তাহা! অগ্াপি স্থিরীরুত হয নাই। কাজেই 
শুক্রপৃষ্ঠের অবস্থা ছুইশত বৎসর পূর্বেকার পণ্ডিতগণ যাহা জানিতেন, 
আমরা তদপেক্ষা কিছুই জানিতে পারি নাই। 
 শুক্রের আকাশের অবস্থা আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের আর একটা 


“বিষম সমস্তা। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, চন্দ্র যেমন 
সাঙাহা সশ্ায গরিব & স্ার্ীন হালা পেরও তালি সতি সঙ্রস্ভলস্ত 


৯৩২ ভারতী । [ ভা, জ্যো,.১৩০৯ 


গ্রহণ হইয়া থাকে। দুরত্বনিবন্ধন শুক্র্ধাত গ্রহণে কুদ্রগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে, কেবল একটা গোলাকার কৃষ্ণচিত্ব বেন সৌরবিস্বের উপর দিনা 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। সুর্য গ্রহণকালে সৌরবিষ্বের 
আবরক চন্দ্র বেমন তাহার উজ্জল অংশটা কুর্য্যের দিকে ফিরাইয়া রাখে, 
_-খস্থলেও শুক্রের উজ্জল ভাগটা তজ্রপ স্থধ্যের দিকে উন্মুক্ত থাকে, 
কাষেই তাহার অনালোকিত যুক্ত অংশটা একটা কৃষ্ণচিহ্নুবং দেখাক়। 
কুধ্য ও ধরার সহিত শুক্রের সমস্থত্রে অবস্থান, জ্যোতিবিজ্ঞানের একটা 
ছু্ণভ ঘটনা, এজন্য পুর্ণ শুক্রমূত্তি রবিমণ্ডলে প্রান্মই দেখা যায়”. 
কিন্ত ধর! ও সুর্যের সহিত তাহার প্রায় একত্রে অবস্থান বড় বিদ্ধ 
নয়। এই শেষোক্ত সময়ে হুধ্যমণ্ডল পরীক্ষা করিলে তাহাতে পৃ 
শুক্রমণ্ডল দেখ। যায় না,__দ্বিতীয়া ভূতীরার চন্দ্রের স্তায় একটা ক্ষীণ 
_ উজ্জল কলা শুক্রের অপূর্ণ কৃষ্ণাক্তপ্রান্তে স্পষ্ট সংলগ্ন থাকে । জ্যোতিধি- 
গণ ইহার কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, অবস্থান ভেদে শুক্রের 
আলোকিতাংশের কিয়দ্ভাগ উক্ত সময়ে পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে 
বলিয়া আমর! শুক্রের পূর্বজনিত রূপাত্তর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; 
কিন্ত ইহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়। দেখিয়্াছেন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় 
শুক্রবিষ্বের আলোকিতাংশের বতট! উন্মুক্ত থাকা গণনা! অন্গুসারে সম্তর, 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষায়. তদপেক্ষা অনেক অধিক উন্মুক্ত দেখা যায়। এই 
ঘটন। দেখিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রমণ্ডল 
পৃথিবীর স্থায় বাযুমেঘাবৃত আছে, মৌররশ্মি তাহার পৃষ্ঠে পতিত ও গ্রতি- 
ফলিত হুইয়া সেই বাুরাশির মধ্যদিয়া আসিবার কালীন, কিছু বাকা 
(7২০7800) হইর! আইসে, এইজন্য শুক্রের অন্ুজ্জল অংশেরও 
কত্কটা, আলোকিত হইরা পড়ে । 
বহুদিন হইল পূর্বোক্ত অনুমানমূলক তন্ব্টা জগতে প্রচারিত 


ক নি 





ভা, জোন্৯৩০৯] জ্যোতিষিক সমস্তা । ১৩৩ 


গ্রহণকাল্টেত্ুক্রবিশ্বের পূর্কবর্ণিত রূপান্তর গ্রহণ প্রকৃতই বায়ুর অস্তিত্ব 
দ্বার! হইক্কল্থাকে কি না, তাহ! অগ্যাঁপি রহস্তাবুত রহিয়াছে । 
গাঠকপাঠিকাগণ অবস্তই শুনিয়াছেন, গত কুড়ি বসর হইতে 
আমাদের অতি নিকটবর্তী গ্রহ মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা লইয়া, 
আধুনিক পর্তিতগণের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে । মঙ্গল 
পষ্ঠাগত হরিদাভ আলোক দেখিয়া, অনেকে বলিতেছেন,__সেটা তাহার 
পৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যের প্রতিফলিত আলোক) কেহ কেহ নাঁকি 
উপগতে সমুদ্রেরও অস্তিত্ব লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কোন এক 
সছ্যতিক প্রথায় মঙ্গলবাসীদিগের সহিত শীঘ্বই আমাদের সংবাদ 
এাদানপ্রদানও আরম্ভ হইবে বলিয়া সম্প্রতি জনৈক বিজ্ঞানবিদ্‌ আশ্বীস 
দিয়াছেন। কিন্তু এত উদ্ভম ৪ জয়োল্লাসের ভৈরবনাদ্দের মধ্যেও 
সন্দেহবাদীগণের কঠোর সত্যের কর্কশধ্বনি শুনা! যাইতেছে । জগদি- 
খ্যাত জ্যোতিষী অধ্যাপক নিউকুম্ব সম্প্রতি মঙ্গলের প্রার্কৃতিক অবস্থা 
বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,_-অপর পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, ঠিক 
বলিতে গেলে পৃথিবীর সহিত মঙ্গলের কেবল একটামাত্র বিষয়ে সাদৃশ্ঠ 
লক্ষিত হয়,_শীতকালে মের প্রদেশ যেমন বরফ দ্বারা সাদা হইয়া 
পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদ্শও তদ্রপ সময় সময় তৃষারধবল দেখায় 
কিন্ত ইহার প্রকৃত কারণ হে নাঙ্গলিক মেরুস্থিত তুষার তাহার কোনই 
প্রমাণ পাঁওয়! যায় না৷ তুনার থাকিলেই জল থাকিত এবং জল 
থাকিলেই মেঘও স্পষ্ট দেখা বাইত ; কিন্তু থুব বৃহৎ দূরবীক্ষণ নদীর! 
পর্যবেক্ষণ করিলেও .মঙ্গলাবাসে অন্ুমাত্র মেঘ বা বায়ুর চিহ্ু দেখিতে 
পাওয়া বায় না। সুতরাং মাঞ্গলিক মেরুস্তিত সেই তুধারধবল পদার্থটা 
যে বস্ততই বরফ তাহার কোনই প্রমাণ নাই,_তী পদার্থ টা কোন 


টনি / অনিনিত বরন রাজন... রি রা দা » উনি 


ভা, জ্যেষ্ঠ ১৩০৯] জ্যোতিষিক সমস্তা। ১৩৩ 


গ্রহণক* (ক্রবিস্বের পূর্ববর্ণিত রূপাস্তর গ্রহণ প্ররুতই বাধুর অস্তিত্ব 
দ্বারা হই থাকে কি না, তাহা অগ্যাপি রহগ্তাকৃত রহিয়াছে । 
পাঠক াঠিকাগণ অবশ্তই শুনিয়াছেন, গত কুড়ি বৎসর হইতে 
বসীমীদত ন অতি নিকটবর্তী গ্রহ মঙ্গলের প্রাক্কৃতিক অবস্থা লইয়া, 
আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা! তুমুল আন্দোলন চলিতেছে । মঙ্গল 
পৃষ্ঠাগ্চ হরিদাভ আলোক দেখিয়া, অনেকে বলিতেছেন,__সেটা তাহার 
ৃষটচ্থ বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যের প্রতিফলিত আলোক; কেহ কেহ নাকি 
5 সমুদ্রেরও অস্তিত্ব লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন, এবং কোন এক 
তক প্রথায় মলবাসীদিগের সহিত শীত্রই আমাদের সংবাদ 
পদানপ্রদানও আরম্ভ হইবে বলিয়া সম্প্রতি জনৈক বিজ্ঞানবিদ্‌ আশ্বাস 
দিয়াছেন। কিন্তু এত উদ্যম ও জয়োল্লাসের ভৈরবনাদের মধ্যেও 
সনোহবাদীগণের কঠোর সত্যের কর্কশধবনি শুনা যাইতেছে । জগদ্ধি- 
খ্যাত জ্যোতিষী অধ্যাপক নিউকুস্ব সম্প্রতি মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা 
: বরণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,-_-অপর পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, ঠিক 
বলিতে গেলে পৃথিবীর দিত মঙ্গলের কেবল একটামাত্র বিষয়ে সাদৃস্ত 
লক্ষিত হয়,_শীতকালে ভমের প্রদেশ যেমন বরফ ছারা »*--ঝয়া 
পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশও তদ্রপ সময সময় ত্ষারধবল রি 
কিন্ত ইহার প্রক্কত কারণ 'ব মাঙ্গলিক মেরুস্থিত তুষার তাহার. নই 
প্রমাণ পাওয়। যায় না। তুষার থাকিলেই জল থাঁকিত এবং 'জল 
গাঁকিলেই মেঘও স্পষ্ট দেখা বাইত ) কিন্তু খুব বৃহৎ দৃরবীক্ষণ বন্তদবারা 
পর্য্যবেক্ষণ করিলেও, বক্গলাবাসে অস্ুুমাত্র মেঘ বা বায়ুর চি দেখির্তে 
পাওয়া বায় না। স্থৃতরাং যাঙ্গলিক মেরুস্তিত সেই তুষারধবল পদার্সর্টা 
যে বস্ততই বরফ তাহার কোনই প্রমাণ নাই--& পদার্থ টা কোন 
এক অজ্ঞাতধর্ম সম্পূর্ণ নূতন জিনিস হইতে পারে না কি? 
ঙ্স্যোতিষীগণ বহুবর্ধ ধরিয়া মঙ্গলপু্ের মানচিত্র অস্কনে ব্যাপৃত 


' ভা, জ্যেষ্ঠ, ৯৩৭৯] জ্যোতিষিক সম্স্তা। ৯৩৫ 


ছেন, ও।ল্যেন্ত তাহাদেরই মতবাদ বিদ্ধৎজনগ্রাহ্থ ছিল। কিন্ত সম্প্রতি 
গেগেনশয়াল (০405:52%22% ০৫ 0০9005781০৭) অস্তিত্ব আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, পুপ সিদ্ধান্তের প্রতি সকলেরই গুদাস্ত দেখা যাইতেছে । এই 
শেষোক্ত আলোকটা সু্ধ্যান্তের সহিত পূর্ববাকাশে উদ্দিত হইয়া, এবং ঠিক্‌ 
সূর্যের বিপরীতস্থ থাকিয়া রবিমার্গ পরিভ্রমণ করে প্রথমৌক্ত আলোক 
অপেক্ষাও, এই আলোকটা কিছু অনুজ্জ্ল, এইজন্য পর্য্যবেক্ষণাভ্যন্ত 
ব্যক্তি ব্যতীত তাহা অপরের চক্ষে হঠাৎ পড়ে না। বিজ্ঞীনবিদ্গণ 
উপ্গীেলাকটারও উতপত্তিতত্ স্থির করিতে পারেন নাই। আজকাল 
সছাতডিলি জ্যোতিখী বলিতেছেন, ধূমকেতুর যেমন এক একটা পুচ্ছ 
এক আমাদের পৃথিবীরও তদ্রপ একটা জ্যোতির্ময় পুচ্ছ আছে, 
শবাবিষ্কৃত ক্ষীণালোকটা মেই ধরাপুচ্ছেরই আলোক । বলা বাহুল্য 
পপ্ডিতগণের এই উক্তি সম্পূর্ণ অন্ুমানমূলক, এই মতবাদের পোঁষক 
কোন ঘুক্তিই তাহারা অদ্যাপি দেখাইতে পারেন নাই | 
__. জ্যোতিঃ শাস্ত্রের মূল অবলম্বন মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তটা (07০০7 ০ 
£%15007) চিরকালই অন্রান্ত বলিয়। প্রসিদ্ব--শত শত পণ্ডিতের 
কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়!, এটা বেন অটল হইয়া দীড়াইয়া 
আছে, মনে হয় ইহার বুঝি আর পতন নাই । জ্যোতিবিদ্গণ মহাকর্ষণের 
মূলতন্ব অবলম্বন করিয়া, ঘটনার বহুকাল পুর্বে গ্রাহণাদি জ্যোভিষিক 
ব্যাপারের প্রকৃতি ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতেছেন, নিদিষ্ট : 
সময় উপস্থিত হইলে তাহাদের গণনার ফল ভবিষ্যৎবাণীর ন্তাঁ--স্ত 
হইতেছে! মহাঁকর্ষণ সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা ২ 
আর কি থাকিতে পারে ? কিন্ত কয়েক স্থলে গণনালন্ধ ও প্রত্যক্ষ 
অননকা দৃষ্ট হওয়ায়, ফ্ুবসত্য মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তের উপরও যেন আধু 
পণ্তিতগণের একটু ঈনন্দেহ আসিয়া পড়িতেছে। পাঠক পাঠিকা: 
বোধ :হয় অবগত আছেন পৃথিবী স্থীম অক্ষের প্রাঃ 


১৩৬ ভারতী। .[ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ণাবর্তন করে,__গণন! ছার! জ্যোতিধিগণ এই 
আবর্তনবেগের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন, আবার প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ 
দ্বারাও এই বেগের পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে,--এই উভয় বেগ 
পরিমাণ একই ব্লিয় এপর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি 
কক্স পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, পৃথিবী সেই গণনালব বেগে 
চলিতে চলিতে, হঠাৎ কিছুদিন ধরিয়া! একটু দ্রুতবেগে ঘুরিয়া থাকে । 
প্রত্যক্ষ ও গণনালন্ধ বেগের অনৈক্যের কারণ আধুনিক জ্যোতিষিগণ 
দ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। 
পৃথিবীর আহ্িক গতির ন্যায় চক্্েরও প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও গণনালব্ধ 
গ্ৃতির মধ্যে কিঞ্চিং অপামঞ্জান্তের কথা শুনা বাইতেছে। আধুনিক 
'জ্যোতিবিগণ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন,-_ প্রায় অদ্ধশতাব্দী ধরিয়া 
চন্দ্র গণনালন্ধ বেগ অপেক্ষা কিঞ্িৎ দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিয়! থাকে, 
এবং তার পর এই বেগ কালক্রমে মন্দীভূত হইয়। পড়িলে কখন কখন 
তাহার বেগ গণনালন্ধ বেগ অপেক্ষা কমও হইয়া পড়ে । গণিতবিশারদ 
জ্যোতিষীগণ চন্দ্রের গতির এই বিস্ময়কর অনৈক্যের কারণ আবিষ্কার 
জন্ত এতদিন ধরিয়া নান! পর্য্যবেক্ষণ ও গণনাদি করিতেছেন, কিন্ত 
প্রক্কৃত কারণ অগ্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই । 
গ্রহমাত্রেরই এক একটী কক্ষ (০71) নিক্চিষ্ট আছে, তাহার! সেই 
চির-নিদিষ্টপথ অবলম্বন করিয়। ক্্ধ্য প্রদক্ষিণ করে,যে মহাশক্তির 
২৬৮০ আবদ্ধ হইয়া তাহারা বন্্বৎ ঘুরিতেছে সে শক্তির হ্বাস বৃদ্ধি 
ঢাশ নাই,--এইজন্ত গ্রহগণের কঙ্গচ্যন্তি একটা ভয়ানক 
শবিক ব্যাপার। কিন্থ আজ কয়েক বংসর হইল মার্করি বা 
. গ্রহের এই প্রকার কক্গচ্যুতি দেখা গরিয়াছে_এই বিশ্বয়কর 
নার পর হইতেই, তাহার কারণাবিধারের ভন্ত রানা দেশীয় পত্ডিতগণ . 
হুচেষ্টা করিরা আসিতেছেন কিন্তু তাহা অগ্ভাপি অনাবিস্কৃত বহিষ্ঁ 


তা, জৈষ্ট, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমধ্্যাদা ! ১৩৯ 


বাইএর সামান্ত একটু পরিহাস হইতে বুন্দী ও চিতোর রাজসিংহাসন 
শৃন্ত হইয়াছিল। রূপনগররাজকুমারী প্রভাবতী মিবারের রাণা রাজ- 
পিংহকে পতিত্বে বরণ করিলে স্তর, আরক্গজীবের সহিত তহান় 
চিরবৈরিতা জন্মে। মিবাররাজদুহিতা কুষ্ণকুমারীর জন্য জয়পুর ও 
মারবারাধিপতি প্রতিবন্দী হইয়া যুন্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তিনি 
বিষপানে আত্মহত্য। করেন। মিবারাধিপতি পৃর্থীরাজদুহিতা তারাবাই, 
রাঠোরকুমারী জন্বহরবাই, রাণী ছুর্গাবতী, যোধপুরমহিষী সরস্বতী, 
আধুনিক সময়ে পাতিগ্নালার রাণী সাহেব(১) ও ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাই, 
ইহারা সকলেই ফরাসি বীরমহিলা জোয়ান অব্‌ আর্কের স্যার রণ- 
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । শেষোক্ত 
ছুইজন ও ইন্দোরের অংল্যা বাই স্বহস্তে রাজদও পরিচালনা করিয়াছেন। 
ঈদৃশ বীর রমণীগণের সন্মিতাননের প্রশংসাদৃষ্টি লাভাকাজ্ষা় বাজপুত- 


(১) ইহার সব্বদ্ধে টডকৃত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে কোন উল্লেগ নাই, সতরাং 
সাধারণ পাঠক ই'হার জীবনী ন। জানারই সম্তব। ১৭১৩ ্রষ্টাব্দে ইনি ইহার আতা 
কর্তৃক পাতিয়াল! রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পে নিযুক্ত হন। ১৭১৬ সনে নাহানের 
রাজার অন্থরোধে স্বয়ং একদল নৈম্যসহ তথা গমন কারয়! বিজ্রোহ দমন করেন-- 
১৭৯ স্রীষ্টাবে ইহার মৃত্যু হয়। ১৮১১ খবষ্টাক্ধ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত আর 
একটি রমণী--রাণী আন্‌কোর বিশেষ দক্ষতার সহিত পাতিয়ালা রাজ্যশাসন করেন। 
অহজ্য। বাই তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর ১৭৬৫-১৫ খ্রীঃ অব পর্যন্ত ইন্দোররাজ্য শাসন 
করেন। হিন্দুমহিল/গণ যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজাশীসন করেন, তৎসম্বন্ধে জন্‌ 
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“শালী অমিদারদিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। নাটোরের প্রাতংস্মরবীয়া 
বাণী, পুটিকার মহারানী শরৎহুন্দরী, দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণ্ি, কাশিমবাজারের, 
নি স্বমযী, সম্ভোষের জাহুবী চৌধুরারী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 


১৪০. ভারতী । : [ভা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ 


গণ যে রণস্থলে খার্শসপিলি ও মারাথনের গৌরব মলিন করিয়া মিনারের 
ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । 
অবনতির এই ছুদ্দিনেও ব্বাজপুতজাঁতির উপর রাজপুতরমণীর 
প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। কর্ণেল টড. বলেন, “বহুযুগের অত্যাচার 
সব্ধেও তাহাদিগের শিভাল্রি ক্ষুপন হয় নাই। প্রত্যেক রাজপুত জানে 
যে রাজস্থানে এমন একটি [নিভৃত কোণ নাই যেখানে তাহাদের কোন 
বীরত্বকাহিনী অপ্রকাশিত রহিবে, এবং সুন্দরীহৃদয় উদ্বেলিত ন! 
করিবে ।...রাজপুত প্রত্যেক কার্য্েই তাহার স্ত্রীর পরামর্শ লয়, তাহার 
সাঁধারণ গৃহকার্য হইতে স্বীপ্ন অভীষ্টসিদ্ধির লক্ষণ অনুমান করে, এবং 
তাহার নামে 'দেবা+ উপাধি সংযুক্ত করে।” আমাদের দেশেও ব্রাহ্মণ 
: মহিলাগণ “দেকী' উপাধিতে সম্মানিতা ও কন্ঠা “মা” এবং বধূ “বৌমা” 
বলিয়। সম্বোধিত হন, ইহাতে জ্্রীজাতির প্রতি একটি সন্ত্রমের তাব 
প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি কোন অত্যাচার 
বা অবমাননা আমাদের প্রীণে যতটা আঘাত দেয় বোধ হয় অন্ত কোন 
জাতির তদপেক্ষা অধিক নহে ।(১) তখন হঠাৎ হিন্দু নরহত্যা প্রভৃতি 
বে সকল অপরাধ করিয়া বর্সে উজ্জন্ট- ইংরাজী .আদ্রালতে ফাঁসির হুকুম 
নিতাস্ত গুরুদণ্ড বলিয়া! বোধ হয়। আসল কথা এরূপ স্থলে অপমান- 
কারীর অর্থনও বিধান হিন্দুগণ নিতাস্তই অপ্রচুর মনে করে, বিদেশী 
বিচারক তাহাদের বেদনার তীত্রত! বুঝিতে না" পারিয়া তাহাদের 
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9%৫75৮166৩]1085 06 ০97 3851096 ঢা010110052, 200. 05500০6০200 
5006৭ গত 073. 5730 .০£ 035 ০০875 69 195 00157.” গ্রতাপচন্দ্র 
অনুমদীর, 30৩15101 02০, 06০ 19০০, 


১৪২ ভারতী। [ ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ 


হয় নাই, ভেমনি আমাদের নীচ শ্রেনীর মধ্যে ঈদৃশ স্ুরো মত্ত স্ত্রীহা 
নরপিশীচের সংখ্যাও বিরল। 
রেল, বা জাহাজে ভ্রমণকালেও আমাদের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ! - 
প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোক দেখিলে পথ ছাড়িয়া দেওয়া, গাড়ীতে স্ত্রীলোক 
থাকিলে বাক্সংঘম, পুরুষ সহচর বেশী না থাকিলে সহর্ষ ধন্টবাদ অথবা 
সক্কৃতজ্ঞ দৃষ্টির আশা ব্যতীত স্ত্বীলোকদিগের নানাপ্রকার ক্ষুত্র সুবিধা 
বিধান, ইত্যাদি হইতে আমাদের গ্যালান্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 
স্থলে আর একটি কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
অধুনা সংবাদপত্রে রেলে, জাহাজে স্ত্রীলোকের এ্রতি অত্যাচারের কাহিনী 
সচরাচরই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যার সে সব স্থলে 
অত্যাচারিত রমণীদিগের পুরুষ সহচরগণ নিশ্চেষ্ট। নিরুগ্যম। ইহা 
হইতে এরূপ অনুমান ঠিক্‌ হইবে না যে আমরা আমাদের রম্ণীদিগের 
অপমান তীক্ষরূপে অনুভব করি না। পূর্কেই বলা হইয়াছে এ বিষয়ে 
আমাদের অন্কুভবশক্কি তীক্ষতম। কিন্তু শ্রতিকঠোর হইলেও বলিতে 
হইবে আমাদের স্বাভাবিক কাপুরুষতাবশতঃ সেগুলি জামরা! প্রায়ই 
নীরবে সা করি | ইংরেজ যেরূপ অপমান বোধ করিলে মুষ্টি পরীক্ষ) 
করিতে অগ্রসর হয়, তদপেক্ষা অনেক প্রবল অপমান অনুভব করিক়্াও 
আমরা চুপ করিয়া থাকি। এই কাপুরুষতার অন্ট কারণশ.আছে। 
অত্যাচারী রেল কর্ণাচারী অথবা শ্বেতাঙগযাত্রীর প্রতি ইংরেজ বিচারকের 
. একটু স্বাভাবিক ন্নেহ থাকাতে স্বহস্তে অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
অগ্রসর হইলে অথবা, আইন আদালতে অভিযোগ করিলে অপমানিত 
ব্যক্তিকে আরও অপমানিত হইতে হয়। ইহা বিবেচনা করিক়াই 
নেশন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নগেন্্রনাথ ঘোষ একবার বলিয়াছিলেন, 
গ্যাও। 676 12 00100) 108165095৮8105 ০4 ৪ ৪11. তারপর 
মহিলাদিগের সর্ধসমক্ষে উপস্থিত হইয়া আদালতে সাক্ষ্যদাঁন, সংবাদপত্রে 


ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমর্য্যাদা। ১৪৩ 


মকদ্দমার বিবরণ প্রকাশ, ইত্যাদি আশঙ্কাতেও অনেকে গোলযোগ 
বাধাইতে চাহেন না। যাহা হউক, এই অশ্রির বিষয়ের অধিকতর 
- শ্লালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্েস্ত নহে। 
হিন্দুদিগের মধ্যে মাতৃতক্তি পুরাকালে কিরূপ প্রবল ছিল তাহা 
আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এ বিষয়ে, হিন্দুদিগের ধারণা এখনও 
পূর্ববৎ প্রবল রহিয়াছে 1৫১) ম্যাক্স.ওরেল এ সম্বন্ধে বলিতেছেন “ফ্রান্দে, 
নিক্নতম কৃধক ও মজুরেরও মাতৃভক্তি আছে ।...ইংলগ্ডে তাহারা মাকে 
প্রহার করে, অথবা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয়। ধাহারা একথার 
সততায় সন্দেহ করেন তাহারা যে কোন ইংরাজী পত্রিক1! খুলিয়া 
নেন পাঠ করেন । আমাদের দেশে [ফ্রান্সে] মাতা বার্ধক্যে সেবানিরত 
সন্তান পরিবৃত হইয়া পরলোকগমন করেন। এদেশে [ইংলগ্ডে] যে 
পধ্যন্ত তীহার শক্তি থাকে তিনি খাঁটিয়া খান; যখন তিনি অকর্মণ্য 
সরঞ্জামস্বরূপ হইয়া পড়েন, তখন দাতব্য আবাসে গিঝা তাহার মৃত্যু ' 
হয়।”(২) ফ্রান্সের উষ্ণতর জলবায়ুতে মাতৃভক্তি অনেকট! হিন্দুদের 
মত্তই প্রবল থাকে বলিয়। বোধ হয়। এবিষয়ে ইংরেজগণ তাহাদের 
ধশ্্রিস্নির্দিষ্ট পথ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসরণ কারিয়া থাকেন ।(৩) 
হিন্দদিগের একান্নবর্ভা পরিবার প্রথা প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ত্রী ব্যতীত 
আনেক আত্মীয়ার সহিত একত্র বাস করিতে বাধ্য করে। একান্বর্তীদু " 
প্রথার বহু দোষ -সত্বেও পারিবারিক ব্যক্তিসমূহের মধ্যে কাব 


€১) হিন্দুর মাতৃক্তি সন্বঙ্গে বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও আংলো-ইত্ডিয়ান সাক্ষ্য- 
প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে এরূপ একজনের মত উদ্ধ.ত হইল--“[11121 755১০ 
৪0805000015 থু 05 1০০-৬০০৮ 2 ভিড টা ওত ০025 
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9, 43881990006, 
(২) 79৮0 130]] 200. 1015 [51200১ 00205 তত 


১৪৪ ভারতী । [ তা, জৈন, ১৩০৯ 


- উহ্থী বিশেষ সহায় সন্দেহ নাই। অগ্থাপি অধিকাংশ হিনদপরিবারের 
মাতাই কর্রী, তাহার অভাবে জ্যেষ্টা এবং অনেকস্থলে কনিষ্ঠা) ভগিনী 
তাহীর স্থলাভিষিক্ত হন, দম্পত্ী তাহার অধীনে বাস করিয়া, উপার্জিত 
অর্থ তাহার হস্তে ব্যয়ার্থ সমর্পণ করেন । ইংলণ্ডে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ল্যান, 
প্রমুখ দুচারিটি অবিবাহিত পুক্রষের এতাদৃশ ভগ্মীস্নেহ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
তক্দেশে ইহা কিছুতেই সাধারণ বল! যাইতে পারে না। 

এরূপ স্থলে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উখাপিত হইতে পারে যে, 
পত্রী-প্রেম অপেক্ষা মাতৃভক্তি অথবা ভগিনীম্ষেহ অধিক বা কম পরিমাণে 
প্রক্কৃত শিভাল্রির পরিচায়ক ? আমরা বাহাই কেন. বলি না, সত্রীপুরবের 
পরম্পরের প্রতি এমন একটা নৈসর্গিক আকর্ষণ আছে যে স্বীয় ভাষ্যাকে 
ভালবাসারূপ কর্তব্পালন প্রারই কঠিন নহে, বরং স্থখকর। দাম্পত্য 
সম্বন্ধে যে একটি ভোগ্যাভোগ্যভাব আছে, তাহা! বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
উহাকে নীতিবিজ্ঞানাস্সারে মাতৃভক্তির পবিত্রতর পৃজ্যভাৰ হইতে 
নিম্লাদন দেওয়াই সঙ্গত, কারণ দাম্পত্যপ্রেমে আত্মসংযম ও স্বার্থত্যাগের 
আবপ্তকতা অপেক্ষান্কত কম। অতএব “শিভাল্রি' অর্থে প্রকৃত পবিজ্র 
নারীমর্্যাদা বুঝিতে হইলে, হিন্দুর পর্রীগ্রীতি কম থাকিয়। মাতৃভাক্ত 
বেশী থাকিলেও তাহাকে “আন্শশিভাল্রিকণ বলা যায় না। কিন্ত 
দাম্পতাপ্রেম সম্পর্কেও হিন্দুজাতি অন্ত কোন জাতি অপেক্ষা নিয়স্থান 
পাইবার যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুদিগের বিবাহ একটি 

,চিরস্থায়ী পবিত্র সংস্কার, কেবল জাইনমূলক চুক্তি নহে। মহাভারত- 
কার বলেন “এতস্মাৎ কারণাড্রাজন্‌ পাণিগ্রহণমিস্যতে যদাপ্মোতি 
পতিার্য্যা মিহলোকে পরত্র চ।” অন্টোন্তের প্রতি আমরণ একনিষ্ঠ 
আসন্কিকে মন্থ সংক্ষেপতঃ জীপুরুষের ধর্ম বলিয়া! ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।(১) 

হিন্দু বিবাহের মন্ত্রে নিরলিখিত রিনি পা ডর বায় ৮ যদেততৎ 





(5) ৯,১০১।, 


ভা, জৈষ্ঠ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমধ্যান। ১৪৫ 


হৃদয়ং তব তদস্ত হদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব।” 
*প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি তচা। ত্বচম্‌॥? 
স্মার্ত রঘুনন্দন তাধ্যাকে সংস্কারযুক্ত স্ত্রী সংস্ঞা প্রদান করিয়া আহব- 
নীয়ের সহিত তাহাঁর উপমা দিয়াছেন 10১) মন্থ আহবনীয়কে আচার্য্ের 
সহিত তুলন। করিয়াছেন এবং আচার্্যকে পিতা অপেক্ষা পুজ্য 
বলিয়াছেন ।(২) ইহা হইতেই ভাধ্যাকে কীদৃশ উচ্চপদ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হনরক্ষম হইবে । বস্তরতঃ হিন্দুশাস্ত্র বিবাহ বন্ধন অচ্ছেগ্চ করির। 
দিয় মোটের উপর সমাজে দাম্পত্যন্থথের বৃদ্ধিসাধনই করিয়াছেন ।(৩) 
এখন ইউরোপীয় নারীমধ্যাদ কতটা স্ত্রীজাতির প্রতি প্রক্কৃত সম্মান- 
জ্ঞানপ্রহ্থুত, আর কতটা স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণের মোহ, 
তাহা আলোচনা! করা বাউক (৪) বিখ্যাত ইংরেজ লেখক চার্লস্‌ 





$১) চন্দ্রনাথবাণুর হিন্দু দেখ । 
(২) ২) ২৩১৭ ১৪৬। 
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৯৪৬ ভারতী। [ভা, ত্যৈষ্ট, ১৩০৯ 


ল্যা্থের মতে গ্যালাপ্টি, একটি স্থবিধাজনক মিখ্যাকথা, উচ্চদমাজের 
যুবকযুবতীগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত পরম্পরের স্থৃবিধার্থ একটি বাহিক 
আড়ম্বর মাত্র। ল্যান্ব তাহার তীক্ষ অন্তূষ্টির সহিত বলিতেছেন, ণ্যদ্দিও 
গ্যালাস্টি, মিথ্যাকথা হউক, তথাপি জীবনে তাহার উপকারিতা আছে 
স্বীকার করিতাম, যদি দেখিতাম বে, ভদ্রসমাজে বুবতী ও বৃদ্ধার প্রাতি, 
সনদদী ও কুৎসিতার প্রতি, গৌরাঙ্গী ও স্ঠামাঙ্গীর প্রতি, এক কথায় 
অবলা বলিয়া সকল স্ত্রীলোকের প্রতি সমান সম্মান প্রদার্শত হয়, 
তাহার সৌনর্ধ্, অর্থবল, অথবা বংশগৌরবাহুসারে সন্মানের তারতম্য 
হয় না। আমি তখন গ্যালাপ্টিকে কেবল অথ্শুন্ত নাম মাত্র মনে 
করিব না, যখন দেখিব ভদ্রসমাজে ভদ্রপরিচ্ছদধারী কোন ব্যক্তি 
বিজ্রপ উৎপাদন না করিয়া বা উৎপাদন করিবার ইচ্ছা না করিয়া 
স্ীলোকের বার্ধক্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, যখন বৃদ্ধা 
চিরকুমীরী” অথবা “অমুকের বিবাহ-বিপণিতে বিক্রীত হইবার বয়স 
উত্তীর্ণ হইয়াছে, রি কথাগুলি সমগ্র শ্রোহ্মগ্ডুলীর বিরাগ 
জন্মাইয়৷ দরিবে।”(১ 

দাম্পত্যবন্ধনের টানি সত্রীজাতির প্রতি সম্মানের একটা টা 
ব্যবহারিক নিদর্শন। এই হিসাবে হিন্দুদিগের নারীমর্ধ্যাদাজ্ঞান 
উচ্চশ্রেণীর বলিতে হইবে । হিন্দুদিগের দাম্পত্যনীতির সম্বন্ধে একজন 

ংলো-ইগ্ডিয়ানের মত এন্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ।. বলিয়া রাখিতে 
দোষ নাই, ইনি হিন্দুদিগের গুণভাগ অপেক্ষা দৌষভাগ গ্রহণে অধিকতর 
পটু, অতএব ইহার মত কিছুতেই অত্যধিক সহানুভূতিজনিত বলা 
বায়না । ইনি বলেন “আমি নিজে বতদূর দেখিয়াছি, এবং ভারতীয় 
গ্রাম্যজীবন ধাহারা ভালরূপ অবগত আছেন তীহাদের নিকট যতদূর 
জানিতে পারিয়াছি, ভারতব্ষীয় গ্রামসমূহে সাধারণতঃ দাম্পত্যনীতি 


(১) 0555855 91 ঢু] ১1945৮7 02112019, 








ভা, ন্ট, ১৩০৯]. হিন্দুর নারীমর্য্যাদী। 


বিসশ্তদ্ধ। সীধারণভাঁবে বলিতে গেলে, বঙ্গদেশের অজ্ঞ ও দবিদর সত 
বাসীদের নৈতিক চরিত্র পৃথিবীর অন্ঠান্ত দেশের সমশ্রেণীর অপের 
শ্রেষ্ট ।৮(৯ সাক্ষাৎসম্পর্কে ইউরোপীয় নারীচরিত্রের অভিজ্ঞ 
আমাদের নাই। কিন্তু ইউরোপীয় নাটক, নবেল, ভ্রমণবৃত্বান্ত ও নীম 
সম্প্পকীয় সংখ্যাবিজ্ঞান পাঠে যাহা ধারণা হয়, তাহাতে পূর্বোদ্ধ্ত 
মতাঁটিকে কিছুতেই অতিরঞ্জিত বলা যাইতে পারে না। 

সমাজে ইউরোপীয় নারীজাতির যতটা প্রাধান্য থাকুক না কেন, 
রাজনীতিক্ষেত্রে উহা নিতান্তই স্বল্প পরিসর, এবং কোন পুরুষম্থলত 
অধিকার লাভের নিমিত্ত ইউরোপীয় মহিলাগণ আন্দোলন উপস্থিত 
করিলে শিক্ষিত সন্বান্ত পুরুষগণ তাহাতে যেরূপ ঘোরতর আপত্তি উখীপন 
করেন, তাহাতে শিভালরিক্‌ ভাবের একান্ত অভাবই দৃষ্ট হয় ।(২) 
ব্যবহারনীতি 'ও রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কোন বিবন্ধে আমাদের দেশে 
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২). এবিষয়ে ধাহার! বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন তাহারা 1. 09517080191 
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*৮০11৩এর দ্বিতীয় অধার দেগুন। বিখ্যাত স্কচ, ধর্্মসংক্কারক নব্স, স্ত্রীলোকদিগকে 
শাসন) ক্ষমত। প্রদান বিষয়ে বলেন %70 0:00 ৪. %৮০20 00 0898. 71015 15 
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স্বামী বর্তমানকালেও স্ত্রীর প্রতি কতদূর অতা।চাঁর করিতে পারেন, পাঠক তাহ! 


জানিতে চাহিলে 175 0০01179১এর ০5০ 7) 1০ গ্রন্থের নাক্সিকার জীবনী 
আলোচনা করিবেন । রা এমি 





তাঁরতী। [ ভা, জৈতি, ১৩০৯৮ 


ভ্রটাকদিগের অধিকার তাহার ইউরোপীয় ভগিনীর অপেক্ষা অধিক, 
দ্র আশ্চর্য্য হইলেও সত্য 1১) 
হিন্দুদিগের নিকট আগ্যাশক্তি নারীরপিনী, এবং সাধারণতঃ 
ভ্রীবতা অপেক্ষা দেবীর সংখ্যা অধিক। লক্ষ্মী, সরত্বতী, হুর্গা, কালী, 
প্রভৃতি দেবীগণ আবহমানকাল হইতে সমগ্র হিন্দজাতির শ্রন্ধা, 
ভক্কি, পুজা আহরণ করিয়া আদিতেছেন। ইহাতে হিন্দুদিগের 
নারীপুজপ্রবণতা! প্রকাশ পাঁয়। যদি স্ত্রীজাতি হিন্দুকল্পনাম্ন নিতান্ত 
হীন স্থান অধিকার করিয়! থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেবত্বে 
উন্নীত হইতে পারিত না, এবং প্রত্যেক হিন্দু ভক্তিভরে সেই সকল 
দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিতে পারিত না। ৭ কৃষ্ণবিষয় 
ভারতবর্ধীয়দের নানা অংশে একটি পরম সুখের বিষয় হইয়া 
রহিয়াছে। বৃন্দাবনলীলার উপাখ্যানটি ভারতীয় কবিত্বরসের একটি 
অপূর্ব প্রস্রবণ। উহা পুরাণ, সাহিত্য, কীর্তন, কবি, ঘাত্রাদি নানারূপ 
ধরিয়া ' সধ্য, বাঁংসলা, মাধুরধ্যাদিভাবে ভারতভূমিকে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিক্নাছে। ভূমগ্ডলের অন্য কোন দেশের কোন একটি উপাখ্যানে 
এন্প বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ ও বিচিত্র রূসতরঙ্ষিনী একত্র প্রবাহিত 
করিয়াছে এরূপ দেখা যায় না।৮(২) এই বৃন্দাবনলীলার কেন্দ্রীভূত 
মৃত্ধি-_রাধিকা। জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্ত ও তাহার 
পরবর্তী বৈষ্ৰ কবিগণ ও বৈষ্ণবসম্প্রদার বঙ্গের ঘরে ঘরে রাধিকার 





€১) এ বিষিয়ে ১৩০৭ সাপের ঠৈত্রের পভারতী" তে আমার প্রবন্ধ দেখুন। 
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. ২) »অঙ্ষয়কুমার দত, ভার বর্ষায় উপাননক বম্প্রদার?। 


ভা, জোষ্ঠ, ১৩০৯] হিন্দুর শারামধ্যাদা। ১৪৯. 


ৃন্তি সগীব ভক্তিগ্রীতি মিশ্রিত করিয়! হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিষ্ঠিত 
রাখিয়াছেন। এই রাধাপৃজার সহিত রোমান ক্যাথলিকদ্িগের মেরী- 
পুজার 01271012) তুলনা হইতে পারে। মেরীপুজা নারীজাতির 
মর্ধযাদাবৃদ্ধির বেরূপ সহাক্বতা করিয়াছে কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য 
ঁতিহাসিক এই প্রকারে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। “জগৎ আঙর্শ 
দ্বারাই শাঙ্গিত হইয়া থাকে, এবং কুমারী মেরীসম্বন্ধে মধ্যযুগে 
ইউরোপে বে অভিনব ধারণ! স্থষ্ট হইয়াছিল, তাহা যেরূপ গভীর 
ও স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর কোন আদর্শ এতদূর 
করিয়াছে কিনা সন্দেহ। স্ত্রীলোক তদ্বারাই প্রথম তাহার ন্যাধ্যস্থান 
অধিকারে সক্ষম হয় ।...নারী আৰ পুরুবের দাসী অথব! ক্রীড়াপুত্তলিকা 
রহিলন1, কেবল নীচতা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতীর ভাবের সহিত তাহার 
নাম আর জড়িত ব্হিলনা, সে উর্ধে উন্নীত হইয় যেরপ শ্রদ্ধাপূর্ণ পুজ। 
আকর্ষণে সক্ষম হইল তাহার ধারণা করাও প্রাচীনকালে অসম্ভব ছিল। 
 এপ্রমের আদর্শ উন্নীত হইল। নারীজাতির শ্রে্ঠতার নৈতিক সৌনদর্ধ্য 
ও মাধূরধয অন্পূর্ণরূপে অনুভূত হইল।-..এই আদর্শসষ্টি কঠোর, অজ্ঞ 
ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে পবিত্রতা ও কোমলতার যে একটি ভাব জাগ্রত 
করিয়া তুলিল, অতীত কালের অতি সুসভ্জাতিসমূহের নিকটও তাহা 
অজ্ঞাত ছিল। .'স্ত্রীজাতির প্রতি অভিনব সম্মান ও অদ্ধার ভাবে, 
আচারব্যবহারের .কোমলতায়, সামাজিক সর্ধবিধ কার্যে, স্থকুমার 
রুচির অভিব্যক্তিতে,__ ইত্যাদি নানা প্রকারেই মেরীপুজার এই প্রভাব 
লক্ষিত হইতে লাগিল ।*১) দেবীপুজায় এইরূপ মহৎ নুফল 
আমাদের দেশেও যে প্রন্থত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার 
-যোনাই। 
হিন্দুদিগের দেবমন্দিরে মধ্যে মধ্যে যে সেকল অঙ্লীলচিত্র খোদিত 
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রে 


১৫. ভারতী । [ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩*৯ 


দেখা যায়, তীহাহইতে কেহ কেহ আমাদের নারীমরধ্যাদার অভাব 
অগ্কমান করেন। এবিষয়ে ডাক্তার রাজেন্্রলাল মিত্র বিখ্যাত ফরাসী 
লেখক ভল্টেয়ারের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এবং তাহার 
নিজের মন্তব্য অপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ উত্তর প্রদানে আমরা অক্ষম 
ভল্টেয়ারের উক্তি পাঠক -বথাস্থানে দেখিয়! লইবেন, ডাক্তার মিত্রের 
মন্তব্যের অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি । তিনি বলেন--“সহ্জ্ 
সহত্র হিন্দু__পুকুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু প্রতিবৎসর উড়িষ্যার' ধর্দমন্দির 
দর্শন করে। এজন্ত ষড়খতুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর খতুতে 
দীর্ঘপর্ধ্যটনক্রেশ স্বাকার করিতে দ্বিধ! করে না । তাহারা দেবদর্শনের 
নিমিত্ত অসহ্থ কষ্টভোগ করে, এবং এই দৃঢ়বিশ্বীস লইয়া গৃহে ফিরে 
খে তীর্ধদর্শনে তাহাদের সর্বপাপ মুক্ত হইয়াছে; কিন্ত ঘুণাক্ষরেও 
একবার মনে করেনা যে, মন্দিরে অসঙ্গত বা অশ্লীল কোন কিছু তাহার! 
দেখিয়াছে। দেবমন্দিরের সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্যময়, সনাতন 
ও পবিত্র, এবং তাহারা কখনও সেই রহদাউদঘাটন করিয়া তাহার 
অন্তর্নিহিত গুপ্তকথা জানিতে ব্যাকুল হয্ম না । চিত্রগুলির কুরুচি ' 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহাদের মনে অশান্তি 
ও উদ্বেগ জন্মাইয়া দেওয়া যায় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের বিশ্বাসের 
আবেগ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়। এসমন্ত বিবেচনা করিয়া আমি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এ অশ্লীল চিত্রগুলি-কোন ধর্মসম্বন্ধীয় 
ধারণা মুক্তি্ধার প্রকট করিবার চেষ্টা মাত্র, চিত্রকর অথবা তাহার 
নিযোগকর্তার বিক্কৃতরুচির পরিচায়ক নহে ।» (১) 

সতী্াহ, জহরব্রত প্রভৃতি পূর্ব প্রচলিত নিয়ম, ও বহুবিবাহ, 
চিরবৈধবা এবং অবরোধপ্রথা প্রভৃতি এখনও বর্তমান রীতিসমূহ হইতে 
হিন্দুদিগের নারীমধ্যাদার অভাব প্রমাণের চেষ্টা .করা হইয়া থাকে । 
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ভা) জ্যে, ১৩*৯] হিন্দুর নারীমর্ধ্যাদা। ৪৫5 


আমরা এই সকল প্রথার সমর্থন না করিয়া ইহ দেখাইতে চেষ্টা করিব 
যে, ইহাদিগকে যতদুর দু্য মনে করা হয, প্রকৃতপক্ষে ইহারা ততদূর 
দোষাবহ নহে এবং তদ্বার৷ যতদূর কুফল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, 
নানা কারণে তাহা হইতে পারে নাই। 

জনকের সভায় যাজ্ঞবন্ক্য সুনির সহিত গার্গীর বিচার ও দ্রৌপদী 
প্রভৃতির স্বকবন্বর হইতে সেকালে স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সমক্ষে বহির্গত 
হওয়ার পরিচর পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন 
পৌরাণিক যুগেও নাঁরীদিগের সম্পূর্ণ অবরোধ অজ্ঞাত ছিল ।(১) তিনি 
তৎকালীন সাহিত্য হইতে প্রতৃত দৃষ্টান্ত সঞ্চয় করিয়া একথা প্রমাণ 
করিয়ছেন। তাতার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান 
রক্ষার নিমিত্ত হিন্দুগণ অবরোধ প্রথা অবলঘ্বন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন ।€২) রাজপুতগণ সর্বপ্রথম বর্ধর শকজাতি কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়। এই প্রথা গ্রহণ করেন । রাজপুতঅবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কর্ণেল - 
টড বলেন, “রাজপুত রমণীগণ থেরপ স্বাধীনতা, সম্মান ও স্থখ উপভোগ 
-করেন: তাহা বিশেধরূপ অবগত থাকা বশতঃই আমি তাহাদিগের 
অবরোধকে : কারারুদ্ধাবস্থার সহিত তুলনা করিতে পারি না।-.. 
পৃথিবীতে থে সকল জাতি স্ত্রীলৌকদিগকে পুরুষদের সহিত স্বার্ধীনভাবে 
মিশিতে দেন নাই,-যেমন গ্রীসীয়, মিসরীয়, রোমান, চীন- তন্মধ্যে 
রাজপুতগণই সর্বাপেক্ষা কম দয়ার পাত্র; কারণ স্ত্রীজাতির প্রতি 
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৮৯০১৮৪১৬৬, শা লাকি ইস বুল এল করনি 


সম্রদ ও শ্রন্ধা যদি সভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে রাজপুতানায় সে 
বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে।” অন্চত্র, “যদিও রাজপুতনী অস্তঃপুরে 
আবদ্ধ ও অদৃশ্য থাকেন, তথাপি উন্ুক্তক্থধ্যালোকবিহারিণী রম্ণীগণ 
অপেক্ষা সমাজে তাহাদের প্রভুত্ব কম নহে।”0) বঙ্গদেশ অনেক কাল 
সুসলমান শাসনে ছিল, এবং পিরাজদ্দৌলা প্রমুখ কামুক নবাবের ভয়ে 
তথায় অবরোধ প্রথা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে স্থানলাভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্র 
প্রদেশে এবং সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যে সর্বত্র উহার অস্তিত্ব একরকম 
নাই বলিলেই চলে। বঙ্গদেশেও নিষ্ন শ্রেণীর উপর উহার প্রভাব কম। 
কিজ্ত ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না ঘে, অবরোধ প্রথা 
মহিলাদের কোমলতা, পবিত্রতা ও মাধুর্য অনেক পরিমাণে অবিকৃত 
. দ্বাখে এবং উহার মূলে তাহাদের প্রতি গভীর প্রেম এবং পরপুরুষম্পর্শের 
অবমাননার ভয় ও ঈর্ষা বর্তমান থাকে (২) ইংরাজদের একটি প্রবচন 
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স্থায়িত্বের আভাস পাওয়া যায়্। ১৯০১ সনের এপ্রিল মাঁসের 7,215 
76811) পত্রিকায় [[০1/-7007 সন্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত পুরুষ ও 
: মহিলার মতামত সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকে উহ] সম্পূর্ণ অনাবস্তক 
মনে করিয়াছিলেন 1(৩) মিসেস্‌ বার্চ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে “মধুচন্েরঃ 
সময় স্বামীন্ত্রী সর্বদা একত্র থাকায় তাহাদের প্রেমে শীঘ্বই অবসাদ 
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জন্মে, অতএব একপ বন্দোবস্ত করা কর্তব্য যাহাতে একজন পরিচারিকা. 
গৃহিণী অপেক্ষা কম সুন্দরী--দম্পতীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের 
সর্বদা একত্র বাসের প্রতিবন্ধকতা। জন্মাইতে পারে, তাহা হইলেই. 
প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হইবে । আমাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা অনেক পরিমাণে 
এই কাধ্যের সহায়তা করে। স্বাশী সর্বদা স্ত্রীর সহিত মিশিতে পারে 
না, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গ তাহার নিকট চিরকালই স্পৃহনীয় থাকিয়! 
বায়।0১) আবার বিদেশী সমাজসংস্কারকগণ আমাদের অবরোধপ্রথাকে 
যতদূর কঠোর মনে করেন প্রকৃতপক্ষে উহা ততদূর কঠোর নহে। 
মামাদের অন্তঃপুরবাসিনীগণ সই ও আত্ম্ীয়াদের বাড়ী বেড়াইতে 
যান, স্বগৃহে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তামাসা দেখিতে ও তীর্থ 
করিতে গৃহ হইতে নির্গত হন, ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয় বান্ধব ও কর্মচারীর 
সহিত কথোপকথন করেন, এবং পর্দার অন্তরাল হইতে সুচারুরূপে 
গুরুতর সাংসারিক কাধ্য সমূহের কর্তৃত্ব ও তত্বাবধান করেন। বিধ্যার্ড 
আংলোইগ্ডিয়ান মহিল। গুপন্তাসিক ফ্লোরা আন্‌ স্তীল বিলাতে কোন 
বক্তৃতায় এই সমস্ত আলোচনা করিয়! বলিয়াছিলেন আমাদের অবরোধ-' 





(১) ইউরোপে অবরোব প্রথা নাই, স্ত্রী পুরুষে অবাধে মেশামিশি করে। তথায় 
আজকাল যৌন সশ্ব্ধ কি ঘোরতর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিজে 
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সন্দেহ-নাই। বিংশশতাব্দীর নারীগণ কি হইবে তাহা আলোচন। করিয়া প্স্থকার 
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প্রথা বাস্তবিকই ততটা দোঁষের নহে যতটা পাশ্চাত্য সংস্কারকগণ 
বিবেচনা করেন 10১) 

প্রাচীন ভারতে রাজন্তসমাজব্যতীত অন্যত্র বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল 
বা।(২) এ সম্বন্ধে অন্ধের গোলাপচন্ত্র শীস্ত্রীর মত অবধানযোগ্য। 
“সম্পত্তিশালী ব্যক্তির প্রকান্তে বহুবিবাহের দায়িত্বগ্রহণ করা গোপনে 
ৰৃহুরমণীসহবান অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের গুপ্ত ও প্রকাশ 
চরিত্রের মধ্যে আধুনিক আইন যে আবরণ টানিয়! দিয়াছেন তাহাতে 
10056277781858859858558 
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বিখাত রাজনাতিবদের মত আমর। উদ্ধ.ত করিয়। দিলাম, পাঠক ইহার সত্যাসত্য 
বিচার করিবেন। 
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তি) দীন এজ» পপর ১৮ ক দতস নারী ২ সান ক 


উন্নতি হয় না।৮(১) যেসব স্থলে স্বামী দ্বিতীয় পরী গ্রহণ করিতে 
ক্ষমবান মন্গ তাহার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন :__যদ্দি পত্বী মদ্যপা, 
অসাধুরৃত্তা, ভন্তার প্রতিকূলাচরণশীলা, কুক্ঠাদি ব্যাখিত্রস্তা, ভূত্যাদি. 
তাড়নশীলা, সতত অমিতব্যয়কারিণী হয়, অথবা প্রথমা স্ত্রীর খতু হইতে 
আট বৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্সিলে, স্ত্রী কেবল কন্া উৎপাদন 
করিতে থাকিলে বা মৃত প্রসবা বা অপ্রিয্মভাষিণী হইলে, পতি পুনরারর 
অধিবেদন করিবে । যে স্ত্রী রোগিণী অথচ পতির অনুকুল! ও স্ুুশীলা, 
তাহার অন্ুমতি লইয়া পতি অন্ত বিবাহ করিবে, কদাপি তাহার 
অবমাননা! করিবে না।২) এই শ্লোক কয়টি হইতে সংহিতাকারের 
ব্যবহারিক বিষয় বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। বল্লালের কৌলীন্যরীতির 
বিরতির ফলে এদেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এবিষয়ে যে কুরীতি দেখা যায় 
তাহা ক্রমেই হাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং কালে নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে। 

বিধবাবিবাহ পুরাকাঁলে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন 
কাল হইতে দিধীষু (বিধবাবিবাহকারীপুরুষ ), পরপূর্বণা ( দ্বিতীয়বার 
বিবাহকারিণী স্ত্রী), পুনর্ভব (দ্বিতীয় ভর্তার ওরসজীত পুক্র) প্রভৃতি শব্দের 








(১) 8108 18৮) 170. কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজতত্ববিদ্বের মতে 
ইউরোপীয় এক পত্বীত্বের নিম হইতে বেশ্ঠা বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে (557 762150155 
1071০ 06 516৩7799880 0,373.) ওক্ড টেষ্টেমেন্টে বন্ছপত্বীএ্রহপের বিধি ছিল 
(059৮ স্0, 75) গিডিয়ন, ডেবিড, সলমন, সকলেরই বন্ৃপত্রী ছিল। সম্প্রতি 
বিলাতে [291] চ২05551এর যে বিচার হইয়া গিষাছে, তাহা হইতে দেখা যার 
স্থলবিশেষে বহবিধাহ করিতে না পাঁরিলে সফলের পরিবর্তে কুফলও প্রহ্ত হইয়া 
থকে । এবিষয়ে কোন বীধাবাধি আইন ন! করিয়া সমাজকে ্বাধীন্ভাষে চলিতে” 





ন৫৬ অলি ২৯ নি 


প্রচলন হইতেই বিধবাবিবাহের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ অনুমিত হ্য়।”€১) 
নুর সময়েও বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত ছিল, ষদিও তিনি উক্ত প্রথার 
সন্ুকুল ছিলেন বণিয়া বোধ হয় না।(২) বালিকা। বিধবার স্পষ্ট 
ববাহবিধি ছিল ।(৩) পৌরাণিক যুগের শেষ সময় পর্যস্তও [দ্বাদশ 
শতা্বী) এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়-নাই। প্রাস্ব সমুদয় পৌরাণিক ধর্শ- 
শীক্সেই বিধবারিবাহ ও পুনর্বিবাহিতা নারীর গর্ভজাত সন্তানের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । নাজ্ঞবন্ধ্য বলেন যে নারী পুনরায় বিবাহিত হয়, 
বালিকা হউক বা না হউক তাহাকে পরপুর্ববা বলে 108) বিষুঃ 
বলেন বালিকা বিধবা। পুনর্ধার বিবাহ করিলে তাহাকে পরপূর্বা 
বলে এবং তাহার' সন্তানগণ বৈধ সন্তানরূপে পরিগণিত হয়।(৫) 
. নারদ (৬) ও পরাশর (৭) বলেন “নষ্টে মৃতে প্ররূজিতে ক্লীবে চ পতিতে 
পতৌ। পঞ্ধস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ।” আপন্তস্ত (৮) 
এবং শঙ্খ ৯) ও বিধব। বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে 
উচ্চ, শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ লোপ পাইয়াছে। চিরটৈধব্য্রত 
সম্বন্ধে 'একথ।. স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদ্বারা স্ত্রীজাতিসম্পর্কে 
দাম্পত্যবন্ধনের আদর্শ অতি উর্ধে স্থাপিত হুইয়াছে। হইতে পারে 
এ আদর্শ ব্যবহারিক জীবনের অনুপযোগী, কিন্তু ইহাদ্বারা সতীত্বের 





(9 0৮ হিহ)াএ/ক এগ উ005 1000-89509 ৬০1 [1082৮ সা 

(২) & ১৫৭, ১৬২ 7৩) ১৬৬) ১৫৫) ১৮১ 7 ৯, ১৬১১ ১৭৫,১৭৬ 1 

(৩) ৯১ ১৭৬। 

(২) ১, ৬৭ 

€6).১৫,%৮। 

(৬) ১২) ৯৭। 

(৭) &,২৭। এই ক্লোকের উপর নির্ভর রি পুজনীয় ৮বিদ্যাস/গর মহাশয় 
. বিধষাবিবাহ আইন (১৮৫৬ দাঁলের ১৫ আইন ) বিধিবদ্ধ করান। 

৮) ৯, ২৯। 

(৯) ১০ ১৩) 


তা 


ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯] হিন্দুর নারীমর্ধ্যাদ!। ১৫৭ 


প্রতি সম্মানের ভাবই প্রকাশ পায় ।(১) পরাশর বলেন, পতির মরনাস্তে 
যে নারী ব্রঙ্গচধ্য অবলম্বন করেন তিনি মৃত্যুর পর ত্রক্ষচারীর ন্ায় 
স্বর্ণগাত করেন। আর একটি কথা এই যে, চিরবৈধব্যপ্রথাত্বারা 
প্রাচ্যদেশে বেরূপ অনেক তরুণ বালিকার জীবন প্রেমহীন মরুভূমি 
সদৃশ হইরা বায, সেইরূপ বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় পাশ্চাত্য জগতে 
অনেক রমণীকে চিরকৌ মাধ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হ্য়। বরং প্রথম 
প্রথাটি দ্বারা প্রত্যেক নারীই একবার বিবাহের সুযোগ পায়, দ্বিতীয় 
প্রথার তাহাও হয় না ।(২) হিন্দুবিধবাদিগের ছু্িশার কথা সকলেই 
বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহীও বে অনেক পরিমাণে অতিরঞ্জিত, 
রেভারেড লালবিহারী দে তাহ স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
আমরা তাহার উক্তির খানিকটা উদ্ভূত করিতেছি। থে প্রকারে, 
হউক ইংরেজদিগের একটি ধারণা হইয়। গিরাছে যে হিন্দুবিধবা স্বামীর 
আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ প্রাপ্ত হয়। 
কথাট। সত্য নছে। অবস্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রীরূপ হয় বটে, কিন্তু 
সাধারণতঃ বলিতে গেলে হিন্দুবিধবাগণ কেবল নিষ্টুর ব্যবহার পায় না 
এমন নহে। প্রত্যুত তাহার প্রচুর সহান্থ্ভৃতি পাইয়া থাকে । বাঙ্গাল 
হিন্দু পরিবারে বৃদ্ধা বিধবাঁগণ অনেক সমর পুরুষদিগের উপদেশদীত 
ও কর্তী। আমরা আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, আমরা এক 
প্রাচীনা হিন্দু বিধবাকে জানিতাম, তিনি বহু প্রৌডবয়ন্ক পুরুষ র 
সন্ধলিত একটি পরিবারের কর্রী ছিলেন এবং গ্রামের সমুদয় গুরু 


(১) বর্তান প্রবন্ধ লেখক স্বয়ং পুরুষ ও নারীর উচ্ছহাল পুনঃ পরিণয়, 
কঠোর একনিষ্টতার সমান বিরুদ্ধে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে 
পুনরায় বিবাহের অধিকার থাঁকা উচিত, তীহার এই অন্ত এনে জেরে 
চিরবৈধব্যের পক্ষী যুক্তিপ্রদর্শনের উদ্দেপ্ত এই ষে, যাহারা উহাকে এক দেশ দর্শি 
ও নারীজাতিকে হেঃজ্ঞানের পরিচায়কন্থরূপ মনে করেন, তাহাদের ভ্রম প্রদর্শন। 
(২) ইউরোপে গজ্ড*শতকর। বিংশটি নারীকে চিরকৌমাধ্য অবলম্বন করিতে. 
(তত 058750075 0000 ০6 হা 71009810605 373)। 





১৫৮ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


বিবাদে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন ও তাহার বিচার অত্যন্ত সম্মানের 
সহিত গৃহীত হইত । এরপ দৃষটাস্ত অনেক আছে। বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্া 
বৃদ্ধা বিধবাগণ তাহাদের বহুদর্শিতার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অনবয়ন্ক 
পৃক্রষদিগের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বিধবাদিগের আহারাদির 
কঠোরতা সম্পর্কেও অনেক অতিরঞ্জন হয় ।৮১) 
সতীদাহ ১৮২৯ শ্রী: অন্দে লর্ড উইলিয়ম বেপ্টিঙ্ক কর্তৃক নিবারিত 
হয়, স্থতরাং বিষয়টা এখন কেবল এ্রতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত। 
বৈদিক নময়ে এই প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়্াই বোধ হয়। খণ্থেদের 
বে সুক্তের উপর নির্ভর করিয়া প্রথা গ্রথম প্রচলিত হয় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত মাত্রই তাহার ভুল অর্থ কর! হইয়াছে বলিয়! নির্দেশ করেন ।(২) 
অনাধ্য শকদিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং রাজপুতগণ 
তাহাদের সংঘর্ষে আসিয়া প্রথম উহা গ্রহণ করে। কাশ্মীরের রাজ- 
তরঙ্গিণী এবং পৌরাণিক ধর্মশীস্্রসমূহে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সহমৃতা রমণীগণের সতীত্বের প্রতি পুরাণকারদিগের কতথানি শ্রদ্ধা 
ছিল তাহা নিম্বোদ্ধত প্লোক হইতে প্রকাশ পায়। পব্যালগ্রাহী যেরূপ 
গর্ভ হইতে সর্পকে বলপুর্ববক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃত- 
গতিকে উদ্ধার করিয়া! ততসহ স্বর্গভোগ করেন।»৩)মুদ্রারাক্ষদ নাটকের 
1কটা দৃশ্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে অনেক রমণী ভর্ভৃবিরহ সহা করিতে 
ক্ষম হইয়া স্বেচ্ছায় স্বামীসহ চিতানলে প্রবেশ করিতেন 16) 
গীদাহের প্রথম অত্যুদরকালে জীবনে মরণে স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া 
সপ একটি মহৎ -আদর্শ যে তাহাতে বর্তমান ছিল, একথা অনুমান 





0)0.7397821 7589500 [এতি ০,133. 

(২) ৯, ১৮, ৭7 এ 

(তে) ৪, ৩০। ্ রী 

€). অদ্যাপি কদাচিৎ সংবাদপত্রে এব্ধপ ছু একটি ঘটনার উল্লেখ ৃষ্ট হয়। 


ভা, 'জ্যে্ট, ১৩*৯] হিন্দুর নারীমধ্যাদ।। ১৫৭ 


কর! বোধ হয় অন্তায্» হইবে না। পরিশেষে অবন্ত অনেক কুসংস্কারও 

নৃশংসতা জড়িত হইয়া উহা! একটি ঘোরতর পাপানুষ্ঠানে পরিণত 

হইয়া্িল। স্থৃতরাং উহা! নিষিদ্ধ করিয়া গবন্মেন্ট আমাদের বিশেষ 

ধন্তবাদেরই পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এই প্রথার অস্তিত্ব হইতে হিন্দু- 
দ্িগের নারীমধ্যাদার অভাব প্রমাণ করিতে যাওয়ার পুর্বে পাঠক 

বিবেচনা করিয়া দেখিবেন জগতের সমগ্র সভ্যজাতির প্রথম অবস্থায় 

মানববলি প্রথা বর্তমান ছিল 7 আসিরীয়, মিশরীয়, কার্থেজীয়, শ্রীক, 

রোমান, টিউটন, ফ্রাঙ্ক, মঞ্গোলীয়, মেক্সিকান্‌, পেরুতীয়, কেহই এই 

বর্ধর প্রথা হইতে বিমুক্ত ছিলেন না ।(১) এবং ইহাও বিবেচ্য স্থসত্য 

শিভাল্রিক ইউরোপীয় জাতিসমূহ গ্রীস্ীয় অষ্টাদশ শতাবী পর্যস্তও 
সহস্র সহস্র রমণীকে ডাইনী অভিযোগে ঘোরতর লোমহ্র্ষণ নিষ্ঠুরতার 

সহিত অগ্রিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছেন ।(২) 





(১) 179০-75905, ৬০1, 112 0087 সা 

(২) এবিষয়ে ধাহীরা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহার] 1390155 [15:০9 
49 01115800017) ৮০1, 1. 0,364 00916 ও [6০55 [২15৪ ০£ চ২৪0101091151) 
10 [581066, ৮০. 1.) 072 1, দেখিবেন। প্রটেষ্ট/ণ্ট ধর্মুসংস্থাপক লুখার 
ৰজিতেন__“আমি বিচারক হইলে ডাইনীদিগের প্রতি কোন প্রকার দয়! প্রকাশ 
করিতাম না, তাহাদের সকলকে দহ করিতাম।” বেকন, সার ম্যাথু হেল, স্যার 
উমাস্‌ ব্রাউন, বিখ্যাত ধশ্ম প্রচারক জন ওয়েস্লী প্রভৃতি ইংরেজগণ ইহাতে বিশ্বাস 
করিতেন। ১৮৫০ হ্রীঃ অব্ধে ফ্রান্সে 1795 নগরে একটি ভাইনী হত্যা হয়। 
১৮৬৩ শ্রীঃ অন্দের ২৪ সেপ্টেম্বরের টাইমস্‌ পত্রে এসেন্স, প্রদেশে একটি ডাইনী হত্যার 
বিবরণ আছে। কিরূপ অমানুষিক হৃশংসতাঁর সহিত ডাইনী অপবাদযুক্ত। রূমনী- - 
দিশকে দাঁহ কর! হইত, তাহ! জানিতে চাঁহিলে 15015 [২819721150)এর 
প্রথম থণ্ডের ১০৫ পৃষ্ঠার নেটে ও ১২৯-৩২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । লেকি বজেন, “125 
9€ 070058005 ০6,45০0805 09755 ৮5036 00956 88901505 2700. 
00008066৫ ঢা 105০৮ উ৯005 005 2656 00090995510)? 
7:৮০]. 15098 2.) 


১৬০ তারতী। [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩*৯ 


প্রাীন রাজপুতদিগের জহরব্রত সম্বন্ধে ছু একটি কথা বলা আবশ্তক। 
বিঞেতা মুসলমানগণ কর্তৃক অপমান হইতে আত্মরক্ষার ইচ্ছা হইতেই 
এ প্রথার অভ্যুদয় হইয়াছিল। পাঁমর আলাদ্দীন চিতোর আক্রমণ 
-করিলে ভীমসিংহের পত্রী সহচরী পরিকৃত হইয়া এই ঘোরতর ব্রত 
অনুষ্ঠান করিয়! সতীত্বধর্ম ও স্ত্রীজাতির গৌরব উজ্জ্লতর করিয়াছিলেন। 
রোমান ইতিহাসে ভাক্ষিনিযন্‌ যে মহত্উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া স্বীয় 
ছুহিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন, রাজপুত বীরগণও তাদৃশ 
উদ্দেপ্তেই জহরব্রতের অনুমোদন করিতেন । এখন নৃশংস বিবেচিত 
হইলেও ইহাতে শিভান্রিক ভাবের তীব্রতা ও উৎকট নারীমর্ধ্যাদাজ্ঞানই 
 লক্ষিত হয়, তাহার অভাব নহে। নে কারণ হইতে উহার উদ্ভব 
হইয়াছিল, 'তাহা বিলোপের সহিত উত্ত প্রথাও লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্ত 
আর একটি ক্রুর প্রথাদ্বারা বর্তমানে উহার স্থান অধিকৃত হইয়াছে। 
আধুনিক রাজপুতদিগের মধে বালিকাহত্য! সেই একই কারণ-_অত্যধিক 
নারীমর্ধ্যাদাজ্ঞান হইতে উডউনত। সণান ঘরে কন্যা বিবাহ দিতে না। 
পারিলে রাজপূতমাত্রই ঘোরতর অপমান বোধ করে, এবং তাহাদের 
কৌলীন্যরীতি এত স্ক্জ নে সহজে তুল্যঘর মিলিয়! উঠেন, স্থৃতরাং 
রাজপুত পিত। অনমান বিবাঁহরূপ অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার 
” নিমিত্ত অহিফেন প্রয়োগে শিশুকালেই কন্যার মৃত্যুবিধান করে । 
এবিষয়ে কর্ণেল টড্‌ বলেন “বে উ্দেপ্তে ইউরোপ নারীদিগের জন্য মঠে 
ভরিয়া গিয়াছিল, বখার সুন্দরী যুবতীগণ আমরণ আবদ্ধ থাকিত, সেই 
উদ্দেশ্ত দ্বারাই রাজপুত বালিকাবধে প্রথম প্রণোদিত হয়? এবং 
শেষোক্ত. গ্রথা যত্তই ভয়াবহ হউক, মঠে অবরোধের তুলনায় উহাকে 
নিতাত্ত সদয় ব্যবহার বলিতে হইবে 1৮৫১ 





০১) চ২055105)), সভিজঞাও এত, 


ভা, জোষ্ঠ, ১৩০৮]. হিন্দুর নারীমর্ধ্যাদা। ১৬১ 


স্তীজাতির বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল প্রবচন প্রচলিত আছে, 
তাহা হইতে কেহ কেহ তাহাদের শিভাল্রির অভাব অনুমান করেন। 
কিন্তু ইহা সহজেই বেধগম্য যে এসকল প্রবচন একদরশী, এবং তাহাদের 
০. 
অনুরূপ পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত আছে। * পৃথিবীর সর্বত্রই 
স্্ীজাতি পুরুষদিগের অধীন, (নৈতিক হিসীবে নহে, ব্যবহারিক হিসাবে) 
ইহা তাহারই পরিচয় দেয় মাত্র ।(১) যদি তাহাদের পুরুষদের ন্যায় 
স্বাধীনতা থাক্তি, তাহা হইলে তাহারাও পুরুষদিগের বিরুদ্ধে এরূপ 
অনেক শ্লোক রচনা করিত সন্দেহ নাই। স্তানাভাৰ বশতঃ আমরা 
পাদটাকায় এরূপ কয়েকটি মাত্র বৈদেশিক প্রবচন উদ্ধত করিয়া 
দিলাম ।(২) 

(১) হার্বার্ট শ্পেন্দার বলেন গাহস্থাজীবনে এ অধীনত! কিয়ৎ পরিমানে 
চিরকালই থাকবে। “7 259980% 0 1010755110 [30567 01১6 15120155 790516100 
০6100060111] 0০3101555 756, ৮৮1 58৩775 100110921৩ 013£ 285010 
৩৭০০৭110৮10 06চ 5111 ৮০ 152০07960.৮--17679৩7 579900575 7১1170010155 
965০0101985) ৬০]. 17১,791, 

(২) ইংরেজী প্রবচন £-_%11৩ 10৮৪ 01 ৪. ০7120. 2170 %0010]6 01 ৮৮106. 
56৪6 097 ৪. 98500. 270. 1851 100৮ ৪0006, 2. ৫০৪) ৪ 9/017210 
বঃএ ও 91000 065, 006 210759৪0981 09677 10096 17050657006) ৮৩. 
106755 00001500166 0007৪ 5০০0 0০076, 30 ৪. 00721) 1581255 
0706. 0৮০70551215. 137560 17001052135, 16 0020 06115 1015 
9016 105%/5 15 ১৫ 726৬1 1081060144৬ 01807510100 270 1067 
0 ০0667 074088. 570১ ১৮00)677 270 058$ ০807506 09 0017050. 
40006001808 15 50008 00৮ & 900700, ৮/০1067, 1006905 80৫ 
1১০৪]: 06৮67 17955600080) 4৯ ৮০012977500 6৪ 010 10005 116৩ 
00055) 0161) 91১8 15 01005676, 1080050 570 07160 ০5 0176710 
70150010681 156). 0127 1000  ফরালী প্রবচন £:%%. ঢায 050 15 
৮/07010 2. 07021) 06 ৪০1৭. ইহুদী প্রবচন --০৮/50 ৪7. 25501177005 ও. 
1900517) 51029 চি0)0. 51500) 170 ২/01067.) চসারের 0৮019 01575 
গথাতএ থ্রীস্লেডা ও সেলপিয়রের ডেস্ডিষোন। ও ইমোজেন প্রভৃতির কাহিনী 
আলোচদা করিলে বুঝা ধার ইংলশডে পুরাকালে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের ক্ষমতা 
কিরূপ অপ্রতিহত ছিল? 





- ১৬২ ভারতী। [ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


উপসংহারে বক্তব্য এই, আমরা এই প্রবন্ধে এরূপ প্রমাণিত 
করিতে চাহি না যে হিনদুসমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত, 
ঠিক তদ্রপই আছে, এবং হিন্দুগণ সর্বতোভাবে নারীজাতিকে যথাযোগ্য 
সম্মান করিয়া থাকে । হয়ত পুর্বকালে করিত, এখন নিশ্চয়ই করে 
না। যদি এখনও করিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এরূপ অধঃপতিত 
হইতে হইত না, কারণ মাতৃত্তস্তপানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা অন্তরূপ 
শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিত। বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি অনেক 
বিষয়ে হিন্দুদিগের বর্তমান সংস্কারগুলির বহুল সংশোধন বাঞ্ছনীয় । 
কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্ত, আমরা রমণীজাতির সম্মান করিতে কখনও জানি 
_ নাই বা এখনও জানি না__বে সকল স্বদেশী বিদেশী লেখক, বক্তা ও 
সংস্কারক এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তীহাদের ভ্রম প্রদর্শন করা। আত্ম- 
সম্মান বোধ না থাকিলে কোন বিবয়ে উন্নতিলাভে উৎসাহ থাকে না। 
, বদি আমর! তাদৃশ বক্তা, লেখক এবং সংস্কারকদের কথায় সম্পূর্ণ প্রত্যয় 
করি, তাহা হইলে আমাদের নিজেদের উপর এতদূর অশ্রদ্ধা জন্মিবে যে 
তাহাতে করিয়। উন্নতির ব্যাঘাত ছাড়া স্থুবিধা ঘর্টিবে না। প্রকৃত সত্য 
অবগত হইয়া হিন্দুরমণীকে সমাজে তাহার স্থায্যস্থান প্রদানে আমরা 
সকলে বদ্ধপরিকর হই, এই শুভ ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 
বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিয়াছি। রস! করি ইহা' পড়িয়া পাঠক স্বীকার 
করিবেন 07৩ 1951] 15 7706 2$ 01807 ৪৯136 151817660. 





শ্রজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সুন্দরী । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ক ্তিচন্দ্রের সহধর্মিণী নাম শ্রীমতী কমলা দেবী। তাহার 
পিতা ৬নিধিরাম ভট্টীচাধ্য অতি ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। 

দশ বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার উইলের বলে 
কমল! দেবী পৈত্রিক বিষয় হইতে বাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ছুই শত 
টাক করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। পিতার পরলোকপ্রাশ্তির পর. 
কমলা দেবার ত্রাতারা বিষয় লইয়। পরস্পরের মধ্যে মহা গোলযোগ 
উপস্থিত করিয়াছিল, সে সময় যদি কান্তিচন্ত্র মধ্যে পড়িয়। বিচক্ষপতার 
সহিত সমস্ত মিটমাট করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে বিষয় এতদিন 
ছারখার হইয়। যাইত তাহার সন্দেহ নাই। 

কমলা দেবীর বয়ক্রম এখন চত্বারিংশং বর্ষ। পূর্বে সুন্দরী বলিয়া 
তাহার বেশ খ্যাতি ছিল। সকলে বলিত,__কমল! ত সাক্ষাৎ কমলা, 
নাম সার্থক হইয়াছে । সে সৌন্দর্যের চিহ্ন এখনও তাহার অবস্বে 
বিদ্যমান ; এখনও যদি তিনি স্থূল হইতে নিরপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ক্ষীণ 
হইতে মনোযোগী হন তবে এখনও কিছু বৎসরের জন্য তাহার সৌন্দরয্য- 
খ্যাতি অটুট থাকে । তাহার চক্ষুর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সে 
বৃহৎ টানা চক্ষু এখন অপেক্ষার্কত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। অলঙ্কারগুলি 
অধিকাংশই ভাঙ্গিয়। গড়াইতে হইয়াছে। 

বিবাহের বৎসর থানেক পরে কমলা. দেবীর একটি কন্তা। সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। সেটি তিন বৎসরের হইয়। মার! যায়। তাহার পর 
পাঁচ বৎসর আর সম্তান,দস্তুতি হইল না । .পরিবারস্থা প্রবীণারা চিস্তিত 


" হুইয়া পড়িলে অনেক সাধুবন্যাসীর উষধ ধার নর রং 


৬৪ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


পুজা মানিয়া, নবগোপাল হইল। সেইজন্ত নবগোপালের অপরিমিত 
আদর! নবগোপালের পর আর ছুইটি কন্যা হইয়াছে,-_তাহাদিগকে 
মানুষ করিতেছেন কমল! দেবীর বিধবা ননদ ;-স্বয়ং তিনি 
নবগোপালকে লইয়াই ব্যস্ত। 
বেণা নয়টা বাজিয়াছে। পুজার দালানে কমল! দেবী পৃজ! করিতে 
বপিয়াছেন।. আগলে ই একটি কক্ষ, কিন্ত ইহার নাম হইয়া গিয়াছে 
“পুজার দালান'। এটি অন্তঃপুরস্থিত নিভৃত পুজার স্ান। গৃহদেবতা! 
এখানে থাকেন না) তাহার মন্দির অন্তঃপুরের বাহিরে । বেতনভুক্‌ 
পূজারী দহাশয়েরা দেখ।নে মহা আড়ম্বরের সহিত তাহার প্রাত্যহিক 
পুজা ও আরতি প্রভৃতি স্নন করিয়া থাকেন !-_দালান না হইলেও 
কক্ষটি প্রণন্ত। কাস্তিচন্ডের ধনবত্তার স্বণচ্ছটা এ কক্ষেও বিকীর্ণ। 
. মেঝেটি শ্বেত ও কৃঞ্চ নর্ধার প্রস্তরে বাধা । কক্ষটির অধিকাংশ স্থলই 
খালি। পুজার আয়োজন একটি কোণে। মেহগ্রিকাষ্ের গাত্রে 
হস্তিদত্তের, কাঘ করা একখানি ব্রহং চৌকি। তাহার উপর রৌপ্য 
নির্মিত একটি সিংহাসনের মধ্যস্থল কিংখাপে আবৃত, তাহার উপর রাম 
সীতার স্বর্মমূষ্তি। তাহাদের পৃষ্ঠদেশে ছোট ছুইটি কিংখাপের উপাধান, 
তাহার ঝালর মুক্তামণ্ডিত। সিংহাসনের নিয়ে, চৌকিটির আশেপাশে 
আরও নানাবিধ পুজ। সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সাঁজান। ছুইটি শঙ্খ, এরুটি 
ছোট,__একটি বড় ;--কয়েক থণ্ড শ্বেত ও রক্ত চন্দন কাঠ, দুইদিকে 
' চামর, ইত্যাদি। এক স্থ্যনে উপর্ধ্যপরি কয়েকথানি পুস্তক রহিয়াছে । 
সিন্দুরে ও চন্দনে তাহার বহির্ভাগ প্রায় আবৃত বলিলেই হয়। কয়েক 
খণ্ড “হিন্দুসৎকর্্ম মালা,” একখানি “বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি” এক 
খানি পপ্তপ্রপ্রেদ পঞ্জিকা,” একখানি ৭শিশুবোধক”। পাঠকের 
. কৌতুহল হইতে পারে, এ বিজ্ঞসভায় “শিশুরোধক” তাহার ধারাপাত 


১৯৯০০ শুক অই! কি করিতেছে|কি করিতেছে তাহা 


পাপা 


বলিতেছি। এই শিশুবোধকে “বন্দমাতা স্থরধুনি পুরাণে মহিমা 
শুনি” ইত্যাদি যে গল্গান্তোত্রটি আছে তাহা অন্ত কোনও পুস্তকে পাওয়া 
যায় না ১- তাই শিশুবোধক ওখানে স্থান পাইয়াছে। 

একখানি মস্থণ মুগচর্ষ্ের উপর কমলাদেবী আসীনা। সম্মুখে 
গঙ্গাজলন্তরা! কোষাকুষি,-_ছুইটা চন্দনপাত্র, একখানি বৃহৎ রূপার 
খালাস রাশিক্কত ফুল। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রেকাবীতে বিবিধ নৈবেছ্া উপকরণ । 
মধু ভরা একটি মধুপর্কের বাটা। একটি সোণার প্রদীপে দ্বৃতসিক্ত 
পলিতাটি |মটি সিটি করিয়া জলিতেছে। ধুপ ও ধুনার ধুম অল্প অল্প 
উদগত হইতেছে । কক্ষধানি সৌগন্ধে আমোদিত )_ চাঁপাফুলের 
গন্ধটই সকল গন্ধকে অতিক্রম করিয়। আত্মবিস্তার করিয়াছে । 

কমলাদেবীর পরিধানে একখানি গ্রদের শাড়ী। ভাহার চওড়া 
লান পাড় তাহার 'গল। বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভি চুলগুলি 
পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়। রহিয়াছে, চুলের প্রান্তভাগে একটি 
ত্র গ্রস্থি বাধা, কারণ একেবারে খোলা চুলে পুজাদি করিতে নাই। 
কাহার গলায় চিক, উপর হাতে জসম ও নীচে হাতে চুড়। অপর 
কোনও অলঙ্কার এখন দেখা বাইতেছে না। 

অধিকাংশ পুজাই কমলাদেবীর শেষ হইয়াছে_-এখনও শিবপুজা 
বাকী। আর বুৰি আগ্াান্তোত্র, নবগ্রহের প্রণাম এবং শ্রীকৃষের 
আষ্টোত্তর শত নামও ঝাঁকী। শিবপৃজার আয়োজন করিতেছেন, এমন _. 
সময় কক্ষান্তর হইতে তাহার পুত্রের ক্ঠন্বর শুনিতে পাইলেন । 

পমা-মা 9 

বলিজেন--কেন বাব! ?” 

“মা তুমি কোথা ?” 

“এই যে বাবা, পুজোর দালানে রয়েছি” 

র্‌ কথার সঙ্গে -সঙ্গে নবগোপাল মুক্ত দ্বারপথে উপস্থিত হইল। 


কক্ষ মধ্যে পদক্ষেপ করিবামাত্র আবার ত্রস্তভাবে বাহির হইব! গেল,__ 

পাকা মোচন করিয়! নগ্রপদে প্রবেশ করিল। 

নবগোপালের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ । সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ । 
চুলগুলি একটু বড়,__-অযত্বের সহিত মন্তকে বিশ্যস্ত। তাহার বক্ষদেশ 
এখন নগ্ন,__সথঙ্ শুভ্র যজ্ঞোপবীতটি গৌরবর্ণ দেহের উপর বেশ মানা- 
ইতেছে। চক্ষু ছুইটি পুলকোজ্জল। 

সে আসিয়া একখানা আসন টানিষা লইয়৷ মার কাছটিতে উপবেশন 
করিল। বসিয়াই বলিল-_"্মা, তোমাঁয় ছাই ?” 

মা বলিলেন-_“না, ছু'স্নে। তোর বাসি কাপড়। আমার স্ব 
পুজো শেষ হয়নি এখনও |» 

সে বলিল--“না তোমায় ছু'য়ে দিই।» বলিয়া ছুইটি হস্ত প্রসারণ 
করিয়া জননীর অজের অতি. নিকটে লইয়া গেল। 

কমলাদেবী আসনে সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন-__« ফের্-_ছষ্টমি করিস্‌ 
কেন? যদি ছু'তে হয় তয! চেলির কাপড় পরে আয় ।” 

_. নবগোপাল বলিল-_“আচ্ছা।” বলিক্া উঠিয়। গেল। কিয়ৎক্ষণ 
পরেই একখানি মযুরক্গী চেলি পড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। 
আসনে বসিয়া বলিল_-“এইবার তবে ছুই ?৮ 

মা বলিলেন__প্দীড়া দাড়া গরঙ্জাজলে হাতটা ধুয়ে ফেল আগে। 
কিসের হাত তার ঠিকানা নেই 1” 

নবগোপাল হাত পাঁতিল। মা কুধিতে করিয়া একটু গঙ্াজল 
লইয়া! তাহার হাতে দ্িলেন। একটু জল অঙ্থুলিতে লইয়া তাহার 
সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন, শীতল জল কণা গাত্রে পড়ায় নবগোপাল 
শিহরিয়া শিহরিয়। উঠিল। ম| বলিলেন-_দ্বল্‌ গঙ্গ! গঙ্গা গ্11» 

_. নবগরোপাল বলিল-__“গঙ্গা গা ।” 

“তিনবার বল,_-গঙ্গ! গঙ্গা গঙ্গা 1” 


নবগোপাল বলিল-_“্গঙ্সা! গঙ্গা গঙ্গী।” বলিবার সঙে সঙ্গে 
ছুই হস্ত দিয়া জননীর গান্র স্পর্শ করিল। 

কমলাদেবী স্বেহতরে তাহার কপালে হাত দ্রিজেন। চুলগুলি 
ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিলেন-_- 

“সন্ধে করাট। কি একেবারে ছেড়ে দ্রিলি ৭” 

নবগোপাল বলিল_-“ধিনি “সকাল করেছেন তিনিই “সন্ধে 
করবেন, আমি সন্ধে করবার কে মা?” 

ম বলিলেন__“আহা মরে যাই ! খালি বচন শিখেছিস্‌ বৈ ত নয় 
যখন নতুন নতুন পৈতে হল তখন ছেলের সন্ধে করার ঘটা দেখে কে! 
শুধুসন্ধে! নারায়ণ পূজো, শিবপৃজো, কত কি। এক বছর যেতে 
না যেতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।” 

নবগোপাঁল ঘাঁড় নাঁড়িয়া বলিল-_-“এক বছর করেছি আবার, 
কি মা?” 

“এক বছর করলেই হুল বুঝি ! ব্রাহ্মণের ছেলেকে রোজ সন্ধে 
করতে হয়।” 

নবগোপাল বলিল_-দেখ মা, রোজ রোজ সন্ধে করার এখন 
আর কোনও অর্থ নেই। সেকালে যখন লেখার স্থষ্টি হয়নি, বেদ, 
পুরাণ, মন্ত্র, তন্ত্র ত্রাঙ্গণের মুখে মুখে বাদ করত, তখন মুনিখষিরা 
রোজ রোজ সন্ধ্যাবন্দনা আবৃত্তি করতেন, তার একমাত্র কারণ পাছে 
ভূলে যান। এখন ছাপার বই হয়েছে_ছাপায় সন্ধে আগাগোড়া 
লেখা রয়েছে, ভূলে গেলে কোনও ক্ষতি নেই, এখন রোজ ছুবেলা 
সন্ধ্যা করা বৃথা সময় নষ্ট ।” 

মা বলিলেন_-্য| যা মিছে বকিদ্নে। ভারি জ্যাঠা হয়েছিস্‌। 
নিয়মিত সন্ধে আহক কুরলে শরীর ভাল থাকে তা জানিন্‌!” 


_ শুনিয়া নবগোপাল হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল-_“মা, 
শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, খনির তিমির গর্ভে, এ বিশালান্মী গ্রামেও 
এসে পৌছেছে? আমি ভাবতাম বুঝি সহর অঞ্চলেই এর প্রাাব।» । 

মা বলিলেন-_খির্মকন্ম্ে যার মন থাকে, নিষ্ঠা থাকে, তার স্বাস্থ্য 
ভাল থাকে ; তার আবার সহর পাড়াগা কি? শাস্ত্র সব জাতগাতেই 
শান্্র।” 

জানালা দিয়া একটু একটু বাতাস আসিতেছিল। সেই বাতাসে ূ 
কক্ষমধ্যস্থিত বেলোয়ারি ঝাড়টি একটু একটু ছুলিতেছিল। পরুকল- 
গুলি পরম্পরে ঠেকিয়া টুন টুন-.করিয়। মৃদু শব উিত হইতেছিল। 
'নবগোগাল সেই দোছল্যমান ঝাড়ের পানে দৃষ্টি করিয়া একটু ভাবিয়া 
বলিল-_“আচ্ছ। মা, ইস্কুলের পণ্ডিত হার চক্রবর্তীর কি খুব নিষ্ঠা ?” 

মা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন-_পনিষ্ঠা নয়? তিন বেলা সন্ধ্যা 
আহক ন। করে ব্রাহ্মণ জলগ্রহণ করেন না।৮ 

মাথাটি নাড়িয়৷ নাড়িয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে, নবগোপাল বলিল 
--৭আচ্ছা”_তবে কেন ওর মানে একবার করে কম্প দিয়ে বর হয়?” 

মা বলিজেন--“জর হয়, ম্যালেরিয়া জর, ত। কি করবে মানুষ ?৮ 

নবগোপাল হাইকোর্টে গিয়া উকীলগণের বন্তৃতা শুনিয়াছিল। 
জিম রোষ সহকারে সজোরে আসন চাপড়াইয়া বলিল-__“ম্যালেরিয়া 

জর কি ডেঙ্গো জর তা নিয়েত কথা হুচ্চে না! অর হয় কেন? 
ছবেলা সন্ধ্যা আহ্নিক করণে বদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলছ, তবে হারাধন 
চক্রবন্তীর মাসে একবার করে জর হয় কেন ?” 

কমলাদেবী নীরবে চন্দন ঘষিতে লাগিলেন । 

“জথাব দাও ন1 মা,_জ্বর হয় কেন ৮ 

' মা ব্রাগিয়া বলিগেন__“অর হয় কেনযা হার চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা 
করগে। 


৩12 তেভিতি১ ১৩০৪ এ দস শনির, 


নবগোপাল তখন বিজয়ীর মত মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। 
একটু পরে বূলিল__“আচ্ছা মা, আমার জর হয়?” 

মা চন্দন ঘধিতে ঘধিতে বলিলেন-_প্য! যা, বেশী চাঁলাকী করতে 
হবে নাক। ভারি শক্ত শরীর কি না! ঠেলা মারলে পড়ে যান 
তালপাতার সেপাই।” 

নবগোপাল বলিল-_-“ম।, পুত্রন্নেহে অন্ধ হয়ে সত্যের অপলাপ 
করো না। এই পরশু জঙ্গলে ছুটো বুনে। শুয়োর মেরে এসেছি ।” 

মা বলিলেন__“বড় কাজ করেছিস্‌ !” 

“আমি সন্ধে করি? আহ্বিক করি?_-দেখ, প্রমাণ হয়ে গেল, 
সন্ধে আহ্মিক করলেই জর টর হয়,_না করলেই শরীর থাকে ভাল। 
ঠকে গেলে মী, ঠকে গেলে ।৮ 

মা বলিলেন_াযা যা।” বলিয়া জোরে জোরে চন্দন ঘষিতে 
আরম্ত করিলেন। 

নবগোপাল দেখিল ম। একটু চটিয়াছেন। বলিল-__“আচ্ছা মা, 
জবার ত দিতে পারলে না। আমি যদি হতাম তবে কি জবাব দিতাম 
জান ?” 

“কি জবাব দিতিস্‌ ?” 

“আমি হলে বলতাম-__“লোকে যে ছুঃখ পায় কিন্বা স্থখভোগ করে, 
তা সব সময় কি নিজের কর্মফল অনুসারে করে? তানয়। অনেকে 
বাপমার পুণ্যে তরে যায়, আবার অনেক পুণ্যাত্বা লোক বাপমার পাপে 
ঘন ঘন জরাক্রান্ত হয়_কুইনিন খেয়ে মরে 1» 

কমলাদেবী পুত্রের তীক্ষবুদ্ধি দেখিয়া! খুসী হইলেন। বলিলেন__ 
“আমি তআর তোর মত কলেজে মাইনে দিয়ে লেখাপড়া শিখিনি 1” 

বলিয়া কমলাদেবী পুত্রের*পানে চাহিয়া হস্ত করিতে লাগিলেন । 


৫ 


টিন সিসি ৩1 ৩৬১ ভদ8৩/ এ৩০ল. 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
এতক্ষণে কমলাদেবীর শিবপুজার আয়োজন শেষ হইল। তিনি - 
এবার পূজায় মনোনিবেশ করিপেন। নবগোপাল বসিয়৷ পৃ! দেখিতে 
লাগিল এবং ধূনাচিতে ক্রমাগত ধুনা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
মা! শিবের ধ্যান আরম্ভ করিয়া বলিলেন__প্্যান়্ে নিত্যং মহেশং--” 
নবগোপাল ববিল-_প্উপ্হ। ধ্যায়েনিত্যং নয়,প্যায়েস্রিত্যং_. 
ধ্যায়েৎ ছিল নিত্যং ধ্যায়েরি ত্যং |” 
মা বলিলেন-_“ধ্যায়েন্লিত্যং__আচ্ছ! ।__ধ্যায়েন্নিত্য মহেশং রজত- 
গিরিনিভং চারুচন্ত্রবতনাশং”__ 
নবগোপাল বলিল-_-“ওগে। না না “বতনাশং, নয়; চারচন্্রা- 
বতংসং অর্থাৎ চাক্ুচন্ত্র হয়েছে অবতংস কি ন। অলঙ্কার যার।” 
“বিতংসং? আচ্ছা। চারুচন্দ্রীবতংসং রত্বকল্প জলং ঘং---” 
নবগোপাল হাসিয়া উঠিল। বলিল--“বিলকুল ভুল বলছ। জলং. 
' ঘং কি আবার ? হা হা।” | 
একি তবে ?” 
"রদ্ধকল্পোজ্ছলাঙ্গং,__তার অঙ্গ কি রকম উজ্জল ?-_না। রত্বকল্প-_ 
কিনা রত্বের মত।” 
পকি বলি 
“রত্বকল্পোজ্জলাঙ্গং।” 
মা বলিলেন_“অত আমার উচ্চারণ হয় ন। বাছা! আমরা মেক্গে 
-মাছুষয অত কি জানি! যাঁ চিরকাল বলে আগছি, তাই বলব” 
দিক করিস্‌ নে।”» 
নবগোপাল যখন বাড়ীতে থাঁকে, তখন মাঝে.মাঝে পূজার সময় 
মার কাছে আসিয়া এইরূপ বসে? স্তবস্ত্রোত্রাদির আবৃত্তিকালে মার 
স্থৃতে তুল ধরা তাহার এসমফ় একটা প্রধান আমোদ । মা রাগ করেন , 


তা, জৈন, ১৩০৯ ] সুনারা। ১বিত 


দেখি কিয়ৎক্ষণ নিবৃত্ত রহিল,--আবার ছুই একট! স্থান সংশোধন 
না করিয়াও থাকিতে পারিল ন।। - কমলাদেবী মুখে যাহাই বলুন, 
তাহার মাতৃম্দক় পুত্রের অসাসান্ত পাগ্ডিত্য দর্শনে স্ফীত হইক়্! উঠিল 

মার পুজা ও স্তবাদি শেষ হুইলে নবগোপাল বলিল--“দেখ মা, 
আমায় কিছু টাকা দিতে পার ?” 

«কেন, কি করবি টাক 1৮ 

«পাখী পুষব। পাখী পোষার ভারি ইচ্ছে ।” 

পূজার দ্রব্যগুলি সম্মুখ হইতে সরাইতে সারাইতে কমলা দেবী 
বলিলেন_তা। নিদ্‌। ক টাক চাই ?» 

"তা এখন জানিনে। যত টাকা লাগে তত টাকা তুমি দেবে ত।?” 

“পার্থী পুতে আর কত টাকাই লাগবে? না! হয় দশ টাকা না হয় 

কুড়ি টাক।। তা নিদ্‌ এখন 1” 

“আচ্ছ।-_তিন সত্যি কর ৷ দেবে_দেবে--দেবে ?” 

মা হাসিয়া বলিলেন-_-“কথায় কথায় “তিন সত্যি কর'--বলছি 
দেব, আবার তিন সত্যি করব কি জন্যে 2৮ 

তখন নবগোপাল গাত্র ঝাড়িয়া উচ্চ হইয়। বসিল। বলিল_-“ম! 
বলেছ দেব,__শেষে আর বলতে পারবে না, যেনা দেব না। আমি 
কি রকম পাঁথী পুষব জান? ভেবেছ বোধ হয় ছুটো। কি চারটে টিয়ে 
কিন্নন। পাখী পুষব'সাধারণ শিকের খাঁচাঁয় করে ?” 

পতা নয় ত আর কি ?» 

“ত হলে দশটাকাতেই হয়ে যেত। তা! নয় মা, তা নয়। আমার 
মতলব শোন যর্দি ত একবারে অবাক্‌ হয়ে যাও ।” 

এই সময় একজন বি আসিয়া বলিল-__“দাদ। বাবুং আপনার জল-" 
খাবার দেওয়৷ হয়েছে ।£ বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল । 

কমলাদেবী বলিলেন--“কি মত্নাব বল্না শুনি ।” 
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নবগোপাল আরম্ভ করিল__“আমি, ছুটো চারটে লয়, অনেক পাঁথী 
পুষব। আর, তাদের সাধারণ খাঁচার পুরে ঝুলিয়ে রাখব না! খাঁচায় 
পাখীদের ভারি কষ্ট হয়। প্রথমতঃ, উড়তে পাক না, পাঁখা বদ্ধ হয়ে 
যায়, পাখীদের একটা যা! প্রধান আমোদ, তাই থেকে বঞ্চিত থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ, একটা খাঁচায় একটা পাথী রাখা ভারি অন্তায়। একলাটি 
খাকে-_ভারি কষ্ট হয়। সেই জন্তে মনে করেছি, বড় বড় খাঁচায় 
এক রকমের অনেকগুলো পাখী রাখব। খাঁচা এত বড় হবে যে 
গাখীরা স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে। এক একটা 
খাঁচা অস্ততঃ এই ঘরের মত বড় হবে ।» 
মা বলিলেন--“দুর পাগল ! ঘরের মত খাঁচা হয়? এমন ত কখন 
শুনিও নি। এত বড় খীঁচা টাঙ্গাবি কোথা ?৮ 
প্টাঙ্গাব কোথ! সে তখন দেখতে পাবে। তার মধ্যে সব গাছ 
গালা থাকবে। বেশী উচু গাছ নয়।__-ভাল ভাল সব ফলের গাছ 
" খাকবে, পাখীরা কতকটা মনে করতে পারবে যে স্বাধীনভাবেই রয়েছি।» 
“তার মধ্যে দ্র চারটে নদী থাকবে না? পাখী জল খাবে কিসে ?৮ 
বলিয়া ম! হাসিতে লাগিলেন । 
নবগোপাল বলিল_-“া। তুমি হেপনা। যখন সব হবে তখন 
দদখতে পাবে। খাঁচা কি রকম হবে বলি শোন। তারের জাল আর 
কি। বাগানে যেখানে ফলের গাছ আছে, এমন একটা একটা জায়গা 
থেকে সেই তারের জাল ঘিরে ঘিরে খাঁচা তৈরি করাব। বুঝতে 
পারলে? খাঁচার মেবেটা হবে মাটা। চারিদিকে খুটি পুতে পুতে 
তারের জাল দিয়ে ঘিরব। ছাদও হবে তারের জালের । রৌদ্র, 
.বৃষ্টি সব অবাধে আসতে পারবে। এই রকম এক একটা ঘরে 
এক এক জাতীয় পাখী থাকবে ।৮ 
মা. বলিলেল_“দূর পাগল ! চিড়িয়া৷ খানা' করবি না কি? অত 
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টাকা, কোথা পাব? কুড়ি টাকা কি বড় জোর ত্রিশ টাকা দিতে 
পারি। তাতেই ঘ! হয় তাই করিস্‌।” 
ত্রিশ টাকায় কখন হয়? ত্রিশ টাকায় যদি হত তাহলে তোমার 
কাছে চাইতে আসব কেন ? হাজার টাকার কমে হবে ন11” 
মা বলিলেন--”ও মা ! হাজার টাকা ? হাজার টাকা খরচ করে 
কেউ পাঁধী পোষে তা-ত কখন শুনিও নি। সে হবে টবে না11% 
নবগোপাল বলিল__“বা$, সে আমি গুনব না। তুমি বলেছ তোমায় 
দিতে হবে।» 
মা বলিলেন__প্যখন বলেছিলাম তখন কি জানি যে এত কারখান! 
করবি? পাথী পোষে মানুষ ছুটে খাঁচায় করে ছটে। পাখী পোষে, 
তাই জানি। তোর এমন আজগুবি ফন্দী ত আমি কি করে জানব?” 
নবগোপাল রাগ করিতে লাগিল! বাল্যকাল হইতে আদর দিয়া 
দিয়া কমল! দেবী তাহার পরকালটি নষ্ট করিয়াছেন। সে যখন যাহা! 
আবদার করিয়াছে তখন তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। কমলা দেৰী 
ধনবানের কন্তা, ধনবানের গৃহিণী, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া পুত্রের 
সমস্ত খেয়াল পরিতৃপ্ত করিয়াছেন । এখন সে শুনিবে কেন? 
নবগোপালের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন তাহার মাতা! 
একটু নরম হইয়া বপিলেন-_“আচ্ছা, এক কায কর না, তাহলে ত* 
বেশ হবে। তোমার খাঁচ/ আরও খানিক বড় কর। তারের জালের 
না হয়ে, আকাশ তার ছাদ হোক। তার দেওয়ালও হোক হাওয়ার । 
বাগানে ষেসব াখী রক্মেছে_ টিন, শালিক, দোয়েল, উকু, কোকিল, 
বউকথ। কও,_মন কর 1 কেন সব পাখীই তোমার” বলিয়া 
মা পুত্রের চিবুকে ন্নেহে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন । 
নবগোপালের দৃষ্টি অবনত! সে উত্তর করিল না। এই কথায়, 
তাহার চক্র হইতে টদ্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াই! পড়িল । 
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মা তখন বলিলেন__”ওমা, ওমা,__দেখ একবার। চোখের জল 
ফেলতে লাগলি, পাগল ছেলে! এমন অবুঝ তুই 1” বলিয়া আঁদর 
করিয়৷ চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। 

শেষে রফ! হইল পাঁচ শত টাকার 

তখন আবার নবগোপালের মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল। উৎসাহ 
সহকার্ধে বলিল--“দেখ মা,_আমি যে পাখীকে পুষব, তাদের 
যাবজ্জীবনের জন্যে যে বদ্ধ রাখব তা ভেব না। তাদের ছানা হবে, 
ছানার বড় হুলে বুড়ো পাথীদের ছেড়ে দেব ।” 

মা বলিলেন---“বুড়ো। পাথী ছান। ফেলে কি যেতে চাইবে? আমাকে 
কেউ যদি বলে, তোকে ফেলে কোথাও যেতে, আমি কি যেতে পারি?” 

নবগোপাল ন্গেহভরে মার মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল। মার 
মুখখানি ককণায় অভিষিক্ত । 

ঝি তখন আবার আদিয়! বপিল__“দাদা বাবু, আপনার জলখাবার 

' 'অনেকক্ষণ দিয়েছে--শুকিস়ে যাচ্ছে।” বলিয়া সে প্রস্থান করিতেছিল। 
_ নবগোপাল বলিল__“মারও জল থাবার আমার ঘরে দিতে বল” 

ঝি গৃহিণীর মুখ পানে চাহিল। গৃহিণী সন্মতিস্থচক শিরশ্চালনা 
করিলেন। ঝি চলিয়া গেল। 

*  নবগোপাল বশিল--“তবে টাক। দিও কালই কলকাতায় যাব পাখী, 
জাল মব কিনতে ।» বলিল, রেলে যাইবে না, নৌক! করিয়া যাইবে পাখী 
কিনিয়া খুঁটি কিনিয়া, লোহার জাল কিনিয়া, নৌকা বোঝাই করিয়া 
বাড়ী আনিবে;-_রেলে অত পাখী প্রভৃতি আনিবার সু বধ! হইবে না। 

জননী বলিলেন--“আচ্ছা। সব হবে, এখন চল বাবা/জল খাবে চল।” 
[ক্রমশঃ] | 


 রীপ্রভাতকুমার যুখোপাধ্যায়। 





বৈয়াকরণ বৈঠক । 


প্রথমাধিবেশন । 
'ভা। কাল--১লা এপ্রেল। ১৯০২ সাল। 
স্থান-_পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন অজ্ঞাত দেশ। 
পাত্র প্রীক্ষিতিমান_-সভাপতি, প্রীনচরিত্র-_সহকারী সভাপতি, শ্রীজন্নহীন্‌-_ 
কোযাধাক্ষ, এবরকবি-সম্পাদক, পসাংখ্যশীল সহকারী সম্পীদক, এবং সুতার্কিক 
প্রভৃতি চুয়ালিশ জন বৈয্লাকরণ। 
সর্ববমমেত উনপঞ্চাশজন সভ্য আমীন । 
(সভাপতির বক্তংত! ) 
পকর্ণধারহীন তরী যেমতি অকুলে 
লক্ষাহীন হ'য়ে ভ্রমে যথেচ্ছ ভাসিয়া, 
তেমতি এ বশ্গভাষা উচ্ছন্ঘল গতি 
চলেছে উদ্দাম বেগে ব্যাকরণান্তাবে ! 
কৃতিমীন মৌরা! বঙ্গভাষার সম্ভাঁন? 
তাহার দারুণ দুঃখ দেখিয়। মোদের 
বিদীর্ঘ হতেছে এবে হৃদয় শতধা ! 
মায়ের অভাব ঘোর নাশিতে আমর! 
সবে আজি সমবেত এ মহাসভায়। 
উপন্তাস প্রহসন নাটক নাটিকা 
গণিয়া ন। হয় শেষ_-ওজন করিলে 
হবে শত শত মণ, গদ্য পদ্য রূপে 
চাপিছে ক্রমশঃ হায় পাষাণ সমান 
তাহার কোমল বক্ষে ! সেই গুর-ভার 
ব্যাকরণ-পীশে-বাঁধি সংযত করিয়া 
স্বীয়ের উদ্ধার মোরা না পারি করিতে 
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যতক্ষণ, ততক্ষণ শয়ন কোজন 
স্থখশাস্তি বিরামাদি কিছু নাই আর ! 
দেবী সরস্বতী হোন সহার মোদের । 
এক্ষণে সভার কার্যা আরম্ভ হউক ; 
প্রথম বৈয়াকরণ করুন প্রস্তাব ।” 

-€করতালি ও »স্মপতির আদন গ্রহণ ;__তদনস্তর প্রথম বৈয়াকরণের 
- প্রথম প্রস্তাব হস্তে উত্থান 1) 


প্রথম বৈয়াকরণ বলিলেন ৫-, 
“সভাপতি মহাশয়, সভা ভ্রাতাগণ, 
প্রথম প্রস্তাব আমি করি উপস্থিত 
ঠিকারের নির্বাসন শ্বরবর্ণ হতে ।, 
করেনা সে কোন কাজ হধু বসেরয়; 
হেন জড় ভরতেরে পারি না প্রশ্রয় 
এই বিংশ শতাব্দীতে দিতে কোন মতে । 
এ আলম্তপরায়ণে স্থান দিয়! মোর! 
সভ্য জগতের চক্ষে চাহিন! হইতে 
তীব্র উপহাগ-পাত্র। আশা করি তাই 
এক মত হয়ে সবে মোর এ প্রস্তাব__ 
৯কারের নিব্বাসন_-করিবে গ্রহণ ।” 


দ্বিতীয় বৈয়াকরণ, বলিলেন £_ 

“প্রথম প্রস্তাব উক্ত সর্বাস্তঃকরণে . 
করি আমি সমর্থন। মা'র গুরু-ভার 
লঘু করিবার এই প্রথম উদাম,_ 
ভাবিয়া অনুমোদন করিবেন সবে 

এ প্রস্তাব_নহে কতু এ আশা দূরাশা । 
৯কার তুলির! দি'ন। বুঝিনা কি কাজ 
অকেজো জিন যত পোষণ করিয।।” 


তা জে৪,১৩০৯ |]. ০বসাকরণ ৫ব্ঠক। রা ধৰি 


স্চরিত্র বলিলেন £_ 
পজঅকেজে। জিনিষ ?-+ভবে এমন কি আছে 
পানি বাক ফেলে দিতে অকেজে। বলিয়া ? 
অষ্টার রহস্ত ধত করি প্রণিধান 
ততই দেখিতে পাই কাজ নাই যার__ 
হেন কোন বন্ত বিধি করেনি স্যজন। 
বুঝিনা অনেক স্থলে কিসে কিযে হয় ;- 
তাই বললে তা'র কোন প্রয়োজন নাই 
একথ। সাজেনা বলা এ মহাসভায়। 
৯কারের নির্বাসন পারিন। করিতে 
সমর্থন কোন মতে অকেজে। বলিয়া ; 
কারণ সম্প্রতি কিম্বা ছুই দিন পরে 
যখন সমগ্র বেদ হবে অনূদিত 
এ বভাষায়, স্তোব্রগুলি লিপিবদ্ধ 
করিতে তখন কোথা! পাঁইব »করে,_ 
আজি যদি করি তার দণ্ডনির্্ধাসন ? 
খোয়।ইয়! নিজধন ভিখারীর মত 
পরদ্বারে তিক্ষাপাত্র হস্তে ঈাড়াইয়। 
উপেক্ষিত হইবার সাধ মোর নাই।” 
স্ৃতাকিক বলিলেন £-- 
অসমর্থ সমর্থন করিতে আমিও 
প্রথম প্রস্তাব এই নিক্বধূত কারণে £- 
যতগুলি স্বরবর্ণ রয়েছে ভাষায় 
৯র মত আছে কা?র স্বাধীন স্বভাব ? 
অকার প্রথম স্বর চঞ্চল প্রকৃতি,- 
সরল হসন্তপুচ্ছ ব্যঞ্জনগণের 
নিত্য করি নাশ নষ্ট হতেছে আপনি,_- 
সন্ষি-হছলে যি কু তুলে শুসে পড়ে 


০৯৭৮ 


অন্নহীন বলিলেন £-- 


ভারতী । (ভা, জো, ১৩৩৪ 


পলাইবে তৎক্ষণাৎ লুগ্তচিহ রাখি, 
অথবা আফার বেশ করিবে ধারণ, 
অথবা করিবে আত্মলোপ একেবারে। 
অকারে আদর করি কোন শব্দ যদি 
দেয় কতু নিজ আগ্রে বনিতে আসন 
ঘটাবে সে তা'র অর্থে গৌণে অস্যথ]। 
অন্ান্থ স্বরের আছে আত্মনির্ভরতা, 
ব্যগ্রনের সনে তার! ষদি কভু মিশে 
চিহ দিয়! নিজ স্থান ক'রে লয় সেথা, 
আপন অস্তিত্ব লৌপ করেন৷ সহজে । 
পরন্থত সর্ধত্র দিতে আন্মপরিচয় 
৯কার জয়ন| কোন চিহ্বের আশ্রয় । 
কি বিজনে কি ব্যঞ্জনে দৃঢ়তার সহ 
লইবে সে নিজ স্থল সম্পূর্ণ বুঝিয়া। 
কিন্ত দে চাহেন। কোন কথায় থাকিতে, 
অতি ধীর শাস্তি-শ্রিয় নীরব নিশ্চল, 
ভালমন্দে কিদ্বা সঙ্গি-বিচ্ছেদ্দে রহেন!। 
নছেন খধির প্রতি এ মহাসভীয় 
উচিত কি হয় দণ্-প্রয়োগ কঠিন ?” 


“সভ্যগণ হৃতাঞ্িক মহাশয় এবে . 
চাছেন রাখিতে ৯রে মহধি বলিয়!। 
হুধাই সকলে আমি খধির কি স্থান 
উপযুক্ত থাকিবার শককোলাহলে ? 
চলে যান তিনি স্থথে গন্তীর কাননে, 
নির্ব্বিবাদে করুনগে ধোগ আরাধন]। 
তথায় তাঁহার ধান ভাঙ্গিতে কখন 
যাব দা আমরা ভাই এ প্রস্তাধ আমি 


সা, তাত, ১৩০৯, ব্রোকরণ ব্ঠেক। ইবি 


নির্বদ্ধাতিপয় সহ করি সমর্থম। 
অজ্ঞাতকুলশীলে কে স্থান দিতে চাহে ?” 
সাংখ্যশীল ২ 
“এ প্রস্তাবে কোন মতে সম্মত হইতে 
পারিন। কারণ সংখ্যা সামর্থ্যসৃচক। 
ছাদশটি স্বরবর্ণ রয়েছে ভীষায়, 
তাহা হ'তে খসাইয়। একটি এখন 
কমাইলে কি এমন হইবে ব| লাত? 
বরং হীনবল হবে স্থর গুলি ক্রমে। 
আজি ধর্দি করি মোরা ৯কারের লোপ, 
কালি লেপ হ'বে তবে এ্র-উ-কার। 
কারণ “ই” ত “অই, “৮ “ওই” রূপ, 
“গৈ” হবে “খই” আর “গৌশ হবে “গোউ”, 
কি কাজ রাখিয়। তবে “এ” জার “8৮? 
ধকারেরও এ দশা-_যথ! খধিস্রিষি 
হৃধীকেশ -হিষীকেশ, আবৃত আব্রিত। 
গড়িবে তাহার পর টান ঈ উ জয়ে, 
হশ্ব দীর্ঘ বিভিন্নত! বাহুল্য বলিয়। 
এইরূপে স্বাদশটি দীড়ীবে অর্ধেকে ! 
দুর্বল হইবে ভাঁধ] অত্যন্ত শিখিল ; 
কাজেই পারিনা দিতে মত এ প্রস্তাবে 1” 
শ্বাস্থা বিধাত। ।--হ্ঃখিত অতীব আমি, শেষোক্ত বক্তার 
পারিন। করিতে কোন ধুক্তি সসর্থন। 
বিপক্ষগণের মতে যদি কাজ হয়, 
তা'হলে আবার দীর্য ক্জ ৯ দৌহে এবার 
করুন জীবিত! কালে তাহবর! আঁবার 
লাশিবে কোন না কোন কাজে নিশ্চয়! 
কখন কি হবে বলে, "আমায় এখন 


১৮৩ 


পূর্তজ্ঞানী ।_"আমার 


ভারতা। 1 ভা, জ্যো। ৮৩৯৮ 


নিজগৃহ পরিপূর্ণ করিয়। জঞ্জালে 

হইবে রাখিতে-_নাই সামর্থ্য আমার 
করিতে অস্থমোদন ইহ! কোন ক্রমে। 
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ যাহ। স্বাস্থ্য হানিকর, 
কিরূপে করিতে তাহ! হইবে উৎসাহ? 
কে রাবিশ ত্বূপে চায় করিতে বসতি ?” 
সে মত নহে । রাবিশের স্তগে 

মোরা করিতেছি বাস। সত্য বন্ধুগণ, 
ভাবিয়া দেখুন দেখি এই সঙ্ভা গৃহ 
রাবিপের স্তুপ কিনা? প্রত্যেক নিমিষে 
অতি সুপ অগুরূপে পড়িছে ঝরিয় 

এ গৃহের কলেবর রাধিশ গঠিত ! 
ফেলিবে 'যে অণুরাশি রাবিশ বলিয়া 
সেই অণু হতে হবে সুদৃঢ় প্রাঙ্গন। 
সার্সি-বাতারন-স্তস্ত সোপান খিলানে 
সজ্জিত স্থচাক্র উচ্চ প্রশস্ত প্রাসাদ 
দেখিয়া সহস! মনে হয় কি উদয় 
রাবিশ-বিকার সব, হবে পরিণত 
রাবিশ রাশিতে পুনঃ। কৌশলীর হাতে 
পরিত্যক্ত বস্ত পড়ি হুন্দর আকার 
ত্বরাঁয় ধারণ করে জনমনোহর । 
“অনতের ভাব নাই সতের অভাব” 

এ বাক্য স্মববিয়। স্বাস্থ্য বিধাতার কথ! 


- শ্রহণে অক্ষম ;__সবে ক্ষমুন আমায়, 


বরকবি বলিলেন ১. 


অগুলোপ কোন মতে করিতে পারি নাঁ।" 


“৯কারের ধ্বংস ইচ্ছা আমিও করি না, 
কারণ ১কোপে হবে জাতীয়তা লোপ । 


ভা, জোন, ১৩০৯] বেয়াকরগ ঠক । ১৮১ 


আমর! বাঙ্গালি জাতি জগৎ মাঝারে 
থাকিয়াও নাই ঠিক ৯কারের মত। 
যথাক় বদতি তথ! হ'তে একপদ 
যাইতে ইচ্ছুক নহি পাছে জাতি যার 
১কাঁরের মত তাই অচল আমরা । 
মেলেরিয়! জর্জরিত অন্নবন্ত্হীন 

জীর্ণ শীর্ণ-কঙেবর ১কারের স্ায় 
নিরীহ আমর! এক কোনে আছি পড়ে। 
অন্ধ স্বরবর্ণ গুলি নিরন্তর সুখে 

প্রভূত শক-সম্পত্তি করি আহরণ 

সমস্ত অভাব দুর করিছে মায়ের; 
মুখোজ্জলকারী তারা হুসস্তান সবে। 
আমরা কেবল পড়ে আছি ৯ সদৃপ, 

না পারি করিতে মুখ মাতার উদ্দবল! 
অথব! জগ্মভূমির অভাব মোচন! 
একাক্ষরে এ জাতির এমন হুন্দর 
উপমা ফোথাও আর পাবেন! ধরায়। 
তাই আমি অনুরোধ করি সভ্যগণে 

এ প্রস্ত/ব একেবারে অগ্রাহ্া করিতে ।” 
৯অতঃপর মহ! গোল উঠিল সভায় ;__ 

“. কেহ বলে মার রে কেহ বলে রাখ। 

বৈয়াকরণিক মধ্যে বাক্যের মমর 
বাঁধিল তুমুল। নাহি শুনে কেহ কারে, 
বস্তা সকলেই । সভাপতি মহাশয় 
উঠিয়া তখন ক্ষাস্ত করিলেন সবে-_ 
বলিলেন--“'সংশোধিত প্রস্তাব আমার 
শ্রবণ করুন সবে-- “বাঙাল! ভাষায় 
-স্থাদপটি স্বর আছে যথা গুর্বাপর 


এ শবিকী ৮ ৩১০5) ১৩৬০. 


খাকুক তেমতি তা'রা, কিন্ত লেখা বা'ক 
এগারটি মাত্র এবে হয় ব্যবহৃত।” 

“স্ ধন্স” পড়ে গেল শব্দ চারিদিকে ; 
সবে একমত হয়ে করিল গ্রহণ 
সভাপতিসংশোধিত প্রস্তাব তখন। 
এইরূপে স্বরবর্ণ সে অধিবেশনে 

পাশ হয়ে হাফ ছেড়ে বাচিল প্রথমে । 


শ্রীনত্যোপেন্দ্র মল্লিক । 


জাতিভেদ ও ভাষাভেদ । 


শন শাস্ত্রের মতে জাতির লক্ষণ এই £--নিত্যত্বে সতি অনেক 
ঘা সমব্তত্বম্” যে পদার্থ নিত্য ও যাহাতে অনেক ব্যক্তি সমবার 
সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাহাকে জাতি বলে। মনুষ্য 
একটি-জাতি, ইহা নিত্য, ও ইহাতে বাম, শ্তাম, হুরি 
প্রন্থৃতি বন্ুব্যক্তি সমবায় সম্বন্ধে বিগ্ঘমান আছে। ব্যক্তি বিশেষের 
মৃত্যুতে জাতির নিত্যত্বের হানি হয় না। কতক ব্যক্তির মৃত্যু ও অপর 
ব্যক্তির জন্ম এইরূপ জন্ম মরণ প্রবাহদ্বারা জাতির নিত্যত্ব অব্যাহত 
থাকে । অবক্ববসমূহের সহ অবয়বীর যেরূপ সম্বন্ধ ব্যক্তির সহ জাঁতিরও 
সেইরূপ সম্বন্ধ । পু 

ম্ুম্তজাতি নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। কি প্রণালীতে এই ' 
সকল জাতির ভেদ ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় কর! সহজ নহে। এক 
জাতির অস্তর্ঘত ব্যক্তিসমূহের সহ অপর জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি 
সমূহের প্রভেদের কারণ কি "তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য পুরাবিদ্গণ . 


জাতির লক্ষণ। 


ভা, এ) ১৩৭৭ জাতিতে ও তত প্র নি 


অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। জাতিসমূৃহের কতিপয় বিভাজক লক্ষণ 
নিষ়্ে উদ্ধৃত হইল__ 

€১) বর্ণ।কোন কোন জাতি গৌরবর্ণ, কেহ কৃষ্কবর্ণ এবং 

মিনির কেহ বা গীতবর্ণ। এইরূপ বর্ণের পার্থক্য অন্থু- 
দত পি দে আতর কে পারে! শসা 

বশিষ্ট ব্যক্তিগণ পীতদেহধারী ব্যক্তিগণের সহ 
আহার, বিহার ও বিবাহাদি সন্ন্ধ স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হইতে 
পারেন। পীতদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৌর ব! কৃষ্ণাঙ্গ লোককে অবজ্ঞা 
করিতে পারেন। এইবূপ বর্ণাভিমানদ্বাবা জাতির ভেদ ঘটিতে পারে। 
এই প্রণালীতে পাটলবর্ণ মীসরবাসী, গীতবর্ণ কানানাইট্‌, কষ্ণবর্ণ নিগ্রো! 
ও গৌরবর্ণ ইউরোপীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটিয়াছে। 
যে সকল ব্যক্তির সমবায়ে এ সকল জাতির স্থষ্টি হইয়াছে তাহাদের 
মধ্যে অপর কোন পার্থক্য না থাকিলেও শরীরের বর্ণ ই তাহাদিগকে 
পরম্পর হইতে পরস্পরকে পৃথক্‌ করিয়াছে । 

(২) কেশবব্যবস্থা ।-মস্তকের কেশগুচ্ছও মানবজাতির অভি- 
মানের বিষয়। কাহারও মস্তকে প্রচুর কেশ বিদ্ধমান আছে, কেহ 
বা অল্প কেশবিশিষ্ট। কাহারও কেশ সরল এবং কেহ বা কুটিল- 
কেশবিভূষিত। বিধাতার স্ষ্টি কি বৈচিত্রপূর্ণ, তিনি সমগ্র মাঁনবের 
কেশ এক প্রকার রুরিয়া স্থৃষ্টি করেন নাই। মঙ্গোলিয়্ জাতির কেশ 
বিরল, প্রনোজাতি বহুকেশহুক্ত, বুসম্যান জাতির 'মস্তক জটাপটল 
পরিশোতিত, কিন্ত ইউরোপীয় জাতির মস্তকে কেশ সমভাগে ব্যবস্থিত। 
. উত্তর আমেরিকা ও মলয়বাঁসিগণের কেশ সরল কিন্তু নিগ্রোগণের 
কেশ কুঞ্চিত। মন্তকের কেশ কেবল দৈহিক সৌন্দধ্যের উপচয় বা 
অপচয় সাধন করে এরূপ নহে, উহা মানবজাতির মধ্যে মহা প্রভেদও 
সংঘটিত করিক্মীছে। ্ 
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(৩) দৈহিক উচ্চতা ও পরিমাণ ।--সকল মনুস্যের দেহের উচ্চতা 
সমান নহে। কেহ কেহ অতীব প্রাংশু, কেহ বা নিতাস্ত খর্ব, কেহ 
স্বল্নকায়বিশিষ্ট, আবার কাহারও দেহ বিপুল। এইরূপে দৈহিক 
ভেদ অন্ুসারেও মানবগণের মধ্যে জাতিভেদ ঘটিয়াছে। উচ্চদেহ 
পাটাগোনিয়গণ খর্বদেহ ফিউজিয়ান্গণ হইতে আপনাদিগকে ' এই 
প্রণালীতে পৃথক্‌ করিয়৷ থাকেন। 

(৪) কপালের আকৃতি।_-কপালের (মাথার খাপ্রীর ) আকু- 
তির ভেদ অন্ুসারেও মানবজাতির মধ্যে পরম্পর ভেদ ঘটিয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়, নিগ্রো, কাফির, ও বুসম্যান্‌ জাতির কপালের আকৃতি 
একরূপ নহে। 

€৫) মুখন্রী ।--সকল জাতির মুখপ্রী সমান নহে। চীনবাসিগণের 
তির্ধ্যক্‌- চক্ষুঃ, কঞ্চদূল জাতির প্রশস্ত গণ্ডস্থল, আরবজাতির উগ্র 
চিবুক, নিগ্রোজাতির স্ফীত ওষ্ঠ ও কাল্মক জাতির সুবিস্তৃত কর্ণ এ 
সকল জাতিকে পরস্পর হইতে পৃথক করিতেছে । 

(৬) প্রক্কতি_-মানবের প্রক্কতি অন্ুপারেও উহাদের মধ্যে 
জাতিভেদ ঘটিয়াছে। যাহারা যে প্রক্কৃতির লোক তাহারা তদনগরূপ 
প্রন্কাতির লেক লইয়া জাতিব্যবস্থাপন করিয়াছে। 

' জাতিভেদের কারপ।_-মহামতি আরিষ্টোটল্‌ বলেন জলবায়ুর ভেদ 
ও অবস্থার ভেদ অনুসারে জাতিভেদের সৃষ্টি 
হইয়াছে, যে দেশের জলবায়ু যেরূপ, সেই দেশের 
লোকের আক্কৃতি ও স্বভাব তদন্নরূপ। প্রীন্মপ্রধান ও শীতপ্রধান 
স্থানের লোকের আকৃতি, প্রকৃতি, আহার, বিহার ও পরিচ্ছদ পরস্পর 
একরূপ নহে। যাহারা মরুভূমির সন্নিহিত স্থানে জদ্সিয়াছে তাহারা! 
কষ্টসহিষু ও পরিশ্রমী । যাহারা নদীতীরে বাস করে তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই সম্ভরণপ্রিয়। যাহা সমূরগর্ডে বা ্বীপে বাস করে তাহা” 


২ 


জাতিভেদের কারণ 


ভা, জ্যে্ট, ১৩০৯] জাতিভেদ ও ভাষাভেৰ। ১৮৫ 


দের বাধা হইয়া অর্ণবধান নির্্াণ করিতে হয়। যে দেশে নদী নাই 
সে দেশে কূপ খনন ব্যতীত পানীয়লাভের উপারাস্তর কি? দেশে শস্ত 
যা জন্মিলে মুগয়ালন্ধ পশুমাংস দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হয়। উষ্ণ- 
প্রধান স্থানে প্রত্যহ তিনবার স্নান ধর্মের অঙ্গীভূত। বস্তর শুদ্ধি 
বিষয়ে শীত প্রধান স্থানের লোকের মতের সহ উষ্কপ্রধান স্থানের 
লোকের মতের ধঁক্য নাই। আহার, বিহার, পরিফার, পরিচ্ছন্নতা 
ইত্যাদি ব্ষিয়েও তাহাদের সম্পূর্ণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। বস্তৃতঃ 
অভাবই আবিষ্কারের প্রবন্তক। যাহারা যেরূপ অভাবে পড়িয়াছেন 
তাহারা উহার পূরণের সেইরূপ ব্যবস্থা করিরাছেন। এইরূপে 
ভারতবর্ষ, মীসর, আরব, পারস্ত, ব্যাবিলন্, ক্যাল্ডিয়া, গ্রীস, রোম 
প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রকার সভ্যতা দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
ভাষ। ও বিভিন্ন সভ্যতাই বিভিন্ন জাতিস্থষ্টির মূল। 
জাতিভেদ প্রথা উদ্ভূত হইবার পূর্বে মানবগণ কি ভাবে বাস 
করিতেন ও তাহাদের পরস্পরের সহ পরস্পরের কি 
দা প্রকার সন্তন্ধ ছিল তাহার কোন নিদর্শন নাই। 
ূ বখন মন্্ধাগণ স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস করে 
নাই, যখন এদেশ আমার সেদেশ তোমার এরূপ ভেদ জ্ঞান মানব- 
সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই, এবং যে সময়ে সদাচার ও কদাচারের 
বযপদেশে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করে নাই, 
মানব ইতিহাসের সেই গহন তমসাচ্ছন্ন যুগ আমাদের দৃষ্টির অবিষয়ীভূত। 
বথন মানবগণ কুকেণীর, মঙ্গোলিয়, নিগ্রো, ইথিওপিও প্রভৃতি জাতিতে 
বিভক্ত হইতে থাকেন তখনকার ইতিহাসও আমাদের একপ্রকার 
ভুর্ভেদ্য। মানব-আক্ৃতির কতিপয় বিশেষ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়! 
পুরাবিদ্গণ নির্ধারণ করিয়াছেন হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমান্‌, জার্মান্‌ঃ 
ইংরেজ প্রভৃতি জাতি" এক সময়ে মধ্য- এসিয়ার ককেশস্‌ পর্বতের 


০ 


১৮৬ ভারতী। [ ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ 


সন্নিহিত স্থানে বাস করিতেন। ক্রমে তাহারা বিভিন্ন দেশে প্রবেশ 
করিয়া ও বিভিন্ন প্রকার অবস্থার পড়িরা বিভিন্ন প্রকার জলবাধুর 
সংজবে পরস্পর হইতে পৃথকৃ হইরা৷ পড়িয়াছেন। কন্ত, তাহার! 
সকলেই এক মূল আধ্য জাতির শাখা প্রশাখা মাত্র । ক্গ, তিব্বত, 
চীন, মঙ্গোলির প্রভৃতি দেশবানীগাণের পূর্বপুরুবেরাও পুরাকালে 
পরস্পর একত্র বাদ করিতেন। ক্রমে তাহারাও নানা দেশে ধাবমান 
হইয়। নান। জাতির স্থষ্টি করিয়াছেন। নিগ্রো, ইথিওপিও, আমেরিকো 
প্রভৃতি জাতিও বিভির স্থানে অগ্রসর হইরা বিবিধ জাতির স্থষ্টি 
করিয়াছেন। ককেশীর, মঙ্গোলীর প্রভৃতি মূল জাতিসমুহের পরস্পর 
প্রতেদের কারণ কি তাখা নিপ্চতন্ধপে বল! বায় না। বোধ হয় তাহারা 
বিভিন্ন স্থানে বাদ করিতেন ও বিভিন্ন ভাষার কথা কিতেন বলিয়াই 
পুরাকালে তাহাদের পরস্পর ঘনিষ্ট সখন্ধ জন্মিতে পারে নাই । ধাহারা 
একস্থানে বাদ করতেন ও পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরে বুঝিতে ন 
তাহারাই পগবেত হইরনা এক এক জাতির কৃষ্টি করিরাছেন। প্রাচীন 
কালে পৃথিবীর োকপংখ্যা অহ অল্পই ছিল এবং অনেক ভূভাগই 
গহন অরণ্যদ্বারা গমাচ্ছন্ন থাকিত। প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভূত লোক- 
সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নৃতন নূতন জনপদ্দের আবিষ্কার 
হইতে থাকে । ক্রমে নহারণ্য স্থানে মহানগরী সংস্থাপিত হয়। বীন্ত 
খ্ীষ্টের জন্মগ্রহনের ১৯০০ বংসর পুর্বে মীসরের সৃভ্যত। আরব্ধ হর। 
আসীরিয়, কালডিয় ও ব্যাবিলোনীবুগণ খুঃ পৃঃ ২২০০ অবে স্থসভ্য জাতি 
বলিয়া পরিগণিত হন। ফিনিসিয়ান্গণ খৃঃ পৃঃ ১৯** অন্দে বাণিজ্য 
বিধয়ে উন্নতি লাভ করেন । খৃঃ পৃঃ ১৯২* অবে প্যালে্টাইন্‌ সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন হয়। মিডিয়ান্‌ ও পারসিকগণ খুঃ পৃঃ অষ্টন শতার্ধীতে আপনা- 
- দিকে আসীরির রাজ্য হইতে পৃথক্‌ করির! লয়েন। উত্তর আফ্রিকার 
কার্থেজ রাজ্য খুঃ পুঃ নম শতাব্দীতে অভ্যুদয় লাভ করে। থু পৃঃ 
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২০০০ অন্দে পেলাস্গিক্‌ .জাতি গ্রীনে আধিপত্য সংস্থাপন করে। 
খুঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জিউগণ ব্যাবিলোনিপ্বার কারারোধ হইতে 
মুক্তিলাভ করে। থুঃ পৃঃ ৯৯ শতাক্বীতে গ্রীকগণ ইটালী দেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। খুঃ পুঃ ৮ম শতাব্দীতে রোম রাজ্যের 
স্থাপন ঘটে। খুঃ পৃঃ ২০০০ অন্দে চীন সাম্রাজ্য পরাক্রান্ত 
ছিল। খুঃ পুঃ ২৫০০ অন্দে ভারতবর্ষে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজোর 
প্রতিষ্ঠা হয় । 
আমর! বহুকষ্টে বিগত চারি হাজার বংসরের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে 
পারি। পুরাতত্বের অনুসন্ধানদ্বারা আমরা দেখিতে 
পাই অতি প্রাচীনকালে আসীরিয়,কালডির,ফিনিসিয়, 
মিডিন, পারদিক, গ্রীক্‌, রোমান, হিন্দু প্রভৃতি জাতির মধ্যে পরস্পর 
অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ছিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল 
নূতন নৃতন দেশ আবিষ্কার করিয়া তথায় আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন 
ও ক্ষিত্যপ্তেক্গঃ প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়া আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা 
বৃদ্ধি করিবেন। মানব সমাজের এই কৌমার অবস্থায় ব্যক্তিগণের পরস্পর 
কোন বিদ্বেব ছিল না। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় লোঁক 
একস্বানে বাস কাঁরয়া ও এক ভাষায় কথা কহিয়া এক নূতন জাতির 
স্্টি করিতেন। বস্ততঃ বহু ব্যক্তির নমবান্ই জাতি । বহু ব্যক্তি 
সমবেত হইলেই -একটী জাতির স্থষ্টি হইত। এক দেশে বাস, এক 
ভাষায় কথোপকথন ও এক উদ্দেশ্ত এই তিনটার স্গ্ভাব হইলেই ব্যক্তিগণ 
লমবেত হইতে পারিতেন এবং তাহাদের সমবায়ই জাতিস্থষ্টির মূল 
ভিন্তি। হিন্দদর্শনে বে জাতির (৫9089) উল্লেখ আছে উহা নিত্য 
বটে, কিন্তু মানব সমাজের জাতি (75007) সমূহ অনিত্য (নিয়ত) 
নান। জাতীয় ব্যক্তিগণের সমবায়ে একটা নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে 
পারে। সেই নৃতন জাতি কোন জাতিবিশেষের অন্তস্তি নহে, অথচ 


জাতির অনিয়তইই। 


৯৮৮ ভারতী । [ ভা, জোম্ঠ, ১৩০৯ 


উহা একটা স্বতন্ত্র জাতি। প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল জাতির উল্লেখ 
আছে আজ তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে অমিশ্রভাবে বিদ্ভধমান 
নাই। প্রাচান ইতিহাসে যে সকল জাতির বর্ণনা আছে তাহারাও 
যে তৎকালে বিধাতার এক একটা স্বতন্ত্র স্ষ্টি ছিল তাহাই বা কে 
বলিতে পারে ? গ্রক্কৃত প্রস্তাবে জাঁতিগঠন একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ॥ 
আাজ যদি দৈবের বিপাকে কতিপয় হিন্দুঃ চাইনীজ্‌, জাপানী ও ইংরেজ 
ংমিলিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ধধ দ্বীপবিশেষে আধিপত্য সংস্থাপন করিরা 
তথায় একত্র বাঁস করেন এবং তদ্দেশবাসিগণের দহ যৌনসন্বন্ধ স্থাপন 
করেন তাহ হইলে তাহাদের সনবারে বে জাতির স্থষ্টি হইল তাহার 
কি নাম হইবে? তাহারা হিন্দু, চাইনীজ প্রভৃতির কিছুই নহে 
অথচ একটা পরাক্রান্ত জাতি। খুঃ পুঃ ৪র্থ *তাববীতে আলেক্জাগডার 
.ব্জিয়া রাজোর সংস্থাপন করিয়। বে গ্রীক উপনিবেশ সংস্থাপন করেন 
জহার আজ কি অবস্থা! আজ কাবুলদেশীয় মুসলমানদিগকে দেখিয়া 
কে চিনিতে পারে ঘে উহারা দেই গ্রীকগণের বংশধর । আজ 
কাবুলের সহ আরব দেশের মিত্রতা সম্বন্ধ কিন্তু গ্রীসের সহ উহাদের 
কোন বন্বন্ধই নাই। উত্তর ভারতের বজ্জিরান্‌ জাতি এক সময়ে 
মঙ্গোলিরা, তিব্বত ও নেপাল দেশে আধিপতা সংস্থাপন করিয়া 
তথায় বাস করে। কিন্তু অধুনা উক্ত দেশসমূহের সহ ভারতের বিশেষ 
কোন সম্বন্ধ নাই। 
ধর্মের প্রতিষ্ঠাত্গণও জাতিভেদ প্রথা অনেক পরিমাণে শিথিল 
করিয়াছেন। অনধিক ছই হাজার বৎসর পুর্বে বীঘ্ু শ্রীষ্ট খৃষ্টান ধর্ম 
প্রচার করেন। কিন্তু এই ছুই সহক্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক 
লোক তত্বর্্শ গ্রহণ করিফ্া স্বীয় জাতি ত্যাগ করিয়াছে। হিন্দু 
পারগিক, কালডিয়ান্‌, সিডিয়ান্‌, ব্যাবিলোনিয়ান্, মঙ্গোলিয়ান্‌ চাইনীজ 
.. প্রস্ৃতি সমস্ত জাতিই থুষ্টান্ জাতির মধ্যে বিদ্বমান আছে। কাল- 
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সহকারে উহাদের পূর্বচিহ্ব কিছুই থাকিবেনা, কেবল খৃষ্টান এই নাম 
লোকশ্বতিতে বিরাজ করিবে । মহম্মদও তুকিস্থান, আরব, পারস্ত, 
কাবুল, ভারত প্রভৃতি দেশের লোক সমূহকে এক জাতির অস্তনিবিষ্ট 
করিতে প্রয়াস করিরাছিলেন। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম আধ্য, মঙ্গোলিয় 
প্রভৃতি জাতিকে একস্সব্রে বদ্ধ করিয়াছিল, খুষ্গীয় ৭ম শতাব্দীতে মগধ 
ও বঙ্গদেশ হইতে ঘে সকল লোক জাপানে যাইবা বাস করিয়াছিল, 
তাহাদের হিন্ুপ্ানীর একটু চিহ্বও এক্ষণে বিদ্যমান নাই । দ্রাবিড় 
হইতে ঘে সকল লোক লঙ্কা যাইরা বাস করিরাছিল তাহারা এক্ষসে 
লঙ্কাবাসী বৌদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত । আর যুগে যুগে সহত্র সহ 
লোক মধ্য এসিয়া হইতে আগমনপুর্বক ভারতে ' বাস করিয়া হিন্দ- 
জাতির অস্তনিবিষ্ট হইয়াছেন। এমন কি ত্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
. উচ্চতম .শ্রেণীর ব্াক্তিগণও ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। 
আমাদের চক্ষুর উপর এই প্রণালীতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রস্তিষঠা 
হইল দেখিলাম। 
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প্রত্যেক জাতির অস্তভূতি ব্যক্তিগণের পরস্পর সহান্থ 
ভূতিই তজ্জাতির দৃঢ়ত্বের কারণ। আমরা দেখিতে 
পাই বখনই কেন জাতীর ব্যক্তিগণ একোদেশ্ত 
প্রণোদিত হইয়া" একপ্রাণতা প্রকাশ করিগাছিল তখনই সেই জাতির 
অভয় লাভ হইরাছিল। হিন্দর সকল সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও সুবিধা 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া জাতিগঠন করা সাগান্ত ব্যবস্থাপকের কাধ্য নহে। হিন্দু- 
জাতির সকল সম্প্রদারের মধ্যে পরম্পর সহান্থুভূতি উৎপাদন করা ছুরূহ 
ব্যাপার। সমাজবদ্দ হইয়া বাস.করিতে পারে বলিয়াই মান্য সকল 
জন্তর মধ্যে শ্রেষ্ট। বে সমাজে সকল ব্যক্তির স্বত্ব ও স্থৃবিধা নিরপেক্ষ- 


িশ্বার়ি বিরত পর নর 


ভারতের ভাঠি- 
বন্ধন শৈথিলা। 
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_ জাতিভেদের সহ ভাষাভেদের অতীব নিকট সন্ন্ধ। ব্যাক্তিগণের 
বাহ সমবায়ে জাতির স্থন্টি হয় এবং উহাদের আভ্যন্তর 
. সমবায়ে ভাষার উৎপত্তি হয়। একটী মনোভাব 
প্রকাশ করিবার জন্ত যদি বহুব্যক্তির তুল্য চেষ্টা জন্মে তাহা হইলে একটী 
ভাষার উত্তব হইবে । বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশই ভাষা । বুদ্ধি মানব- 
জাতির একটা স্বাভাবিক গুণ। মানব সমাজের আদিম অবস্থায় 
বুদ্ধি নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। কতিপয় ব্যক্তির বুদ্ধির 
তুল্য প্রকাশে ভাষার উদ্ভব হয় এবং অন্গুকরণদ্বারা এ ভাষার সর্কতঃ 
প্রসার ঘটে ' সর্ধপ্রথমে কয়টা মূলভায়ার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা 
নির্ধীরণ করা৷ অতীব ছুরূুহ। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন মধ্য এসিয়া় 
যে আর্ধযভাষা প্রচলিত ছিল তাহা হইতে সংস্কত, গ্রীক, লাটান, 
টিউটনিক, জার্মান, লুাীভোনিক প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই 
রূপে সেমিটিক ভাষা হইতে হিক্র, আরবিক প্রস্ততি বহু ভাষা জন্মলাভ 
করিয়াছে। ভাবার প্রথম স্থ্টিতে মন্ুযষ্যের কোন কৌশল নাই, উহা 
প্রকৃতির কাধ্য। নিখো, সাওতাল গ্রভৃ্ত অসভা জাতিরাও প্রক্কতির 
নিয়ম অনুসারে এক একটী ভাষ। প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির 
স্বভাবের ভিন্নতা অন্ুদারে আদিমভাষাসমূহের পরস্পর ভেদ ঘটরাছিল। 
. কিন্ত সকল মনুষ্যই ভাষাদবারা মনোভাব প্রকাশ করে, ইহাই সকল 
ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসাধারণ লক্ষণ । 
জগতে নানা প্রকার ভাষ! প্রচলিত আছে। 
ওঁ সকল ভাষার কতিপয় বিভাজক লক্ষণ নিম্নে 
উদ্ধৃত হইল £ 
0) কোন ভাষা! একস্বর। যে ভাষার শবে একটা মাত্র স্বর 
বিদ্যমান থাকে, ব্যঞ্জন যতই থাকুক না কেন, তাহাকে একস্বর ভাষা 


ব্রার 


ভাষার উৎপত্তি। 





ভাষা সমূহের বিভা- 
জক লক্ষণ। 


সের কাত স্বর. রিকি রন্লরার নী 


ভা, জট, ১৩০৯] জাতিভেদ ও ভাষাভেদ। ১৪১ 


কোন শব্ধ বাধাতুতে একাধিক স্বর বিগ্তমান নাই। শব্দ বাধাতুর 
উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তাহারাও এক একটা স্বতন্ত্রশব। 
তাহারাও একস্বর। একম্বর ভাষার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে বোধ 
হয় ধাহারা এই ভাষার প্রথম সৃষ্টি করিরাছিলেন ভীহাদের চিন্তা-নিচয় 
ক্ষর ক্ষুত্র শাবে বিভক্ত হইয়া স্করিত হুইয়াছিল। কোন গুরুতর 
ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ছুই তিনটা শব্দ একত্র করিয়া! উচ্চারণ 
করিতে হয়। 

(২) কোন ভাষা, বহুস্বর। কোন কোন ভাষার শব্দ ও ধাতুতে 
একাধিক স্বর ও ব্যগ্রন খিগ্কমান থাকে । জগতের প্রায় অধিকাংশ 
ভাষাই বহুষ্বর। এই সকল ভাষায় গুরুতর চিন্তাসমূহ এক কথায় 
প্রকাশ করা যায়| 

(৩) কোনটা সংযোগ্য ভাষা । এ ভাষার শব্দসমূহ অথবিশেষ 
প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরস্পর সংযুক্ত হর। ॥ 

($) কোনটা রূপাস্তরার্ ভাষা । শ্রঁভাষার বিভিন্ন অথ প্রকাশ 
করিবার নিমিত্ত শব্দসকল বিভিন্নরূপ ধারণ করে। 

কতকাল হইল পৃথিবীতে ভাবার স্থষ্টি হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর! 
মানবের অপাধ্য। সর্ধ প্রথমে পৃথিবীতে কয়টা 
ভাবার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাও জানা যায় না। 
বে সুকল ভাবা অধিক লোকের ব্যবহার্য ছিল 
উহারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং বে সকল ভাষা অল্প 
লোকের মধ্যে প্রচলিত, ছিল উহাদের অধিকাংশই পৃথিবী হইতে 
অন্তর্ধান করিরাছে। কালসহকারে ভাষাঁসকলের মহাপরিবর্তন ঘটে। 
চারি সহস্র বর্ষ পূর্বের ভাষাসমূহ জগতে যে ভাবে কথিত হইত এক্ষণে 
উহার একটাও সেই ভাবে ব্যবহৃত হয় না। জাতিতে জাতিতে মিশ্রিত 


ভাষ!র সহ জাতির 
সম্বন্ধ । 


১৯২ ভারতী । [ ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


নৃতন ভাষার অভ্যুত্থান হয়। একই আধ্যভাষা যেমন বিভিন্ন দেশে 
প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত, গ্রীক, লাটীন প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছে 
সেইরূপ একই. সংস্কৃত ভাষা রূপান্তরিত হইয়া নাঁনা উপভাষার 
স্ষ্টি করিয়াছে। ভাষার ভেদ অনুসারে জাতির ভেদ ব্যবস্থাপন করা 
সর্ধত্র স্ুসংগত বলিয়া বোধ য় না। অনেক ভাষা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছে, এবং অনেক জাতি স্বীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া নূতন ভাষা গ্রহণ 
করিয়াছে । 
ভাষাই জাতি গঠনের প্রধান সহায়। পরস্পরের মনের ভাব 
পরষ্পরে না বুঝিলে জাতি গঠিত হইতে পারে না। ভাষার প্ক্য থাকিলে 
অতি সহজে পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মে। একটী জাতির মধ্যে 
একের অপেক্ষা অধিক ভাষা থাকা উচিত নহে। ভাষার অনৈক্য 
হইলে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। ভাষার 
একতাদ্বারা সকল লোক পরস্পরের প্রতি সমাক্ুষ্ট হয়। সমগ্র চীন 
সাপ্রাঁজ্যে এক ভাষা প্রচলিত থাকায় চীনজাতি সমধিক প্রবল 
রহিয়াছে ।. সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে এক ইংরাজী ভাষা প্রচন্তি থাকায় 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি অঙ্গুপ্ন রহিয়াছে। এক সমরে সমগ্র 
রোম রাজ্যে লাটান ভাষা প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর বে সকল জাতি 
লাটান ভাষায় কথা বলিতে পারিত না রোমান্গণ তাহাদিগকে বর্ধর 
বজিতেন। সুদূর বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষেও এক সময়ে সংস্কৃত বা তদহুরূপ 
কোন একটা ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভূর্ভাগ্যের বিষয় ভারতে 
এখন নানা ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। এক ভারতবর্ষে যত ভাষা 
আছে পৃথিবীর অবশিষ্ট সমগ্র -অংশে ততগুলি ভাষা আছে 
"কিনা সন্দেহের বিষ! তারতের এই ভাষাবৈষদ্য জাতি- 
গঠনের প্রধান অন্তরায়। অনেকে অক্কুমান করেন কালক্রমে হিন্দী- 


ভাজা আন্মালির উকি, পিপি ১৮৪১৮ ০ সে বাশ এ লি ১ 


তা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯] জাতিভেদ ও ভাষাতেদ। - ১৯৩ 


স্কাপন করিবে হিন্দী তাহাদের অন্যতম ৷ কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
বাঙ্গালীগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ হীনবীর্ষ্য হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে 
উষ্নারা ঘে কোন কালে হিন্দীভাষ৷ সম্যক ও সহজে উচ্চারণ করিতে 
পারিবেন এক্ধপ আশা। করা যায় না। 

বনু অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু জাতি ভেদ ও তাঁধা ভেদের ,কোন , 
নিশ্চিত নিয়ামক (05091016) পাইলাম না। 
কোন্‌ অথগ্য নিয়ম অন্ুসারে জগতের লোক 
সকল নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহা নির্দারণ কর! একান্ত ছুরূহ। প্রাচীন ফিনিসিয়, মিডিয়, পারসিক, 
ক্যাল্ডির প্রতৃতি জাতি স্বীয় নাম ত্যাগ করিয়া নবাত্যদিত নানা 
জাতিতে সংমিলিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন ইংরেজ, জার্মান, 
ফরাসী প্রভৃতি জাতিসমূহও নানা জাতির সমবারে উৎপন্ন 
হইয়াছে, এবং ইহাদের জাতিপরিণাম কি হইবে বলিতে পারা যায় না। 
ভারতীয় আধ্্যজাতি ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ প্রভৃতি জাতিতে বিভক্ত 
হইয়। পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছেন । 
তাধার পার্থক্য অন্ুদারে ভ্রাহারাও আবার বাঙ্গালী, মহারা্্ী উড়িগ্া, 
কাশ্দীরী প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন। অন্যোন্াসংস্থষ্ট 
ষুদ্ানুকুদ্র ভাগে বিভ ক্র হইয়া হিন্দুজাতি স্বীন্ন প্রভাব হারাইয়াছেন। 
প্রতিহাসিকগণ এক্ষণে হিন্দুকে একটা জাতি (20190) বলিতে সঙ্কোচ 
বোধ করেন। ভারতের লোক সকল উগ্ঘমশীল নহেন বলিয়া ইস্থারা 
পৃদিবীর অন্তান্য দেশে সমধিক বিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। 

এই অসীম ভূমগ্ুলে ও অনন্ত মহাকাল মধ্যে কত কত জাতির 
অভ্যুদ়-ও বিলয় ঘটিতেছে এবং তদনন্তর সহজ সহত্র নুতন জাতির 
আবির্ভাব হইতেছে। জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে স্দে কত কত ভাষা 
অনথুক্সতি লাভ কর্সিতেছে এবং তদনস্তর এ দকল ভাষার 


ভাষা ও জাতির 
নিয়ামক । 


১৯৪ ভারতী । [ ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ - 


অন্তর্ধান ঘটিতেছে। লোক সকল স্বীয় জাতি ও ভাষাকে স্থির 
রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, গর জাতি ও ভাষ! ক্রমে ক্রমে 
রূপান্তরিত হইবে।. আবার অলক্ষিতভাবে নৃতন নূতন জাতি ও নৃতন 
নূতন ভাঁষা জন্মলাভ করিবে । বস্থন্ধরা উৎসাহবান্‌ ব্যক্তিগণের ভোগ্যা । 
যাহারা উদ্ঘমশশীল হইবেন-এবং নানা ব্যক্তির মধ্যে সামগ্রস্ত স্থাপন 
করিয়া জাতিগঠন করিতে পারিবেন পৃথিবী তাহাদেরই ভোগের বন্তু। 
আর ধাহাদের উৎসাহ নাই এবং ধাহারা স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি 
স্থুবিচার করিতে অক্ষম তাহারা পৃথিবীর সকল জাতির দয়ার পাত্র। 


শ্রীদতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 





কথার কথা। 
(১) 


সম্প্রতি বাঙ্গল। বা।করণ নিয়ে আমাদের কষুত্র সাহিত্যসমাজে একটা বড় রকম 

বিবাদের সুত্তপাত হয়েছে । আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোন ইচ্ছে 

নেই । আলেকদান্জিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি মুসলমানরা ভগ্মসাৎ করেছে বলে 

সাধারণতঃ লোকে ছুঃথ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ১1০0151805এর 

মনোভাব এই যে ও ছাই গেছে বাচা গেছে। কেননা! সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের 

এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। “বানা! শুধু কথার উপর এত কথা!” আমিও 71০7. 

1ঝ18৩এর মতে সায় দেই । যেহেতু আমি বাকরণের কোন ধাঁর ধারিনে, হুতরাং 
কোপ ধধিধপনুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আম!র যোগ দেবার কোন আবস্তক ছিলনা । 

কিন্তু তর্ক জিনষটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে ন! দেখতে বিষয় হতে 

বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা সুরু হয়েছিল 
ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রে এসে পৌচেছে, শেষ হবে 

বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক পত্তিত শরচ্চ্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার 

কর্ছেন, যে.আমরা লেখায় যত অধুক সংস্কৃত শব্দ আমদ]নি করব, ততই আমাদের 

সাহিত্যের মঙ্গজল। আমার ইচ্ছে বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গল। ভাষাতেই লেখা হয়। 


ভা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯] কথার কথা । ১৭৫ 


ছুর্বলের স্বগ্াব নিজের পায্ের উপর ভর দিয়ে দাড়াতে পাঁরে না। বাইরের একটা 
আশ্রয় আক্ডে ধরে রাখ্‌তে চায় । আমরা নিজের উন্নতির জন্যে পরের উপর নির্ভর 
করি। স্বদেশের উন্নতির. জগ্তে আনরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই 
কারণে নিঞ্ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহাধা ভিক্ষা করি। অপর জাতি 
অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হৌক্‌ না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের 
পরিচয় দেয়? আমি বলি আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখি না কেন? 
ফল কি হবে “কউ বলতে পারে না, কীরণ কোন সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা 
পুর্ধে কখনো করিনি। স্বাধীন হবার চেষ্টাতেও সুখ আছে। যাক্‌ ওসব বাজে 
কখা। আমি বাঙ্গলীভাষ! ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি ক'র। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে 
ধে যাকে শ্রদ্ধা করি তাঁরই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক, কিনস্ব! শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসিনি। শুধু তিনি যে যুক্তি দ্বার! 
নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাঁচিয়ে দেখতে চাই। 
(২) 

-. কেউ হয়ত প্রথমেই লিজ্ঞানা করতে পারেন, বাঙ্গলাভ।ষা কাকে বলে? 
বাঙ্গালীর সুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে 
ভাষা আমর| সকলে জানি, শুনি, বুঝি, যে ভাষায় আমর! ভাবনা চিতা, সুখ, দুঃখ 
বিনা আয্মাদে বিন। ক্লেশে বভকাল হতে প্রকাশ করে আস্ছি, এবং সম্ভবতঃ আরও 
বহুকাল পরাস্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাঙ্গালাভাষ1। বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব 
প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর সুখে । কিন্ত অনেকে দেখতে পাই 
এই অতি সহজ কথাট! স্বীকার করতে নিতান্ত কুর্ঠিত। শুনতে পাই কোন কোন 
শাস্্জ্ঞ মৌলবী বলে থাকেন যে, দিল্লীর বাদশাহ যখন উর্দ,ভাষ! স্থষ্টি করতে বসলেন, 
তখন তার অভিপ্রায় ছিল একেবারে খাঁটি ফাঁসীঁভ।ষ! তৈয়ার করা, কিন্তু বেচারা! 
হিন্দুদের কাসীকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দীভাষার কতকগুল কথ! উদ্,তে চুকৃতে 
দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্োও হয়ত শাল্তুজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ষে আদিশুরের 
আদিপুরুষ ঘখন গৌডভাষ। সথষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তার সঙ্কল্প ছিল যে 
ভাষাটাকে ধিলকুল সংস্কতভাষ! করে তোলেন, শুধু গৌড়বাসীদের প্রতি পরম 
অনুকম্পা বশতঃ তাঁদের ভাষার গুটিকতক কথা বাঙ্গলীভাষায় ব্যবহার করতে 


১৯৬ ভারতী। [ তা, জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ 


ভারা এ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল তাই শুধরে নেবার জন্ঠে উৎকর্ঠত হয়েছেন । 
আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্রৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকে ভাষার গোড়াপত্তন 
ধরে নিয়ে তার উপর ষত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও, কালক্রমে বাঙ্গালায় ও 
ংস্কৃতে ন্বৈতভাব থাকবে না। আসলে জ্ঞানীলৌকের ক।ছে এখনো! নেই। মাতৃভাষার 
মায়ায় বদ্ধ বলে আমর! সংস্কত বাঙ্গলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছিনে। বাঙ্গলায় 
ফান কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগাক্রনে ফাসঁপিড়া বাঙ্গালীর সংখা বড় কম। 
নৈলে সম্ভবতঃ ভারা বলতেন বাঙ্গলাকে ফার্সাবুল করে তৌলো। মধ্যে থেকে 
আমাদের ম। সর্গতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক 
একবার মনে হয় ও উভয় স্কট ছিল ভাল, কারণ একেবারে পর্তিত মণ্ডলীর হাতে 
পড়ে মার আশু কাশিপ্রাপ্তি হধারই অধিক সম্ভাবনা । 
তে) 
এই প্রদঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, 
সহিত্যের উৎপত্তি মানবের অমর হবার ইচ্ছায়। য|কিছু বর্তমান' আছে, তার 
কুলুজি লিখতে গেলেই, গোড়ার দিকটে গোজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড়বড় 
দর্ণনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথ। শঙ্কর র ১১০০০৪৮ প্রভৃতিও এ উপায় অবলম্বন করেছেন। 
সুতরাং কোনও জিনিষের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম ॥ 
কিন্তু এ কথ। নিয়ে বল! যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক্‌, অমর হবার 
ইচ্ছে থেকে দাহিতোর উৎপত্তি হযনি। প্রথমতঃ অমরছ্থের ঝুকি আমরা সকলে 
সামলাতে পারিনে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙুল নিস্প্স্‌ 
করে। যদি ভাল মন্দ মাঝারি আমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাজ চিরগ্থাক্ী হবার 
তিলমাত্র সম্ভাবন! থাকত, তাহলে মনে করে দেখুন ত আমর! কজ:ন মুখ খুলতে কিন্বা 
হাত তুলতে সাহসী হতুম : অমরত্বের বিভীষিক। চোখের উপর থাকলে, আমরা যা 
+৩০2৩২ তা ব্যতীত কিছু বসতে কিছ! করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই 
খনে মনে জানি থে, আমাদের অতি ভাল কাজ, জতি ভ।ল কথাও 196০002এর 
অনেক নীচে । আসল কথা, মতা আছে বলেই বেঁচে সুথ। পুণাক্ষয় হবার পর আবার 
মন্ত্যলোকে ফিরে আসবার সগ্কারন। আছে বলেই দেবতার! অমরপুরীতে ক্ষপ্তিতে বাঁদ 


করেন,.ত| নাহলে স্বর্গও ঠাদের অনন্য হত। সেযাই স্োক। আমরা মানুষ, দেবতা নই, 
আ্ভরাং অআংসারদির হারাল গা) ১০ এ 2৮7 - ১১) 7১ ৯... পি 
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দ্বিতীয়তঃ, যদি কেন্ট শুধু অমর হবার জন্য লিখ্ব, এই কঠিন পণ করে বসেন, 
তাহলে সে ইচ্ছা,সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পাঁরলে, তিনি ধাদি বুদ্ধিমান হল 
তাহলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবৃভূ হবেন ( কারণ বকলেই জানি ধে, কাঁজারে 
নশ' নিরনববই জনের সরস্বতী ম্ৃতবৎ্দাঁ। তা ছাড়া সাহিত্য জগতে মড়ক অষ্টপ্রহর 
লেগে রয়েছে । লাখে এক বাচে, বাদবাকির প্রীণ ছু'দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরার্্শ 
দিয়েছেন, যে দেশে মহাঁমারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্তব্য। 
অমর হবার ইচ্ছ।য় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়? 
(৪) 
বিদযাভূষণ মহাশয়ের আরও বক্তব্য এই, যে জীয়ম্ত ভাষার ব্যাকরণ করতে নেই, 
তাহলেই নির্ধাত মরণ। সংক্ষত স্বৃততাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হয়ে 
ংস্কত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, 
কিন্ত লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ_-সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ 
, করেছে, পালি প্রন্থৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গ্েছে। অর্থাৎ, 
এক কথায় বলতে গেলে, যে কৌন ভাষারই হোক না কেন, চিরকীলের জন্ত 
সাচ্‌তে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তা হলে বাঙ্গল! যদি ব্যাকরণের 
দড়ি গল।য় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়” তাতে বিদ্যাভূঘণ মহাশয়ের আপত্তি কি? 
ভার অতানুসারে ত যমের দুয়োর দিয়ে অমরপূরীতে ঢুকৃতে হয়। তিন আরও 
বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু 
প্রকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি' প্রভৃতি ভাষ। লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাঙ্গাল। 
যতন সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে গার, ততই তাঁর মঙ্গল । যাঁদ বিদ্যাতূষণ 
মহাশক্ষের মৃত সহ্য হয়, তাহলে সংস্কৃতব্হল বাঙলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত 
তাষীতেই ত আমাদের লেখা কর্তব্য । কারণ তাঁহতো অমর হবার বিষয় আর কোনও 
সন্দেহ থাকে ন।) কিন্তু একঢ কথ! আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছিনে, পালি প্রভৃতি 
ভাষা! মৃত সা, কিন্তু সংস্কতও কিমৃত নয়? ও দেবভাষ। অমর হতে পারে, কিন্ত 
ইহলোকে নয়। এ সংলারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না। পালিও পাঁরে নিঃ 
সংস্কতও পারে নি, আর্মাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে থে ক'দিন বেঁচে 
আছে, সে কদিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্ষন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গলার উপর এ 
কঠিন- পরিশ্রমের বিধান কেন ? বাঙ্জলার পরাগ একটুখানি, অতথানি চাঁপু সইবে না? 


১৯৬ ভারতী। [ভী, জ্যেষ্ঠ, ১৩৯৯ 


(৫) 

.. এ বিষয়ে শাস্্ী মহাশয়ের বক্তবা যদি ভুল ন। বুঝে থাকি, তাঁহুলে তার মত 
সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কত করে আনলে, আসামী হিন্ুস্থানী 
শ্রতৃতি বিদেশী লৌকদের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধা ব্যাপার হয়ে 
উঠবে। দ্বিতীয়ত অন্য ভাষার যে হুবিধাটুকু নেই, বাঙ্গলার তা আছে, ধে-কোন 
সংস্কত কথ। যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাঙ্গলা ভাষার বাঙ্গলাত্ব নষ্ট হয় না। 
অর্থাৎ যারা আমাদের ভাষ। জানেন না, ভারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই 
উদ্দেগ্রে সাধারণ বাঙ্জালীর পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষ! হূর্কবোধ করে তুতে হবে । 
কথাটা এতই অন্তত, যে এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া ঘাঁয় না । হুতরাং তার অপর 
মতটি ঠিক কিনা দেখ! যাক। আসাদের দেশে ছেট ছেলেদের বিশ্বান ফে, বাঙ্গলা 
কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কত হয়, আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে 
ংস্কৃত কথার অনুষ্ধর বিগ ছেঁটে দিলেই বাঙ্গল! হয়। ছুটে বিশ্বাসই সমান সতা। 
বাদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি নানুষ' হয়? শান্্ী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপে 
বলেছেন, হিন্দীতে "ঘরমে যায়েগ।” চলে, কিন্তু “গৃহমে বায়েগা” চলে না, ওটা ভুল, 
হিন্দী হয়। কিন্ত বাঙ্গ!লায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে সেখ।নে ব্যবহার করা যায়? 
অর্থা সবল ভাষার একট] নিয়ম আচছ, শুধু বাঙ্গল! ভাষার নেই । যার য'খুসী 
লিখতে পারি, ভাষ| বাজল। হতেই বাধা । বাঙলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙ্গালী 
কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হতে পারে । শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্বাচিত কথা দিয়েই তার 
ও ভূল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যায়। “ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশি করে 
থেয়ো”, এই বাকাটি হতে কোথাও “ঘর” তুলে দিকে “গৃহ” স্থাপন। করে দেখুন ত 

কানেই বা কেমন শোনায় আর মানেই বা কত পরিস্কার হয়। 

6৬) 

আসল কথাটা কি এই নয়; যে লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন. 
শ্রভেদ নেই। ভাষা ছুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায়ভিন্র। একদিকে স্বরের 
সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে । বাদীর বসতি রসনায়। মুখের কথ! 
শুধু জীবন্ত ।. যতদুর পাঁর। ধায়, থে ভীষার কথ! কই যেই ভাষায় লিখতে পারলেই 
"লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় 
কায রক্ষা করা, কা নষ্ট করায়! ভাবা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, 


ভা, জো, ১৩৯৯] কথার কথা । ১৯৯. 


কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয় ॥ উল্টোটা চেষ্টী করতে গেলে সুখে শুধু কালি 
পড়ে। কেউ কেউ বলেন ধে আশীদের ভাবের এশ্বধ্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ 
ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাট! ঠিক হতে পারে,, 
কিন্তু বাজলা সাহিতো তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায়না । কনাদের মতে 
“অভাব” একটা পদার্থ। আমি হিন্দু সম্তান, কাষেই আমাকে বৈশেধিক দর্শন 
মানতে হয়, সেভ কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধা যে প্রচলিত বাঙ্গজল। সাহিত্যে 
অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজি সাহিতোর ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব, ও যাজল। 
ভাষার ব্য/করণ. এই তিন চিজ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি তাকেই আমর! বাঙ্গলা' 
সাহিতা বলে খাকি। বলা বহুলা ইংরেজি ন! জান্লে তার ভাব বোঝ যায় না 
আর সংস্কৃত ন। জানলে তার ভাষা বোঝ। যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ 
হয়যে হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা এই ডুয়ের আওতার ভিতর পড়ে 
বাঙ্গল। লাহিতা ফুটে উঠতে পারছে না। এ কথা আমি অবশ্থ মানি যে আমাদের 
ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনব!র দরকার আছে। যার জীবন আছে 
তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহ পুষ্ট করতে 
হলে প্রধানত; অমরজোষ থেকেই নতুন কথ! টেনে আনতে হবে। কিন্ত ধিনি 
নৃতন সংস্কৃত কথ! বাবহার কর্বেন তর এইটি মনে রাখা উচিত যে প্রতি কথাটির 
ভার আব।র নূতন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ 
সরম্থতীর কাণে শুধু পরের মোনা পরান হবে। বিচার নাকরে একরাশ সংস্কতি 
শব্দ জড় করলেই, ভাযা৮ও আীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না মনো- 
ভানও পরিক্ষার করে বান্ত করা হবেনা। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা 
আবগ্তক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটি নিতান্ত না হলে নয় সেটি যেখান থেকে 
পার নিয়ে এসো, যর্দি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্ত, 
তার বেশি ভিক্ষে, ধার কিম্বাচুরি করে এনো না। ভগবান পবন্নন্দন বিশল্য- 
করণী আন্তে গিয়ে আস্তে! গন্ধমাদন থে সমূলে উৎপাটন কার এনেছিলেন, তাতে 
তার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন__কিন্ত বুদ্ধির পরিচয় দেন নি। 


বীরবল। 


শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পূরম পৃজার্হ ওহে ব্চারকবর, 

এ পাপপস্কিল তূমে তুমিই অমর! 
করেতে শাসনদণও, প্রাণ পুর্ণ প্রেমে” 
আসিয়াছ হে মহান্‌, স্বর্গ হ'তে নেমে । 
দেবতার চরণের নির্খাল্যের প্রার 
আলোকিত বঙ্গতাম তোমার প্রভায় ! 
বিমল পাত্র তুমি হে পরার্থপর, 
তোমারে হেরিলে নিত্য পুলকে অন্তর ! 
বকল কর্মের মাঝে--অক্ষুপ্ প্রতাপে-_ 
হও নাই নত তুমি অদৃষ্টের শাপে। 
চিরদিন সত্যপথে এসেছ চলিয়া! 
আত্মার মর্ধযাদাথানি মাথায় রাখিয়া ! 
ধন্ত তুমি কর্শবীর ! হে সফলকাম, 
করি তব চরণেতে অসংখ্য প্রণাম! 


শ্ীদেবকূমার রায়চৌধুরী । 


ছান্বিশ, বড়বিংশ ও ষড়বিংশতি। 


বন্ধু আমাদের লিখিয়াছেন_-“নববর্ষের '্ভারতীর, মলাটে বামকোণে 
বর্ষসথানে দেখিলাম লেখা রহিক্লাছে 'ড়বিংশতি-বর্ধ' । সেইখানকাঁ 

কাগজটুকু ফেন মন্থপ বোধ হইল না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম উহ! একটি স্্গ। 
সেটুকু তুলিয়। ফেলিয়া নীচে পুর'তন 'পঞ্চবিংশবর্ধকে বিরাজিত দেখিলাম । তখন 
একটা প্রশ্ন মনে উদয় হইল। 'বড়বিংশতি-বর্ষ, কি বিশুদ্ধ? মুদ্রাকরদোষে নববর্ধ প্রথমে 
স্বনামান্কিত ন! হওয়ায় সে ত্রুটি সংশোধনের অভিপ্রারে শেষমৃহুর্তে ত্বরান্বিত সম্পাদক, _ 
বা কার্য্যধ্যক্ষ বা যন্ত্রধ্যক্ষের লেখনী-প্রমাদে (9110 ০6 0১৫ 067) ড়বিংশ? “তি' 
সংযুক্ত হইয়। পড়ে নাই ত? বলিয়। রাখি সং স্কৃত বিদ্যার আমি কোন ধার ধারি না, 
এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে একেবারেই অনভিজ্ঞ। কিন্তু একট! ধারণ! এই আছে যে ্ 
খাটি বাজলা ছ!বিবিশ' শব্দ যেমন সংখ্যাবাচক €০9৫/021) ও পুরণার্থক (০:01291) 
উভয় রূপেই বাবহৃত হয, সংস্কৃত 'বড়বিংশতি' শব্দ সেইরূপ হইতে পারে না। 
পুরণার্থক বুধাইতে হইলে হয় 'বড়বিংশতি'র “তি” বর্জন করিয়া 'বড়বিংশ' করিতে 
হইবে, নয় “তম' সংযোগ করিয়া 'ষড়বিংশতিতম” করিতে হইবে । অন্যথ। পূরণার্থে . 
অশুদ্ধ হইবে। তরাং 'ষড়বিংশতি-বর্ষ' এই বাক্যের শুদ্ধতা সন্দেহজনক নয় কি? 
এবিষয়ে আমার সংস্করটি ভ্রান্ত কি না জানাইলে পরম উপকৃত হইব ।” 

বন্ধুবরের উল্লিখিত প্রশ্ন অন্যান্ত পাঠকের নেও উদিত হইতে পারে, সেইজন্য 
উহার উত্তরাট “ভারতী,তেই লিপিবদ্ধ হইল। 

্রশ্নকর্তীর সংস্কার্টি একেবারে অযুলক নহে, কিন্ত সম্পূর্ণ নির্ভলও নহে। 
খিড়বিংশতি' পুরণার্থক শব্দ নহে, ইহা ঠিক। কিন্তু “ষড়বিংশতি-বর্ধ ভ্রমাত্বফ নহে। 
উহা! বিশুদ্ধ রীতিতেই লিখিত। এখানে সংস্কত ব্যাকরণের মূলশৃত্র উদ্ধৃত করা 
নিশয়োজন। কেবল সংস্কৃতকাব্যের টাকাকাঁর মলিনাধ প্রভৃতির স্তায় মহামহোপাধ্যায় 
পঙ্ডতগণ “ত্রিদিবং পক্রভাগঃ” ইত্যাদি পদ ষে প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
- তাহারই উল্লেখ করিব্‌। 

ঈিকাকারগণ বলেন-_-“বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাবাচক শবস্ত পুরণার্থত্বং।” অর্থাৎ 
সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পুরণার্থ প্রকাশ করিয়া ধাকে। ডহিতি, ০৫৯৮ 
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ইটা শব্দের পরল্পর সমস হইয়াছে । সমাসবশতঃ এস্থলে থড়বিংশতি এই 
খ্যাবাচক শব্দের ড়বিংশ' অথব| 'ড়বিংশতিতম' এইরূপ পূরণার্থ ব্যক্ত হইতেছে. 
“্তরাং ষড়বিংশতিবর্ষ -৮1176 26 5৪2, 
মজিনাথ ভুয়োতুয়ঃ লিখিয়াছেন_বরিদিবংসতৃতীয়ং দিবং 7 বা তৃতীয়া দেটাঃ-- 
২06 0৫৫ এও] (৯868৮৩০)। ভ্রিভাগঃলতৃতীরং ভাগ:- 00৩ 07 0০৮৮ 
মলিনাথের টাকসন্বলিত যে কোন সংস্কৃত কাব্যত্রন্থ হাতে লইলেই এসম্বন্ধে 
সন্দেহ অপগত হইবে। 


গ্রন্থ সমালোচনা । 


ড়াহরিদাস | মূলা ১২টাক|। বঙ্গবাসী মেসিন প্রেসে মু্রিত। মডেল 
তগিনী। কালাচাদ, চিনিবাসচরিত্রামৃত প্রভৃতি উপন্তাপ প্রণেতা কক 
বিরচিত। এই বইথানির ছাপা, কাগজ, বাদ্ধাই খুব ভাল। বাঙ্গাল1 নবেল সাঁধারপতঃ 
এত ভাল সাজনজ্জীয় বাহির হয় না। গ্রস্থকারের লেখাও ভাল, শব্ধ চাতুর্যে ভিনি 
সিদ্ধহত্ত। গল্পটাও মোটের উপর ভালই হইয়াছে, তবে এই গ্রন্থের চরিস্তাঙ্কন ও 
রসস্ষ্টি সন্থন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 
পাপের শোচনীয় পরিণাম ও পুণোর অজেয় প্রভাব অস্কিত করাই সদ্গরসথ 


'মাত্রের উদ্েগ্ত। গ্রন্কারও সেহ উদ্দেন্ত সম্মুখে রাখিয়া উপন্াস রচন। করিয়াছেন, 


তাহা ভাহার ভূমিকায় তিনি স্রষ্টই বলিয়। দিয়াছেন। এই সাধু দ্র ভুইগ্রকারে 
দিদ্ধ হইতে পারে। প্রথমতঃ পুণাচিত্রের পাশে পাঁপচিত্রের সঙসাবেশ কারিয়া 
পুপ্যচিত্রকে অধিকতর উদ্দ্লবর্ণে চিত্রিত করিয়া, দ্বিতীরতঃ পাপের চিত্রকে গাঢ় 
মলীময় বর্ণে চিংত্রত করিয়/-_বল! বাহুল্য এই ছুইপ্রকার চরিত্রাঙ্কনেই শিল্পীর 


' বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। প্রথম উপায় অবলম্বন করিলে, পুণ্যচিত্র অপেক্ষা 


গ্রাপচিত্র অধিকতর উজ্জল না হইয়া পড়ে, এবিষয়ে শিল্পীকে বিশেষ সতর্কতা 
অবলশ্বন করিতে হইবে। কারণ পাপের স্বাভাবিক মোহিনী শক্তি খুব প্রবল। 


২ ীশীপশস্ক্জরহ উচ্ছল বর্পীত করা হয়” তবে তাহীকে পণাচিত্রের 


ভা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯] প্রস্থ সমালোচনা । ২০৩ 


পাঁশে দীড় করাইলে পুণ্যের সুখচ্ছবি স্নান হইয়। পড়িবে | স্ৃতর।ং তদ্থারা। পাঠকের 
নহানুভূতি পুণোর দিকে বেশী আকৃষ্ট না হইয়। পাঁপের দিকে বেশী আকৃষ্ট হইবে । 
অতএব তদ্দারা গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্ঠ সফল হইবে ন।। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনের বিপদ আরও অধিক | পাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে হইলে, এখানে পুণ্যচিত্রের অন্ভাবে তুলনা ছারা তাঁহা হুসিত্ধ হইতে পারে ন!। 
্গতরাং শিলীকে বাধ্য হইয়! পাপচিন্র সম্যক্রূপে ফুটাইবার গন্য তাহার উপর 
ক্রমাগত রঙের উপর রঙ চড়াইতে হয়। তাহাতে সেই পাপচিত্রটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ 
প্রাপ্ত হইয়। পাঠকের মনে ঘৃণা, ভয়, বিশ্রয়াদি ভবের উত্তেজনা করে সন্দেহ নাই - 
কিন্তু তাহার এক্ক প্রধান দৌষ এই ঘটে যে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ ন। করিলে সে 
পাঁপচিত্র স্বত্তাবকে অতিক্রম করিতে পারে। সেই পাপচিত্রটা চিত্রকরের দৌষে 
এক অশ্বাভাবিক কিন্তৃতকিমকার জীবে পরিণত হয়। তাঁহার সহিত পাঠকের 
কিছুমাত্র সৌপাদৃশ্য না থাকাতে পাঠক মনে করেন, “এ আমি নহি।” ইহা! বজিয়াই 
তাহাকে পত্রপাঠ বিদায় করিয়! দিতে অধিকারী হয়েন। স্থতরাং তদ্ছারা গ্রস্থকারের 
উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না । 

নেড়াহরিদাসের গ্রন্থকার চরিগ্রাঙ্কন বিষয়ে এই শেষোক্ত উপীয় অবলম্বন 
করিয়াছেন। এই জন্য গ্রগ্থারস্তেই তিলি নেড়াহরিদাসের চরিব্রদোষের এক লন] 
কেটালগ দিয়াছেন। এই কেটালগ হাতে করিয়া বই পড় আরম্ত করিলে নেড়া- 
চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও শেষপরিণতি কি হইবে, তাহার জন্য পাঠকের বিশেষ কোন 
কৌতুহুল থাকে না। আর এই কেটালগের সমস্ত দোষগুলি এক ব্যক্তির খাড়ে 
চাপান হইয়ছে বলিয়া, সৌঁউলি তাহার স্বাভাবিক চরিত্রের রক্তমাংসের সহিত 
মিশ্রিত কি সেগুলি একটী জামার মত কেবল তাহার চরিত্রের উপরে. আরোপ করা, 
এবিষয়ে সন্দোহ উপস্থিত হয়। আর স্বাভাবিক চরিত্রে একট! দোষ আর একট! 
দোষের সঙ্গে যে ভাবে মিশ খাইয়া খাকে, সেরূপ নেড়ার একটী দোষ আর একটা 
দোষের সহিত মিশ্‌ খাইতে পারে নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়। দেখাইভেছি। নেড়। 
. হরিদান যেমন ঈসপের গরের “শৃগালের স্তায় ধূর্ত, তেমনি পঞ্চতন্ত্ের বিড়ালতপদ্থীর 
মত তও । কিন্তু তাহার কার্ধ্যকলাঁপ দেখিলে বুঝা যাঁর, তাঁহার ধূর্ততার সহিত 
তাহার ভণডামির মিশ, খায় নাই | এক বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ-পুজশোকে কাতর হইয়া 
বাঁডী ঘর ২০০০ টাকায় বিক্রপ্প করিখী কাশীবাসী হইবেন । ভীহীর সেই টাকাটা 
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ভিনি চোর ভাকাতের ভয়ে সঙ্গে ন। লইয়া হরিদসের জিম্মায় রাখিয়া যাইবেন, আর 
হরিদাস মাদে মাসে ভাহীকে ১৫২ টাকা পাঠাইবেন। ঠাকুর এই মনস্থ করিয়া 
হরিদাদের নিকট গেলেন । ধূর্ত হরিদাস এই প্রস্তাব শুনিবামাত্রই ত্রান্ষণকে ফাকি 
দিয়া সেই টাকাট। আঝ্সসাৎ করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। এখন তাহার এই 
ধুর্ততা ভণ্ডামির আবরণে ঢকিয়া রাখিয়া! অবশ্য তিনি ব্রাক্ষণের সহিত কথ! বলিবেন। 
অখব। ব্রাঙ্ষণের সহিত কথাবার্থীয় তাহাকে এরূপ দেখাইতে হইবে ফে তিনি ভণ্ড 
নছেন। একজন পরম সাধু। কিন্ত গ্রস্থক(র তাহার ভগ্ডামির মীত্রাটা এত অধিক 
চড়।ইস্লা নিপনাছেন যে অতি সহজেই যে কোন চক্ুম্মান্‌ ব্যক্তি তাহাকে ভণ্ড বলিয়া 
ধরিতে গারে। প্রাঙ্গণের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়। হরিদান বলিলেন । 

“আছা! আপনার একমাত্র পুরের অকালমূত্বাতে আমি তিন দিন খাই নাই 
(জন্দনের মুর)” 

* ব্রাহ্মণ যদি নিতান্ত বোক। না হইতেন তবে শুধু এই কথাতেই তাহাকে তও 
বলিয়। চিমিয় তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন । 

তার পরে হরিদাস টাকার কথ। শুনিয়া বলিলেন__ 

(“চমকিয়া উঠি) ওরে ! বাপরে! কি সর্বনাশ । আমি অন্যের টাক! স্পর্শ 
করি ন। আপনাকে বরং আমি নগদ ৫০২ টাক| দিতে পারি, কিন্তু অস্ঠের টাক! 
আমি স্পর্শ করিব ন।।” 

এই রকম আরও অনেক বড়াবাঁড়ি আছে। 

এইরূপে ১৪৬ পৃষ্ায় দেওয়ানজীর মৃত্যু সংবাদ হরিদাস শ্রীমতী বৃন্দাকে এইভাবে 
খলিতেছেন__ / 

“হরিদাস । বড় বৌ! সে ছুঃসংবাদের কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়। 
বলিব? হা রাধারমণ ! তুমি এই দুঃসংবাদ বড় বৌকে দিবার জন্য আমাকে কি 
দুতরূপে প্রেরণ করিয়াছ । হ1! শ্রীনন্দের নন্দন ! আমার ভাগ্যলিপিতে কি এই 
লিখিয়ছিলে? আমাকেই কি. এই ছুঃসংবাদটা শ্রীমতী বৃন্দাকে শুনাইতে হইবে? 
(উত্তরীয় বসনদ্বার। মুখ ঢাকিয়। পুনরায় ক্রন্দন )1 

এ নিতান্ত বাড়াবাড়ি নহে কি? এখানে হরিদাঁসের ভণ্ডামির উচ্ছাঁসের তলে ভাহা'র 
ধর্ভতা ও বিষযবুদ্ধি ডুবিয়! গিয়াছে । কারণ বৃন্দার ম্যায় চতুর স্ত্রীলোকের নিকট এরূপ 
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আবার শ্রীমতী বৃদ্দ। বন ফাদ পাতি হরিদানকে গ্রেই ফাদে ফেলিবার জন্য 
তাহার সমন্ত বিষন্ন সম্পত্তি নেড়ার নামে লিখিয়। দিবার ভান করিয়া! মতা করিল, 
সেই সভাতেও হরিদাস সেই ত/গ-নাম! লেখ।র সয়ে তণ্ডামির ভয়ানক বাড়াবাড়ি 
করিগ্পাছে ; আবার" থাকিয়। থাঁকিয়। নির্লজ্জের ন্যায় যাহাতে সেই ত্যাগনামাট 
নির্বিগ্রে লখ। শেষ হয় ও সকলের সন্দুখে বৃন্দার দস্তখত হয় তাহাতেও আগ্রহাতিশব্য 
দেখাইয়াছে। তাহার এই ছুইটা ভাবের পরস্পর সামগ্রস্ত হয় না। হরিদাসকে 
ষদি ধূর্ত বল! ঘায়। যদি তাহার দেই বিশাল সম্পত্তি লাণের তীব্র আকাঙ্ছা আছে 
বুঝ| যায়, তবে. তাহার ভগ্ডামিরমাত্র, এতদূর চড়ান কোন ক্রমেই স্থবুদ্ধির কার্ধা 
হইতে পারে ন।॥ কারণ বেক। বৃদ্ধ এ্রাদ্দণের সহিত ব্যবহারে সে যাহাই কক্ুক ন! 
কেন, সেই সভার মধো গুপদিদ্ধু মোক্তার প্রত্ৃতি তীক্ষ-দৃষ্টি লৌকের নিকট বেশী 
বাড়াবাড়ি করিলে “অতিভক্তি চোরের লক্ষণ” বলিয়। তাহারা তাহাকে স্হজই 
ধরিয। ফেলিবে, ধূর্ত হরিদাসের এরূপ জান। উচিত ছিল। 

এইরূপে বেশী মাত্রীয় রঙ চড়ায় হরিদানচরিত্র নিখুত হইয়াছে ৰলিতে পারি 
না? বৃন্দার চরিত্রেও এই রকন অনেক বাড়াবাড়ি আছে। 

যাহ! 'হ্ক। পুণ্যচিত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে পাপচিত্র ফলাইঙ্। কৃতকার্য 
হওয়! বড় কঠিন ব্যাপার। গ্র্ককার তাহাতে হতদুর কৃতকার্ধ্য হইয়াডচুন, তাহাই 
বিশেষ প্রশংদার বিষয় স্গোহ নাই। 

পুণ/চরিত্রের দাহাধ্য ব্যতিরেকে পাপচিত্রাক্কনের আর একটা বিশেষ অস্থবিধা 
আছে, তাহাও এ গ্রন্থে বিশেধরূপে পরিস্ষট হইয়াছে। পাপচিত্র দেখিতে দেখিতে 
নয়ন মনের একপ্রকার অবসাদ, অস্তিরত। উপস্থত হর; সেই “গ! গিস্‌ গিস্‌ 
করা” দৃগ্ত ও নরকের পৃতিগন্ধময় বর্ণনা ত্রমাগত দেখিয়। ও শুনিয়া ধৈর্য্য রাখা 
কঠিন হর, খেন দম আটুকিয়। আনে. তখন কোন একটা পুণ্যচিত্র দর্শন করিয়! 
হাপ ছাড়িয। বাচিতে ইচ্ছ। হয়। কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। পিপাসা 
শুফ কঠ হইলে তবে শীতল জলের মাধুর্য; উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থকার পাঠকের 
মনে পুণা পিপাঁস! জাগাইয়। দিয়াছেন, কিন্ত তাহার পরিতৃপ্তির কোন ব্যবস্থা! 
করেন নাই । এইরপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাহার পণ্যের জয়ঘোষণার উদ্দেস্ত অধিকতর 
সফল হইত বলির বোধ হয়। 

লেখক অনেক স্থলে হাস্তুরসের অবতারণ। করিতে প্রয্ধাস পাইয়াছেন। হান্তরসের ' 


২০৬ ভারতী । [ভা, (জোষ্ঠ, ৩১০৯ 


: উত্তব ইই রকমে হইতে পারে। প্রথমতঃ ছুই ফিখা ততোধিক বন্তর স্বাভাবিক 
সংস্থানের কোন পরিবর্তন না করি! তাহাদের মধ্যে হাস্যোদ্দীপক কোন নৃতন সম্বন্ধ 
আবিষ্কার করা দ্বারা। দ্বিতীয়তঃ হান্তোদীপক উদ্দেশ্ঠে সেই সেই বস্তুর স্বাভাবিক 
মংস্থানের বিকৃতি ঘটাইয়!। প্রথমটা স্বাভাবিক সাঃ ও ০7008 দ্বিতীরটা 
অস্বাভাবিক 38176 ও ০০11031875. ইংরাজী সাহিত্যে প্রথমটার রাজা 1)10575 £ 
দ্বিতী়টার রাজ [মা প্রথমটা অপরাধীকে শিক্ষা দেয় হাসাইয়, দ্বিতীক়টা 
তাহাকে শিখায় কীদাইয়া। আমাদের সমালোচা গ্রন্থ দবিতীয়টার উদাহরণ অনেক 
আছে, তাহাতে লেখক অনেকট। কৃতকা ধ্্যও হইয়|ছেন। কিন্তু প্রথমটীতে ছুই একটী 
স্থান 'ভিন্ন তিনি কৃতকার্ধয হইতে পারেন নাই। হরিদাস বক্ষঃস্থিত মালার ঝুলির 
. মখো অঙ্গুলি সন্পিবেশিত করিষ্প। অনেক সময়ে সন্ধার পর হইতে রাত্রি একটা! পর্যন্ত 
পাশা খেলার চাল বলিল দিতেন, ইহা একটা প্রথম শ্রেণীর বিশুদ্ধ হান্তরসের 
উদ্দীহরণ। অন্য অনেক স্থলে তিনি বিশ্তদধ হাস্তরসের ষ্টি করিতে প্রশ্নাস পাইয়াছেন, 
কিন্তু অতিশয়োক্তি দোষে তাহা ফুটিতে পারে নাই। 

৬৪ পৃষ্ঠায়. 

“অটটালিকার একমাত্র অধিকারিণী একটা মহিল|। তাহার স্বামী নাই, স্বশুর 
শ্বাশুড়ী নাই,_ তাহার ভার দেবর সন্তান সন্ততি কেহই নাই-কিছুই নাই। তাহার 
পিতামাতা, -খুড়া, জেঠ, পিশি, মামী, কেহই নাউ। ভাহাঁর একটী ভগিনীপতিও 
নাই। তিনি একাকিনী।” 

ইহা পড়িয়া হাসি পায় কি? না, রুচিদোষ হিসাবে খটকা লাগে, জুগুগগা হর? 
এই রকম গ্রন্থের মধ্যে আরও অনেক আছে। ্ 

বিকলুতিসূলক হাস্যরসের (০471521075) উদাহরণ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে। 
যেমন একদিন অন্য পাড়।য় কালীপৃজার পাঠাবলি হইবে, সেই পাঁঠা কাটার বাজনার 
শব্দ কাঁণে আদিবে ভয়ে হরিদাদ তুল। দিয়া কাপ বদ্ধ করিজেন। আর একদিন 

 চিকের আড়ালে ভ্্রীলে।কের ছায়া দেখিবেন ও টাক। দেখিবেন ভরে হরিদাস মুখে 
ঘোমটা দিয়া কথকত! শুনিতেছেন। এগুলি ভগ্মির পৃষ্ঠে সুতীব্র কশাঘাত 

- অন্দেহ নাই । - 
আলে।চা উপন্তাসের প্লটে কিঞ্চিৎ দোষ আছে। ব্রাহ্মণ কাশীতে থিয়! অর্থাভাবে 
বণগ্রপ্ত হইলেন গ্াহার বাড়ীওয়াদ। বাড়ীভাডার ভন্ট একদিন ভাটা ও 


তা, দোষ, ১৩০৯] গ্রন্থ সমালোচনী ২৭ 


উৎপীড়ন আরম্ত করিল, এমন কি্ডাহাকে আটক করিয়া রোদে বাই! রাথিল। 
কিন্ত বাড়ীওয়ালার এই কড়। খাঁড়াপাহারাসত্বেও ব্রাঙ্ষণ কি উপায়ে তাহার হাত 
হইতে মন্ত্রীক পলাইক়। আমিলেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ 
্রাঙ্মণটা যে রকম বোকা! ভালমানুষ তাই আরও খটুক। লাগে । 

আর একটা কথ।। শ্রীমতী বৃন্দার হঠাৎ বৈরাগ্যোদয় কি করিয়া হইল? 
অবশ্যই ঈশ্বরের রাজো কিছুই অনস্তব নয়। কিন্ত সেই নিরস্তর ভোগবিলাসমুদ্ধী 
কুলটা রমণীর বিনাসাধনায় বিনাগুরূপদেশে যদি এত সহজেই বৈরাগযধন মিলিয়া 
গেল, তবে 'পাপরাজ্য হইতে পুণ্যরাজ্যে যাইবার পথটা নিতান্তই কুহুমা্তরণে 
বঙ্জিত বলিয়া! বোধ হয়।. তাহা হইলে, বৈরাগ্যলাভের জন্য সেই আজন্মসুস্ধ 
রব, শুকাদির এত কঠোর দাধনার আবশ্যকতা থাকে কি? আর পাপের, পথ ও 
পুগার পথের মধ্যে যদি এত অলপ ব্যবধান হয়, তবে একথ। জানিলে লোকের পাপ 
প্রবৃত্তি কমিবার কোন আশ। থাকে না। গ্রন্থকার শ্রীমতী বৃন্দার প্রতি যেমন সর্দয় 
দেখিতেছি, নেড়াহরিদাসের প্রতি তেমনি নির্দ়। কেন? সে বেচারা কোন্‌ 
চোকের গরু চুরি করিয়াছে যে, গ্রথুকার দেওয়ানজীর তামাক সাজা ভিন্ন তাহার 
আ।র কোন সদ্গতি করিতে পারিলেন না? 








ব্রা হয়ে গেল দিল্লী সহর 

বিরাজে প্রাসাদে কমলকংয়র ; 

জসলমের হতে আইল। বালা 

রঙ্গ মহলে বন্দী একেলা; 

দ!মীর বাজারে নাই, হেন বূপনী, 

হারমানে তার কাজে, রাজমহিষী, 
রী 

ওরূপ হেরিতে সবাই অধীর 

ঝাদসাঙ্গাদার বীর মহাবীর; 

পণ ভাতে লয়ে পঞ্চাশ জন! 

তয়ে একে একে পশে জনান।, 

খু দিয়ে করি বশ, প্রহরী দলে, 

প্রবেশে ওমর। যত, অন্দর মহলে । 
শু 

বেরোয় যবে নিজ গৃহছাড়ি 

আছিল তাদের লর্খ। দা়ী?, 

বিদায় নিযে যবে ফিরিয়া! আনে 

দাড়ীহীন দেখে সবাই হাসে, 

চাঁচ। পৌঁছা। মুখে. ঘবে, ফিরিল ঘরে 

তাদের আপন মাতা, চিনিতে নারে, 


“আমায় যে জন জিনিতে চায় 

দাড়ী গোপ যেন রাখিয়া ধায়,” 
বরাঙ্গনার শুনিয়া পণ 

সাধিল সবে আদেশ যেমন-__ 

বেচারা কি করে তারা, শুনে সে বাণী, 
গুক্ষদাড়ী ভারি ভারি, ফেলে অমন্দি। . 


৫ 
আমীর ওমরার গুক্ষদাড়ী 
লয়ে রচে বুয়ার কঠিন দড়ী-- 
বাহির দেওয়ালে লুকে তায় 
প্রাচীর টপকে দেশে পালায়, 
ঝুলীযে দাঁড়ীর দড়ী, প্রাচীর গায়, 
দ্বারপালে দিয়ে ফাঁকী পাখী পালায়। 

৬ 

বাদম! শুনিয়ে জ্বলিল কৌগে, 
ভয়ে থর থর সবাই কীপে? 
ঝুলিল সকলে ছিল যাহারা 
রং মহলে রঙ্গে মাতওয়ার। 
আপন দাড়ীর ফাসে, আলম্বমান 
আমীর পঞ্চাশ জনা, ত্যজে পরাণ। 


শ্রীসত্যেন্্র নাথ ঠাকুর । 


পুরীর আদালত । 


'রী একটা জেলা না মহকুমা ? এ প্রশ্ন আমাকে কোন কোন 
বন্ধু জিড্তাসা করিয়াছেন। আমি বলি উহা জদ্ধ জেলা । 
অর্থাৎ ফৌজদারী বিচার -বিভাগান্ুসারে উহা! একটা জেলা, কিন্ত 
দেওয়ানী বিচার বিভাগানুদারে উহা একটী মহকুমা । আমি যদি 
বলি উহা। একটী পুরা জেলা, . অভিজ্ঞ পাঠক অমনিই ধরিয়া বসিবেন, 
*এ কেমন কথা? জজ নাই, সবজজ নাই-_সেটা আবার একটা! জেলা 1” 
. কাজে কাজেই আমি পুরীকে জেলা বলিতে সাহস করি না। কটক, 
পুরী ও বালেশ্বর তিন জেলায় একজন জজ, একজন সবজজ । তীহারা 
কটকেই থাকেন। পুতীতে সবে-ধন-নীলমণি একটা মাত্র মুনসেফ্‌ 
দেওয়ানী বিভাগ অলস্কত করিয়া বিরাজমান আছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 
উড়িঘ্ায় অনেক সামাজিক ও বৈষয়িক বিবাদ পল্লীগরামে পঞ্চাইতগণ 
নিপ্পতি করিয়া থাকে। নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে, অথবা মামলাবাভ 
না হইলে, কেহ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না। আবার ভূমিকর 
ক্রান্ত মোকর্দমা এখন পথ্যন্ত দশ আইন অনুসারে কালেক্টরিতে 
বিচার করা হয়। এ কারণে দেওয়ানী আদালতের হাকিমের সংখ্যা 
উড়িষ্যায়' নিতান্ত কম। 
পুরীর গবর্ণমেন্ট আফিদসমূহ সমুদ্রতীরে বালির উপরে অবস্থিত । 
আঁদালত গৃহটী ছোট একতালা কোঠা, বেশ পরিফকার পরিচ্ছক্প। চলুন 
আমরা.একবার এই কাছারিঘরে প্রবেশ করি। 
পাঠক হয়ত মনে ভাবিতেছেন, এ উড়িয়া দেশের কাছারি, এখানে 
হাকিম আমলা উকীল সকলেই মস্তক লম্বা টিকিধারী, গলায় পণ 


ভা, আধা, ১৩০৯] পুরীর আদালত। ২১১ 


হইতে মধ্যে মধো “পান-গুয়া-গুণ্তী” বাহির করিয়া চর্বণ করিতেছেন । 
কলিকাতার সহরে সর্ধত্র বিচরণকারী, পরম্পরকলহকারী, বহুবিধ 
কার্যকারী উৎকলবাপী বৃদ্ধকে দেখিয়া আপনার এরূপ ধারণা হওয়া 
বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচারগৃহে একবার প্রবেশ করিলে আপনার সে 
ধারণা দূর হইবে। এই আদালতের হাকিম উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী । 
তাহার নাম যোগেঙ্জ নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমল! উকীল প্রায়ই উড়িয়া, 
কিন্তু তাহাদের বেশভৃষা পভ্যভব্য রকমের। তবে মাথায় লঙ্কা টিকি, 
গলায় স্ক্ন মালা, কপালে তিলকফৌঁটা প্রায় সকলেরই আছে। হাকিম 
উচ্চ এজলাসে বসিয়াছেন। তাহার চেহারা খুব সুন্দর, বয়স প্রায় 
৩৫ বৎসর, মুখে দাড়ী, নাই__গৌফ আছে) সাদা চাপকান চোগা 
পরিয়াছেন। তাহার দক্ষিণ পার্থে পেঞ্কার অভিমন্থ্য মাহাস্তি একটা বড় 
সাদা চাদর পাকাইয়া মাথায় মৈনাক পর্বতের ন্যায় এক প্রকাণ্ড ফেটা 
. খাধিয়াছেন ও বেঞ্চের উপর বসিয়া অতি ব্যস্ততা সহকারে লেখাপড়া 
করিতেছেন। এজলাসের সম্মুখে বেঞ্চের উপর উকীলগণ গুলজার 
হইয়। বসিয়াছেন। তাহাদের মোহরেরগণ পশ্চান্ভাগে কাণে কলম 
গু'জিয়া সঞ্চরণ করিতেছেন। কেহ আসিয়া তাহার উকীলবাবুর দ্বারা 
একখানা ওকালত নামা দস্তখত করাইতেছেন, উকীলবাবু নাম দস্তখত 
করিবার আগে বায়নার টাকার জন্ত হাত বাড়াইতেছেন। কেহ আজ 
তিন দিন হইল ডিক্রিজারির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, এ পর্যাস্ত হুকুম 
বাহির হয় নাই; সে জন্য আমলার নিকট কিরূপ প্তদ্বির” করা 
আবন্তক উকীল বাবুর সহিত চুপে চুপে তাহার পরামর্শ করিতেছেন । 
কেহ আজ ছুই দিন হইল নকলের দরখান্ত দিয়াছেন, এপর্যস্ত নকল 
পান নাই; সে নকলটা নেওয়া বড়ই জরুর, অথচ অতিরিক্ত ফিও 
দিবেন নাও এখন আম্লাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাস্ত করিলে আজই নকল 
পাওয়া যায়; উ্ীলবারু সুয়কেলের উপকারার্থে সে টাকাটা নি 


২১২ ভারতী । [ ভা, আযাঢ, ১৩৯৯ 


দিবেন কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছেন। উকীলবাবু তখন 
একজন সাক্ষীর জেরা করিতে"ছলেন, সাক্ষী তাহার মনোমত জবাব 
না দিয়া সত্য কথ! বলিতেছিল, তিনি তাহাকে কোন প্রকার প্যাচে 
ফেলিতে পারিলেন না, এই জন্য তাহার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। 
তিনি বিরক্ত হইয়া “মু যাঁউছি পেরা-_টিকে সবুর করি পার নীহি।» 
বলিয়া তাহার মুহুরীকে ধমক দিলেন। আর একজন মোহরের, একটা 
সমন জারি করিবার জন্য মফঃম্বলে পেয়াদা পাঠাইতে হইবে, কিন্ত 
তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা ন! দিলে সে সমন গরজারি দিবে, উকীলবাবুকে 
একথা জানাইয়া তাহার নিকট হইতে একটা টাকা লইয়া গেলেন। 
একজন উকীল সবেমাত্র কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন, অনেক দিন পরে 
মফস্বলের একজন তদ্িরকারক (1০8৫), অপ্ধা অদ্ধি বন্দোবন্তে তাহার 
জন্য একটা মৌঁকদিমা জুটাইয়া আনিয়াছিল। এখন সে মোকরদমা 
ডিসমিস্‌ হইয়া গেল; সেই তদ্িরকারক মুয়কেলের নিকট হইতে যে 
২২টাকা আদায় করিয়াছিল, তাহার ১॥০ টাকা! স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া 
বাকী ॥* আনা উকীলবাবুকে দিতে গেল। তিনি ক্রোধরে বাহিরে 
উঠিয়া গিয়! তাহা। ছু'ড়িয়া ফেলিয়া! দিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, রাগ 
করিলে কোন ফল নাই দেখিয়া! আবার তাহা কুড়াইয়া৷ লইলেন ও 
সেই তদ্বিরকারককে আবার আর একটা মোকর্দমা '্জুটাইয়া আনিতে 
' অনুরোধ করিলেন। - 

এইরূপে কাছারির কাধ্য পুরাদমে চলিতেছে। এখন একটা 
দোতরফা মোঁকদমার বিচার আরস্ত হইল। আদালতের পেয়াদা 
“হাজির স্থায়__হাঁজির হ্যায়” বলিয়া চীৎকার করিলে বাদী পঙ্কজ "সাছ 
ও প্রতিবাদ্দী চিন্তামণি নায়ক_ইাপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। মাতৃঅঞ্চলধারী শিশুর স্ঠায় পন্ক্ সাহু তাহার উকীল লক্বোদর 
বাবুর সঙ্গে আসিল। 





ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] পুরীর আদ্বালত। ২১৩ 


উকীলবাবুর নামটা লম্বোদর বটে, কিন্তু বস্ততঃ তিনি ভয়ানক 
কশোদর-_চেহারা খুব লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, দাড়ী গৌঁফ কামান, মস্তকের 
চুল ছোট করিয়া ছাটা, কিন্তু একটা বড় লম্বা! টিকি বানরের লেজের 
মত ঝুলিতেছে ; গলার ও মুখের চোয়ালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। 
তাহার পরিধানে কাল আলপাকার চাপকান, তাহার উপরে চাদর। 
উক্কীলবাবু খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরে ঢুকিয়। বিচারপতিকে দণবৎ করিয়া 
ঈ্াড়াইলেন। পঙ্কজ সাহু তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি তাল পত্র ও 
কাগজ রগলে করিয়া দাড়াইল। মণিনায়কও সেই এজলাদের সম্মুখে 
গলার উপরে একখানা ময়ল! গামছ। দিয়া জোড়হস্তে দাড়াইল। তাহার 
শরীর মলিন, কৃশ 7 মুখে উদ্বেগ ও হতাশের চিহ্ন । 

উকীলবাবু এইরূপে মোকদ্মা আরম্ভ কারলেন__ 

পহুজুর! এ একটা বন্ধকা তমঃস্বকের মোকর্দমা। আমার 
মুয্নকেল পক্কজ সাহু নীলকঞ্ণপুরের একজন বড় মহাজন। ইনি এক- 
জন ধর্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি”__ 

হাকিম পঙ্কজ সাহুর দিকে তাকাইলেন। বৃদ্ধ মহাজন অমনি 
পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া, একটু বড় গলায় “কুষ্_ জ্কুষণ”” 
বলিয়া উঠিল। 

উকীলবাধু বলিলেন-_-”কদাচ ইনি মিথ্যা মোকর্দমা করেন না। 
ইনি সে দেশে আছেন বলিয়া, সেথানকার গরিব ছুঃখী লোক এ পধ্যস্ত 
বাচিয়া আছে। কিন্তু লোকগুল! নিতান্ত “দ্রষ্ট/ তাহারা পটস্কা” 
কর্জ করিয়া তাহা আর শুধিতে জানে না, জমি বন্ধক রাখিয়া পরে 
তাহা। একেবারে অস্বীকার করিয়া বসে, এমন কি “টক্কা”” নেওয়ার 
কথাও অস্বীকার করে। হুজুরের ধর্ম্বিচার আছে বলিয়াই এ সকল 
- "নিরীহ ম্হাঁজন টঙ্কা কঙ্জ দিতে সাহস করেন। এই ব্যক্তি মণিনাক্সক 
আজ তিন বৎসর হইল* আমার মুয়কেলের নিকট হইতে তমঃ্থক 


২১৪ ভারতী । [ভা, আষাঢ্‌, ১৩০৯ 


দিয়া ৫০২ টঙ্কা কর্জ করিয়াছিল, আর তাহাকে ছুই মাল জমি “দখল 
বন্ধক” দিয়াছিল। কিন্ত এখন সে টক্কাও দেয় না, আর জমিও জোর 
দখল করিতে চাহে 1” 


মণিনায়ক কাতরকা& বলিয়া! উঠিল__“হুজুর ধর্ম্াবতার! ধর্্মবিচার 
হউক! আমি নিতান্ত “রঙ্ক”__এই উকীল হাহা বলিলেন তাহ। 
সর্ব মিথ্যা । পঙ্কজ সাহু এক জন “কৌডীবন্ত” মহাজন, ছই ক্রোশ 
পৃথীর জমিদার । তিনি মিছা কথা কহিবার জন্য অনেক উকীল দিতে 
পারেন। কিন্ত আমি নিতাস্ত গরিব, আমার উকীল হুজুর 1৮ 
এ কথা শুনিয়া উকীল বাবু চটিয়া উঠিলেন. তিনি সবেগে মাথা! 
নায়! ভ্রভঙ্গী করিয়া মণিনায়কে বলিলেন__ 
. পকি বলিলি, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি? তুই সাবধান হইয়! 
কথা বলিম্‌। হুজুর, আমার প্রমাণ ওহণ করুন নি 
উ্কীল বাবুর মাথা নাড়ার চোটে তাহার মাথার সুদীর্ঘ চুটকী 
ঘুরিতে ঘুরিতে একথার তাহার বামকর্ণ আবার তাহার দক্ষিণ কর্ণ 
স্পর্শ করিল। তাহার গলার শিরা প্রীত হইয়া উঠিল ও মুখের হাড় 
বেশী রকম জাগিয়া উঠিল। এই সকল গোলযোগে তীহার চাঁপকাঁনের 
গলার বোতাম ছিঁড়িয়া! যাওয়াতে, তাহার কতক অংশ ডানদিকে বুকের 
উপর বুলিয়৷ পড়িল। হাঁকিম একটু মুচকি হাঁসি" হাঁসিয়। বলিলেন, 
“আচ্ছা আপনার সাক্ষী ডাকান।” 
প্রথম সাক্ষী বিচিত্রানন্দ মাহাস্তি পঙ্কজ সাহুর গোমস্ত। ইনি 
যথারীতি হলপ পরিয়া৷ তমঃস্থুক প্রমাণ করিলেন ও মণিনায়ককে 
তিনি স্বহন্তে ৫০২ টাকা গণিয়া দিয়াছেন বলিলেন 
তখন হাকিম মণিনায়ককে বলিলেন “তুমি এই সাক্ষীকে জেরা 
কর ৮ ঈ 
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মনি। ( যোড় হস্তে ) হুজুর আমি গরীব মানুষ, আমি কি “জরা” 
করিব? রর 

হাকিম। তুমি এই সাক্ষীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে ? 

যণি। সে মিছা কথা বলিল আমি আর তাহাকে কি জিজ্ঞাসা 
করিব ? (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা প্ছাম করন” 10১ তুমি সত্য কহিলা ? 

সাক্ষী। তবে কি আমি মিথ্যা কহিলাম ? 

মণি। তুমি তোমার পোর মুণ্ডে হাত দিয়া একথা বলিতে পার ? 

নাক্ষী। (হাকিমের প্রতি এক চক্ষু স্থাপন করিয়া) আমি তাহা 
কেন করিতে যাব? 

মণি। হুজুর এ ব্যক্তি মহাঁজনের “কার্ধ্য”(২) ইহার কথা বিশ্বাস 
করিবেন না। 

তখন এ সাক্ষী বিদায় হইল, অন্য সাক্ষী আসিল। ইনি বামদেব . 
মহাস্তি-_সেই পাঠশালের গুরুমহাশয়। বামদেব সাক্ষীর কাঠরার মধ্যে 
টুকিবার সময় “থু খু” করিয়া মুখের মধ্য হইতে কতকগুলি অর্দচর্বিিত 
তাল বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং গলায় ঝুলান চাদরটার ভীজ 
খুলিয়া গা ঢাকিয়া সভ্য হইয়া ঘোড় হস্তে দাড়াইলেন। অর্দালী হলপ 
পড়াইল, কিন্ত হলপ পড়িবার সময় তাহার মুখের চেহারাটা কুইনাইন 
খাওয়া মুখের মত বেন কেমন একটু বিকৃত ভাব ধারণ করিল । 

তিনি উকীলের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, তিনিই সেই তমঃস্থক . 
লিখিয়াছিলেন। মণিনায়ক কলম ছু'ইয দিয়াছিল, তিনি তাহার নামের 
“মস্তক”: কাটিয়া তাহার নাম দস্তখত করিয়া ছিলেন। গোমস্তা টাকা : 
গণিয়া দিল, মণিনায্নক তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। 





(১), হে) গোমন্ভা, কার্যাকারক | - 
(৩) জাতিবাচক চিহ্নু। 
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হাঁকিম জিজ্ঞাসা! করিলেন-_“এ টাঁকা দেওয়া নেওয়া কোথার 
হইয়াছিল ?” 

সাক্ষী একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া উকীন বাঁবু ভীত হইলেন । 
মণিনায়ক উকীল দিতে পারিবে না, সুতরাং সাক্ষীর জেরা মাত্রেই 
হইবে না, এই আশ্বাসে তিনি-সাক্ষীকে এ সকল কথা শিখাইয়া আনেন 
নাই। তখন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইরা তিনি বলিলেন, 

“হুজুর আজ তিন বৎসরের কথা, ইহা কি কখন মনে থাকে ?” 

সেয়ানা সাক্ষী অমনি ইঙ্কিত পাইয়া বলিল-_“হুজুর! আমার তাহা 
“স্মরণ, নাই” । 

বাস্তবিক এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে উকীল হওয়া বৃথা । 

তখন হাকিম মণিনারককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ইহাকে কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবে ?৮ 

মণি।-অবধানী! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিরাছি যে তুমি 
আমার নামে এই মিথ্যা কথাগুলা কহিলে? হউক, ধর্ম আছেন। 
জগন্নাথ মহাপ্রভু আছেন। আমি ত আমার “পেলা” (১) কে তোমার 
“চাট শালিতে”(২) পাঠাইব স্বীকার করিয়াছিলাম তবে তুমি কেন 
আমার প্রতি এরূপ “অনুরাগ” করিতেছ ? 

সাক্ষী। সেকি কথা? আমি কি মিথ্যা কহিলাম ? 

মণি। “কঞ্চা মিজ্ছ গুড়া”তে) কহিলে। পু 

তখন হাকিম এই সাক্ষীকে বিদায় দিয়া অন্য সাক্ষীকে ডাকিলেন। 
এবার আঁমিলেন মার্কগুপধান। তিনি হলপ পড়িবার সময় কেমন 
থতমত খাইলেন। পরে উকীলের সওয়ালে বলিলেন তিনি স্বচক্ষে 


:0)ছেলে। 7. চা 
(২) পাঠশাল।। 
তে) কাচা মিছা! গুলি । ই 
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মপিনায়ককে এই তমঃসুক দিয়া ৫০২ টাঁকা কর্জজ নিতে দেখিয়াছেন, 
তিনি তম্ঃস্থকের একজন সাক্ষী । 

মনিনাপ়ক বলিল, প্ছছুর! ইনি আদৌতি করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য 
_ দিতেছেন। দোহাই ধর্মাবতার !” 

হাকিম বলিলেন_-“তোমার সঙ্গে ইহার কি আদৌতি? তুমি জেরা 
কর।” 

মণি। হুজুর! আমার বিয়ের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রটনা 
করিয়া এই ব্যক্তি ও গ্রামের অন্যান্ত লোক একটা “মেলি” হইয়া 
আমার জাতি-নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি বীরভদ্র মর্দীরাজ : 
সাণ্ডের নিকট ইহাদের নামে নালিস করিয়াছিলাম। 

হাঁকিম। আচ্ছা তুমি সেইসব কথা ইহাকে জিজ্ঞাসা কর। 

মণি। (সাক্ষীর প্রতি) মার্কও ,পধান। তুমি “ক্রুদ্ধ” হইয়াছ, 
তোমার পাঁচটা পো, তেরটী নাতি-_তুমি সত্য করিয়া বল, আমার সঙ্গে 
তোমার আঁদৌতি আছে কি না? 

সাক্ষী । তুমি আমার স্বজাতি_তোমার সঙ্গে আমার শক্রতা 
কিসের? 

মণিনায়ক আর কিছু বলিলনা। হাকিম তখন সাক্ষীকে বিদায় 
দিলেন। আরও ছুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। তাহারাও 
বাদীর দাবী সপ্রমাণ করিল। তখন হাকিম মণিনায়ককে তাহার 
সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন । মণিনায়ক জোড়-হস্তে গলায় গামছা রাখিরা 
কাতরাস্বরে বলিল-_হুজুর! আমি নিতাত্ত গরীব, “অক্ষত” আমি 
সাক্ষী কোথায় পাব? হুজুর আমার সাক্ষী । 

হাঁকিম। .তবে তুমি কিছু বলিতে চাও ? 

মণি। হুজুর! আমার ছুঃখ শুনিবা হস্ধ। মহাজনের এই নালিশ 
বন্পূর্ণ মিথ্য/। আমি. কখনও তাহার নিকট হইতে এই তমঃস্থক দিয়া 
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ও জমিবন্ধক রাখিয়া ৫০১ টাকা কর্জ্জ করি নাই। প্রায় ছুই বদর হইল 
. আমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় ১৫২ টাকা কর করিয়াছিলাম, কিন্ত 
কোন জমি বন্ধক রাখি নাই। মহাজন শক্রতা করিয়া এই পকুত্রিমগ 
নালিশ করিয়াছে । এ তমঃসুক জাল। 

হাকিম। কেন, বাদীর*সক্গে তোমার কি শক্রুতা ? 

মণি। হুজুর! সে অনেক কথা । গত বছর বৈশাখ মাসে আমার 
মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্ট আমি তাহার নিকট আর ২০২ টাকা 
কর্জ করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু মহাজন আমাকে টাকা কর্জ দিলেন 
না। সে দিন রাত্রে মহাজনের পো! বিশ্বাধর সাহু কুমতলবে আমার 
খঞ্জার ভিতরে পশিয়াছিল। আমি তাহাকে ধরিয়া লোকজন ডাঁকিলাম। 
তখন মার্কও পধান প্রভৃতি অনেক লোক আসিল। তাহারা মিছামিছি 
আমার ঝিয়ের নামে একটা অপবাদ রটন! করিল ও পরদিন একটা 
বৈঠক করিয়া আমার কাছে ৭ক্ীরিপিঠা” চাহিল। আমি গরিব মানুষ 
টাকা কোথায় পাব? আমি নিরুপায় হইয়া আমার পভাধ্যাকে” সঙ্গে 
লইয়া মর্দরাজ সাণ্ডের নিকট গিয়া নালিশ করিলাম । তিনি ধর্মুবিচার 
করিয়া, পঞ্চজসাহু মহাজনের একশ টাকা জরিমানা করিলেন, আর 
মাকগুপধানদিগকে শাসন করিয়া দিলেন যে আমার উপর কোন 
অত্যাচার না করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ! তাহার 8৫ দিন 
পরেই মর্দরাজসাণ্ডের “সময়” হইল। তখন মহাজন, মার্কগুপধান ও 
গ্রামবাসী সমস্ত লোক, সুযোগ পাইয়া আমার উপর নানাপ্রকার 
অত্যাচার আরম্ভ করিল। আমার সেই ঝিয়ের “বাহা” এ পর্য্যস্ত দিতে 
পারি নাই। অবশেষে মহাজন আমাকে বলিল-_“আমার যে একশ 
টাকা জরিমানা হইয়াছে, তুই সে টাকা দে, নচেৎ তোর “সন্বনাশ” 
করিব” হুছুর, আমি এত টাকা কোথায় পাব? মর্দরাজসাণ 
“মামাকে যে ১৫৯ টাকা দিয়াছিলেন, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। 


£ 
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এ সন “বিয়ালী” ধান ফলিল না, বর্ধাকালে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। 
“দুর্বল” ০১) "নইবঢ়ীতে”২) ঘরছুয়ার সব ভাসিয়া গেল। পরে আমি 
সেই ১০০২ টাক1 ন| দেওয়াতেই, এই “কুত্রিম* তমঃসুক প্রস্তত করিয়। 
আমার নামে এই মিথ্যা নালিশ করিয়াছে। গ্রামের সব লোক 
এক জোট। পস্কজসাহু ছুই লক্ষ টাকার- মহাজন, ছুই ক্রোশ পৃর্থীর 
জমিদার-আমি একজন ক্ষুদ্র “তসা”্(৩) সে কোথায়, আর আমি 
কোথায় ? হুজুর মা বাপ-* ধর্মযুধিষ্ঠির! আমি গরু চরাই, হুজুর মানুষ 
চরাইতেছেন। হুজুর রাখিলে রাখিবেন, মারিলে মারিবেন। আমার 
“পাচ প্রাণীকুটুন্ব” আপনার চরণ তরসা। 

ইহা, বলিয়া মণিনায়ক তাহার গলার গামছা দিয়া চক্ষু মুছিল। 
হাকিম বলিলেন, “তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহার প্রমাণ দেও_- 
প্রমাণ না দিলে চলিবে কেন ?” 

মণি। হুজুর! গ্রামের সব লোক এক জোট, আমি সাক্ষী প্রমাণ 
কোথায় পাব ? আচ্ছা, মহাজন এখানে আছেন আমি তাহাকে নির্ভর 
মানিতেছি। তিমি এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাঁপ্রসাদ ও লোকনাথ 
মহাপ্রভুর প্ধ ৮৪) হাতে করিয়া বলুন যে আমি তাহার নিকট হইতে 
এই তমঃ্থক দিয়া ৫০২ টাঁক' কর্জ করিয়াছি। আমার তাহাই মঞ্জুর 
আমি ঘরে চলিয়া যাইব। 

ইহা বলিয়া মণিনায়ক সতেজে একটা হাঁড়িতে করিয়া কিছু 
অন্নপ্রসাদ ও কতকগুলি শু ফুল লইয়! গিয়া পক্কজসাহুর সম্ুখে 
ধরিল। 

(১) প্রবল। 
৫) নদীর জল বৃদ্ধি। 


৩) তসা-চাবা। 
€5) ধগাসনিশ্ঠাল্য | ” 


২২০ ভারতী । € ভা, আষাঢ়, ১৩*৯ 


তখন হাকিম পঙ্কজসাহুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । কাছারির 
সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সেই উকীলবাবুও নিতান্ত 
দীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন, তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে 
বুড়া মহাজন তাহার পাকা ঘু'টা কাচা করিয়া ফেলে। 

বৃদ্ধ পক্চজসাহু করেন কি-_অগত্যা সেই মহাগ্রসাদের হাড়ি ছুই 
হাতে তুলিগ লইলেন, কিন্তু তাহার হাত কাপিতে লাগিল, গায়ে ঘাম 
ছুটিল, মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি অনেক কষ্টে বলিলেন, “হা, মণিনায়ক 
যথার্থই এই তমঃস্ৃক দিয়া আমার নিকট হইতে ৫০২ টাকা কর্ড 
নিয়াছে।” 

“ওহে। ।-_ধর্মবুড়িগলা --ধর্মাবুড়িগলা”(১) 

মণিনায়ক ইহা বলিয়া আর্তনাদ করিরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া 
.পড়িল। দহাকিম তৎক্ষণাৎ রায় লিখিয়া মোকর্দমা ডিক্রি দিলেন । 
উকীলবাবুর জয় হইল। তিনি হাকিমকে সেলাম করিয়া সগর্বে বুক 
টান করিয়া বাহিরে আদিলেন ও পক্চজসাহুর নিকট হাত পাঁতিলেন-_. 
“কই, আমার বাকী টাকা? তোমার মোকর্দমা ত আমিই জিতিক়া 
দিলাম, তাহার পুরস্কারও চাই।» " 

পঙ্কজদাহু গলায় কাপড় দিয়া যোড় হাতে বলিল--“হুজুর আমি 
নিতান্ত গরিব--আমি ৫২ টাক। দিয়াছি। আর ৫২ টাক। মাপ দ্িন। 
আমার কাছে এক পয়দাও নাই। আর আপনি একবার বিচার 
করিয়া দেখুন, মোকরীমা ত আমি মহাপ্রসাদ ছু'ইয়া হলপ করাতেই 
ডিক্রি হইয়াছে আপনার বেশী কিছু করিতে হয় নাই 1” | 

উকীলবাবু তখন গরম হইয়া বলিলেন পকি? আমি কিছুই করি 
নাই? এগুলি সাক্ষীর জবানবন্পী কে করাইল? তুই বেট! নিতান্ত 





(১) ধর্দ ডুবিয়া গেল। * 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] পুরীর আদালত । ২২১ 


তেলী--ফেল্‌ আমার টাকা । রেখেদে তোর তুষ্ক-_ক্রুষ্₹--বেটা ভণ্ড, 
জুয়াচোর ।৮ 

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ বাগর্বতণা হইল ॥ পরিশেষে 
মহাজন তাহার কৌচার খোঁট হইতে আর একটা টাকা বাহির করিয়! 
নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত উকীলবাবুর হাঁতে দিয়া তাহার পা জড়াইয়া 
ধরিল, এবং আর চারি টাকা বাড়ী গিয়। পাঠাইয়া দিবে বলিল। 
কিন্ত উকীলবাবুর.আর সে টাকার ভরসা রহিল না। ও 

এদিকে সন্ধ্যা! আদিল। স্ুধ্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া একটা 
সুবর্ণ কলসের স্যার নীল সাগরবক্ষে ভাসিতে ভাদিতে একটু একটু 
করিয়া ডূবিয়া গেল। কাছারির সমস্ত লোক চলিয়া গেল। তখন মণি" 
নাম্কও আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিল। কিন্তু তাহার বাড়ী যাওয়ার . 
আর প্রবৃত্তি হইল না। সে আর কোন্‌ মুখে গ্রামে ফিরিবে? সে 
. মনের ছুঃথে কাদিতে কীদিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হত্যা দিয়া 
পড়িয়া রহিল । জগন্নাথ মহাপ্রভু তাহাকে কুল না দিলে সেআর 
বাড়ী যাইবে না। এইবূপে তিন দিন সে মন্দিরে পড়িয়া রহিল। এই 
অবস্থায় নরোত্তম দাস বাবাজী ও নবঘনর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 

বাবাজী তাহার ছুঃখকাহিনী শুনিলেন, নবঘনও শুনিলেন। 
বাবাজী তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিলেন আর তাহাকে কিছু 
জমি দেওয়ার জন্য নবঘনকে অনুরোধ করিলেন। তাহাদের উভয়ের 
দয়াতে মণিনায়কের, হৃদয় গলিয়া গেল। তাহাদের অনুরোধে সে 
নীলকঠপুর ত্যাগ করিয়া নবঘনর এলাকার বাড়ী ঘর তুলিয়া লইতে 
ক্বীরুত হুইল বাবাজী নব্ঘনকে বলিলেন_-“বাবা! কেবল এই 
একব্যক্তি নহে_এই রকম কত শত মণিনায়ক মহাজনের উৎপীড়নে 
সর্বস্বান্ত হইতেছে। আমার একান্ত অন্গুরোধ তোঁমার হাতে কিছু 
টাকা সঞ্চিত হইলে তুসি ইহাদের উদ্ধারের কোন একটা উপায় করিবে। 


২২২ ভারতী । [ ভা, আবাঢ়, ১৩০৯ 


আমার গোপালের তাণ্ডার অকিক্ষুদ্র, তাহা দ্বারা আর করজন লোকের 
উপকার হইতে পারে ?” 

নবঘন বলিলেন-_“আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধাধা । আপনি 
আজ আমাকে যে বিপদ. হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার প্রতিদান 
স্বরূপ আপনার এই অন্থরোধ আমি অবশ্তই পালন করিব 1” 

এই ঘটনার সাত দিন পরে বাবাজী গড়কোদগুপুর হইতে ৰাস্থুদেব 
মান্ধাতার সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়া! নবঘনর মাতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন । রাণী বিবাহে মত দিলেন । বিবাহের দিন স্থির 
হইল। 

স্রীধতীন্দ্রমোহন সিংহ | 


বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহ । 


[কে শোকের কারণ জানিয়াও মায়াময় সংসারী মানবজন্মকে 

আনন্দদীয়ক বলিয়া বিবেচনা করে, গৃহে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে 
মহাননদে মহোৎসবে যোগ দেয়। এই জন্ম ও মৃত্যু নামক দৃশ্তদবয়ের 
মধ্যবর্তী মনোহর মহাদৃশ্ের নাম বিবাহ। এই মহাদৃষ্ত বর্তমান না 
থাকিলে জন্ম. ও মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকিত না, সুতরাং বিবাহ প্রথা অতীব 
. গুরুত্বনম্পন্ন। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে, বিশিষ্ট কারণ 
বশত, বিবাহ অস্ুবিধা জনক বলিম্না বিবেচিত হইলেও, ইহা সকল 
জাতির পক্ষে ধর্মসঙ্গত বিধি) খৃষ্টান-সনন্যাসী মহাত্ম। পল অবিবাহিত 
-থাকিয়াও লিখিয়। গিয়াছেন 11217158615 200000181৩০ 217 
অর্থাৎ বিবাহ সকলের পক্ষে গৌরবজনক) তিনি আরও বলিয়াছেন 
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1015 ৮906৮ 0০ 10900 0090 60 ৪০) অর্থাৎ ছুষ্ট কাম প্রবৃত্তিকে 
গোপনে গোপনে কপটাচারীর ন্যায় সক্লেশে মনোমধ্যে পোষণ করিরা 
রাখা অপেক্ষা বিবাহ করাই ভাল। শ্রীশ্রীমৎ ভগবংগীতীয় এইরূপ 
আচরণ অতীব নিন্দনীয় বলির গণ্য হইয়াছে, তদ্যথা__ 
কর্মেক্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা ন্মরন্‌। 
ইন্দরিয়ার্থান্‌ বিমুটাত্ব। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
মুসলমানের বলেন"ম্বদেশ ও স্বধর্ম্ের স্বার্থ যেমন এক, বিবাহিত 
পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীর স্বার্থ তেমনি এক, অতএব বিবাহ প্রত্যেক 
মুদলমানের পক্ষে এবং জগতের সকল সংসারী লোকের পক্ষে সুন্দর 
বিধি।” বৈদিক খবির উক্তি উন্মেণ করিয়া শ্রীমন্মহারাজ মন 
লিখিতেছেন__ 
“প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি 
.. মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্রচম্‌।” 
অর্থাৎ, বর কন্যাকে বলিতেছেন__আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে 
অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম চর্ম্মে এক হউক । ইহাতে বুঝাগেল, 
বিবাহ কেবল সাংসারিক ব্যাপার নহে, ইহা অতি প্রয়োজনীয় আধ্যা- 
ত্বিক ঘটনা । গীতায় ভগবান স্পষ্টতঃ “বিবাহ ছারা প্রজা বৃদ্ধির” 
আদেশ করিয়াছেন। আমার মতে, ইহা কেবল বিবাহিত পুরুষ 
ও বিবাহিতা স্ত্রীকে প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় 
একত্রিত করেনা, সমগ্র সমাজ-_সমগ্র জাতি--সমগ্র দেশকে ইহা 
নব্দম্পরতীর সহিত একসৃত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র জাতির সহিত ঘনীভূত 
ভাবে মিশাইয়া দেয়; বিবাহের ইহাই সামাজিক চিত্র বা সামাজিক 
উদ্দেশ্ত । বিবাহ, আমাদিগকে সমগ্র দেশের সুখ ছুঃখের সহিত 
মিলাইক়া মিশাইস্া দিয়। দেশাহুরাগী ও দেশতক্ত করিয়া! তুলে) দেশের 
অভাব মোচনে, দেশের, জন্য চিন্তা করিতে, দেশের জন্য সহানুভূতি 
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প্রকাশ করিতে, দেশের জন্য হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে, 
বিবাহ আমাদিগকে শিক্ষা দেয-_ইহা! বিবাহের রাজনৈতিক চিত্র - 
বা রাজনৈতিক উদ্দেম্ত । বিবাহ, আমাদের সমগ্র পরিবারকে রক্ষা 
করে, সমগ্র বংশকে উচ্ছেদ হইতে পরিত্রাণ করে, কুলগত ধর্ম্ম এবং 
কুলগত ভাষা, আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতিকে রক্ষা করে, 
পরিবারের শক্তি, সামথ্য, সংখ্যা, শান্তি, সুবিধা প্রভৃতি বৃদ্ধি করে, 
স্থতরাং' বিবাহ একটি পারিবারিক প্রধান ঘটন1। ভর্তা ও ভার্য্যাকে 
প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া পরিশেষে উভর প্রাণকে এক করিয়া পরব্র্গে 
প্রগা প্রেমসহ সমর্পিতি করিতে সমর্থ হয় বলিয়া বিবাহ একটি আধ্যা- 
ঝ্মিক ব্যাপার। এখন দেখা গেল, বিবাহ আমাদের পারিবারিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা। বিবাহের বিশৃঙ্খলায় 
কত বিশৃঙ্খলা ঘটে তাহা এখন বুঝিলেন কি? বিবাহের বিশৃঙ্খলায় 
সমাজের, দেশের ও স্বজাতির যে সকল অবনতি ঘটিয়া থাকে, তাহার 
একটা সংক্ষিপ্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। 


. ১) স্বদেশীয় ভাষ!র অবনতি । 
২। স্ব্গাতীয় সাহিত্যের অবনতি । 
৩। স্বদেশহিতৈষীতার উচ্ছেদ । 
স্বজাতিবতদলতার নাশ! 
৫। স্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি অনুরাগের স্বল্পতা) 
৬। স্বজাতীয় সংখ্যার অল্পত।। 
৭। শ্বদেশের স্বাধীনতার লোপ । 
. ৮1. কুলগত শুদ্ধাচারের হাসতা। 
৯1 জাতীয় প্রকৃতির বিপর্যাহণ। 
১০। স্বজাতীয় নমাজের সামর্থ্য হীনভা। 
১১। দৈহিক বলের অবনতি |, 
১২। মানসিক শক্তির হাস। 
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১৩। জাতীর ভাবের বিনাশ । 
১৪। পারিবারিক সখ ও শাস্তির উচ্ছেগ। 
১৫। সামাজিক শৃঙ্খলার শিথিলতা । 
১৬। রাজনৈতিক অবনতি । 
আমি বন্ধের কথ! তালিকাভুক্ত করিব না; ধর্ধশীস্ত্র বা আধ্যাত্মিক 
কথার প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে তুলিব না, কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ভাবেই বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহের আলোচনা করিতে আকাথ্থা 
করি। মনে করুন, গদাধরবন্মী নামে অবিবাহিত ও অজাতশ্শ্র কোনও 
কাযস্থ অর্থাভাববশতঃই হউক অথবা অন্ত কোন কারণবশতঃ হউক 
পাত্রী প্রভুর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্ক গিজ্জাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
বাপ্তিত্মানামক ক্রিয়ার বথারীতি অভিষিক্ত হইয়া খুষ্ঠায় সমাজের 
মন্ততৃক্তি হইল। গরাধর কেবল খৃষ্টান হইয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত 
তাহা হইলে বুঝিতাম প্রীমান বক্সীবাবুর বাপ্তি্াক্রিয়াহেতু সগ্তকোটি 
বাঙ্গালীর মধ্যে একটি বাঙ্গালী--একটি মাত্র বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যায় 
কমিয়া গেল। কিন্তু গদাধর বা গদাধরপ্রকৃতিক লোকেরা কেবল খৃষ্টান 
হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না) দেশের, সমাজের, স্বদেশীয় ভাঙা ও সাহিত্যের 
এবং তাহার দঙ্গে রাজটনতিক শক্তির তাহারা যেরূপ হীনতা সম্পাদন 
করে, এখন তাহা বুঝুন। একথা স্মরণ রাখা উচিত, গদাধঃ খৃষ্টান 
হইর্াও বাঙ্গালী, বা্তিম্া ক্রিয়ায় তাহার ধর্মাস্তর হইল কিন্তু জাত্যন্তর 
হইল না, খৃষ্টান হইয়াও সে বাঙ্ালী রহিল-_তাহার রেদ্‌ ২৪০০) বা 
স্তাশনালিটি (২0০79115) গেল না। গদাধর খৃষ্টান হইয়া বিবাহ্‌ 
করিল, তাহার বর্ণাশ্রম নাই, তাহার রেস্‌ বা স্তাশনালিটির বিচার নাই) 
রূপজ মোহের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্ত কোনও কারণবশতঃই হউক, 
-মনে করুন, আজীমগড়ের খুষ্টান কিশোর সিংহের কন্টাকে গদাধর 
বিবাহ করিল। এস্থলে বলা আবশ্তক, নিন্দা, গ্লানি, অসুযা, প্রতিবাদ 
২ 
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অথবা অন্ত যে কোন: উপায়ে হউক হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের 
হীনতা ও মপারত্ব প্রতিপন্ন করিয়। খুষ্টায় ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিপর করা 
বেতনভোগী ভারতবর্ষীয় পাদ্রীদিগের জীবনের যেমন সর্বশ্রেষ্ প্রতিজ্ঞা 
ও সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য, দেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ববর্ণকে অন্তর্জাতিক বিবাহ 
এবং তদান্ুষঙ্গিক অন্ঠান্ত উপাস দ্বারা এক বর্ণে পরিণত করা-__অর্থাৎ 
জাতীয়ত্ব, সাশ্রদারিকত্ব, দেশগত রেসত্ব লোপ করিয়া একই নামে ও 
একই সমাজে পরিণত করা-__আংগৃলো। ইত্ডিয়ান পাদ্রীদিগের জীবনের 
অতি মহান চেষ্টা। এরূপভাবে একীকরণের সফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও 
যে কত মাছে তাহ। আমি দেখাইব। যাহারা পুরুবানুতক্রমে থুষ্টান ধর্ম 
পালন করিরা আসিতেছে সেই সকল “কুলীন” খৃষ্টান স্ব স্ব রুচি 
অস্থসারে বৌণ নির্বাচনে ব্রতী হয়, কিন্তু বাহার! ুষ্ঠী ধর্মে নূতন ব্রতী, 
পাত্রী অথবা পাত্রীর লোকেরা তাহাদের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন এবং 
যাহাতে ক দ্রেশীয় লোকের ক দেশীয় লৌকের সহিত বিবাহ না হইয়া 
খা গদেনীর লোকের সহিত বিবাহ হয় প্রথমে তাহাই চেষ্টা করেন। 
যাহা। হউক, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানী কিশোর পিংহের কন্তার 
সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। কিশোর সিংহের জন্ম উত্তর পশ্চিন 
প্রদেশে, সে হিনুস্থানী, উদ্দ, তাহার মাতৃভাষা, হিনদুস্থানীর খানা সে 
খায়, হিন্দুস্থানীর কাপড় সে পরে, হিনুস্থানীর আদব কায়দায় সে 
অভ্যন্ত, এবং বাঙ্গাল ভাবা বলিতে বুঝিতে লিখিতে- বা পড়িতে পারে 
না। তাহার কন্তাও এইরূপে প্রতিপালিতা। গদাধরের পুত্র কন্তা 
জন্মিল, তাহাদের ভাবা “পিতার ভাষা, হইল না ইহা নিশ্চয়, হইল 
'মীতার ভাষ--র্থাৎ উদ্‌। মাতৃভাষা উদ্দুতে তাহারা কথা কর, 
. উদ্দূতে লেখে, উদ্তে পড়ে, উদ্দুতে গির্জায় ও ঘরে প্রার্থনা করে, 
. পিতা গদাধরের সহিতও উর্দুতে কথোপকথন চলে। গদাধর ভাল 
উদ্দু না জানিলেও ক্ষতি নাই। তাহাতে সস্তানসস্ততির পক্ষে অস্থবিধা 
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*০০না। গোমস্তারা ভাল বাঙ্গালা না জানিলেও তাহাদের সস্তানগণ 
বদি বাঙ্গালী থাকে তাহা! হইলে: দ্বিতীয় অক্ষয় দত্ত হইতে পারে। 
গদাধর যতদিন জীবিত, ততদিনের মধ্যে তাহার ছুই একজন বাঙ্গালী 
বন্ধু তাহার বাটাতে গেলে তাহার সহিত-_কেবল তাহার সহিত, বাটার 
অন্ত কাহারও সহিত নয়-_বাঙ্গালা় (ইচ্ছা করিলে) কথা কহিতে 
পারেও গদাধর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সেই পরিবার হইতে অনন্তকালের 
জন্য বাঙ্গালা ভাষা উঠিয়া গেল। গদাধর মৃত হইলে লোকে বলিল, 
“গদাধর মরিয়াছে, কিন্তু গদাধর একা মরে নাই, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
একটা সমস্ত বাঙ্গালী পরিবার মরিয়া গিক্কাছে। গদদাধরের পুত্র কন্ঠাগণ 
বাঙ্গালা জানেনা, বুঝেনা; বুঝিবেওনা এবং শিখিবেওনা ইহা নিশ্চয় 
স্ৃতরাং বাঙ্গালীর বংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের চচ্চা 
একেবারে উঠিয়া গেল। গদাধরের সন্তান, সম্ততি, দৌহিত্র, পৌন্র, 
প্রদৌহিত্র, প্রপৌন্র প্রভৃতিতে যদি এ বংশে, মনে করুন, কালে ৫০ জন 
লোক হয্চ-তাহা হইলে এ ৫* জন মনুত্য নামধারী জীবের মধ্যে বাঙ্গালা 
ভাষা ও সাহিতোর চর্চা! একেবারে উঠিয়া গেল। হয়ত চষ্চা থাকিলে 
এক পুরুষে ছুই পুরুষে অথবা কোনও পুরুষে দ্বিতীয় মাইকেল, দ্বিতীয় . 
কুষ্চবন্দে। অথবা দ্বিতীয় বঙ্কিম জন্মিতে পারিত ; এখন বল দেখি, 
বাঙ্গালীর এইরূপ বিবাহ প্রথার প্রশ্রয় দিতে পার কি? রূপজমোহের 
বশবর্তী হইয়া যুবাবয়সে তরলমতি বাঙ্গালী এইরূপ বিবাহ দ্বারা স্বদেশীয়( 
গাষা ও শ্বদেশীয় সাহিত্যের সর্ধনাশ স'ধন করে। বাঙ্গালীর বংশধর 
ইয়াও সে বংশে বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালা চিঠি, বাঙ্গাল! পুস্তক, বাঙ্গাল! 
বাদ পত্রের প্রচলন নাই বাঙ্গালা ভাষার .চর্চা থাকিলে ইংরাজীর 
রবর্তে আমাদের ভাষার অনেক পুস্তক, সম্বাদপত্র ও মাসিক পত্র ইয়ত 
ই বংশে বিক্রীত হইতে পারিত, তাহাতে জাতীয়ধনের বৃদ্ধি পাইত ) 
৯ অনেক বাঙ্গালী শিক্ষকের প্রয়োজন হইত, বাঙ্গালীর অক্লসংস্থান 


২২৮ ভারত; । 


হইত, হয়ত এঁ বংশের হিটাতা 
ভাষার মহত্ব দেখিয়া এবং ইহ! তাহাদের পুর্বপুকুষগণের ভাষা বুঝিয়া, . 
বাঙ্গালীর সাহিত্যসমিতি প্রভৃতিতে সাহাধ্য করিত ? কিন্তু গদাধরের এই 
বিবাহে এতগুলি অনিষ্ট সংসাঁধিত হইয়া গেল, এতগুলি ক্ষতি বঙ্গ- 
মমাঞ্জকে সহ করিতে হইল। বাঙ্গালী খৃষ্টান বা মুসলমান হইলেও 
বাঙ্গালী থাকে, স্ৃতরাং তাহাদের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সহিত জড়িত 
থাকিয়া যায়, সুতরাং বঙ্গবাসীর একপ বিবাহ স্বদেশ ও স্বজাতির বৈরিতাঁ , 
ব্যগ্নক। কেবল ভাষা ব1 সাহিত্য লইয়া কথা নহে, আরও গুরুতর কথা 
আছে। গদাধরের মৃত্যুর পরে, কেবল একটি জিনিষ থাকিয়া যাঁর, সেই 
জিনিষটার নাম জান কি? তালপুকুরের তালরুক্ষগুলির চিত পথ্যস্ত 

. না থাকিলেও যেমন সেই পুকুরের "তালপুকুর” নাম থাকিয়া যায়, 
গদাধর বন্জীর পরী বোঙ্গালীর গন্ধে পর্যন্ত বিমুক্তা হইয়াও) মিসে্‌ ব্কী 
বলিয়া অভিহিত! হয়? বন্ধী হিন্দুস্থানীরও খেতাব বটে, স্থতরাং সৌনায় 
সোহাগ! ! শ্রীমান্‌ বল্সীর পুক্র কন্তাগণ হিন্দস্থানী মাতাপিতার দ্বারা 
পালিত এবং শিক্ষিত, হিন্দস্থানী কাপড়ে ও'খানায় অভ্যস্ত, হিন্দস্থানী 
ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানী সমাজ তাহাদের সমাজ, স্ৃতরাং 
হিন্দুস্থান দেশীয় লোকদিগের সহিতই তাহাদের সহাহ্ুভূতি। গদাধর 
যদি ভাল লোক হয় তাহা হইলে যে কয়েকটা দিন সে বীচিয়া থাকে 
সেই কয়টা দিন 'তুমি তাহার বাটিতে এক আধটু সহান্ভৃতি বা 
সামাজিকভার আশা করিতে পার, তাহার অন্তর্ধীনের পরে যেদিকে 
চাও কেবল হিন্দস্থানী আর হিনুস্থানী ! নেখানে বাঙ্গালীর ভাষা: 
চট্চা দুরে থাকুক, সেখানে বাঙ্গালীর আর “কল্কে পাইবার উপ, 
নাই।” হিন্দুস্থানী হিনদস্থানী-সমুদ্রে গা ঢালিয়! দিয়! মনে প্রা 
মিলাইয়াছে, এখন বাঙ্গালীর গন্ধটুকু পরাস্ত নাই ; এখন জিজ্ঞাসা ক 

' স্বদয়ে হাত দিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে চাহিয়া” স্বদেশীয় ভাষ 


ভা, আষাঢ়, ১০৯] বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহ ৷ ২২৯ 


সাহিতোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সরল মনে বল দেখি, এই বিবাহটা 
বাঙ্গালীর জাতীয়-ক্ষতিজনক কি না? আমি “বাঙ্গালী” অর্থে কেবল 
হিন্দুর কথা বলিতেছিনা, বাঙ্গালী খুষ্টান এবং বাঙ্গালী মুসলমানের 
কথাও বলিতেছি। এখন দেখ গদাধরের এই বিবাহে, একটা সমগ্র 
বাঙ্গালী বংশ, ভাষা, সাহিত্য, পরিচ্ছদ, দেশাহ্ুরাগ ও সংখ্যার সহিত, 
সমূলে উৎপাটিত হইল। এইরূপ বিবাহ ভাল না মন্দ? বাঙ্গালী ুষ্টান 
রীতিমত বাঙ্গালী খৃষ্টানকে বিবাহ করুন ক্ষতি নাই, কিন্বা বিদেশিনী 
খৃষ্টানকে যদি করেন তাহাকে স্বামীকুলতুক্তা করিয়া লউন। কিন্তু প্রীমান ৷ 
বন্সী সাহেবের বিবাহ.সম্বন্ধে কিরূপ অভিমতি প্রকাশ করা যায়? -২. 
এখন, আর একটা নূতন বিবাহের কথা শুন। প্রীমান নটবর ঘোয 
বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়া, কালচক্রের প্রভাবে আবর্ঠিত হইয়া 
ইউরোপীয় সুন্দরী মোহিনী মৃদ্ভিতে মোহিত হইলেন। তিনি “ঘোষের” 
পরিবর্তে “মিষ্টর গোশা” উপাধি গ্রহণ করিয়া, বিলাঁতী পরিচ্ছদাদিতে 
দেহ স্থশোভিত করিয়া, ইংরাজসমাজে মুন্তিমস্ত হইয়া উঠিলেন। 
নিজের ইচ্ছায়, ভেক সাজিয়৷ ইংরাজ সারসের নিকটে উপস্থিত, 
হওনাস্তর, কহিলেন “হে শুত্রকাস্তিসমাযুক্ত ও শুভ্রহ্বদয় সমন্বিত ইংরাজ 
সারস! তুমি অধম বাঙ্ষালীকে রক্ষা কর। হে অগতির গতি! হে 
অনাথের নাথ! তুমিই ভবসাগরের কাগারী অতএব তোমার জয়, 
হউক, তোমার রাজত্ব আমার দেহে মনে প্রাণে আত্মায় সন্বর্ধিত হউক) 
আমাকে__হে পতিতপাবন।_ তুমি অসভ্যতা হইতে পরিত্রাণ কর।” 
শুত্রকান্তি ইংরাজ সারস বিলাসের শুভ্রসলিলোপরে ভাদিতে ছিলেন, 
মাথা উঠাইয়। দেখিলেন, সম্মুখে অপূর্ব মানবমুষ্তি উপস্থিত! উজলে মধুরে 
 এ্রকত্রে মিলিয়! মিশিয়। বিংশ শতাব্দী এই মানবকে স্জন করিয়াছে ৮ 
সারস স্বগতঃ বলিলেন ঢ19! ০1 এ! 00965680060 0৮ 
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হইলেন, একেবারে বাঞ্গালী গন্ধ উড়িয়া গেল; জিজ্ঞাসা করি, তিনি 
মাতৃকুল রাখিবেন কি পিতৃকুল রাখিবেন ? জিজ্ঞাসা করি, তিনি 
অল্পদিনের অর্দনভ্য, পরাধীন, কৃষ্ণা য়, ছুর্বল “ভেতো” বাঙ্গালীকুলের 
মধ্যাদ! রক্ষা করিবেন,__কি পুর্থীবিজয়ী, সুসভ্য, স্বাধীন, শ্বেতকায় : 
মহাবলী বৃটিশের বংশ বলিয়া! পরিচয় দিবেন? বল! বাহুল্য, তিনি - 
ইউরোপীয়ান অথবা ইস্ট ইত্ডিয়ান কিম্বা টে'শো ফিরিঙ্গি বলিয়া! পরিচয় 
দিতে লজ্জিত হইবেন না। কিন্তু নিগর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে 
কুষ্টিত হইবেন ইহা নিশ্চয় । 
এইবারে একটি তৃতীয় বিবাহের কথ৷ শুনুন, ইহা কল্পিত তৃষা 
নহে, ইহা! প্রত্যক্ষ সত্য ঘটন1। অনেক দিন পূর্বে যখন রেলও 
ও টেলিগ্রাফ ছিলনা, তখন একজন দরিদ্র বাঙ্গালী বালক অথে 
 গার্জনোপলক্ষ্যে পদরজে পশ্চিমোত্বর প্রদেশে গমন করিয়া চাকুরী 
চেষ্টা করিতে করিতে অবশেষে পঞ্জাবে গিয়া উপনীত হয়। এ' 
বাঙ্গালী ধালক সংকুলজাঁত ত্রাঙ্গণ ছিল এবং তাহার চেহারাং 
সুন্দর ছিল; পঞ্জাবে একটি চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ মুদ্রা 
হস্তগত করতঃ, এই যুবা বিবাহেচ্ছ হইল; ঘটনাচক্রে এক সুন্দরী 
শিখ যুবতীর সে পাণি গ্রহণ করিল। এই যুবা আর স্বদেশে 
ফিরিয়া আইসে নাই। ইহার ৫টি পুত্র এবং :টি কনা জন্মে । ইহাদের 
সকলেরই পঞ্জাবে জন্ম এবং শিখ সমাজে লালনপালন হয়। শিখেরা, 
ছুই একটা বিষয়ে হিন্দুর সঙ্গে অন্তমত হইলেও, ষোল আনার মধ্যে 
প্রায় তের আঁন। হিসাবে, হিন্দুর সঙ্গে সান। উচ্চবর্ণের শিখেরা» 
উচ্চবর্ণের হিন্দুর অন্ন খায় ) পশ্চিমোত্তর ও পঞ্জাবের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা . 
. (অনেক সময়ে) উচ্চবর্মীয় শিখের অল্প থাইতে আপত্তি করে না। 
শিখের পরিবার আব হিন্দুর পরিবার প্রায় সকল বিষয়েই এক, ন্তরাং 
ই দেশে শিখ ও হিন্দু মিলিয়া মিশিয়া গেলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ . 
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হয় না। বাঙ্গালী ধুবকের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এঁ বাঙ্গালীর বংশ 
পঞ্জাৰে আজিও বর্তমান, এ বংশের লোকদিগকে আমি চিনি, ইহারা 
পঞ্জাবী শিথ-_বাঙ্গালী নহে । এ যুবক মৃত্যুর সময়ে লাহোরের এক 
বাঙ্গালী কায়স্থকে বলিয়াছিল--“আমি ইহজগত হইতে চলিয়। যাইতেছি, . 
.. কিন্তু ছুঃখের বিবয় আমার এতগুলি পুক্র কন্তা থাকিতেও আমি একটি 
বাঙ্গালী রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার মরণে আমার বংশে 
বাঙ্গাপীত্বেরও চিরকালের জন্য মরণ হইল” এখন জিজ্ঞাসা করি, 
বল দেখি, ভাই বাঙ্গালী! এইরূপ বিবাহ ভাল কি মন্দ? বল দেখি, : 
. এইরূপ বিবাহে বাঙ্গালীর সংখ্য।, বাঙ্গালীর আশা ভরসা, বাঙ্গালীর 
ণষা ও সাহিত্যের চর্চা, এবং বাঙ্গালীর বংশের হ্রাসতা কমিয়া যায় 
"না? বদি তোমার বিবাহে আমাদের সর্বপ্রকারে ক্ষতি হয় তাহা 
্ইলে তোমার বিবাহকে প্রেম চক্ষে দেখিব কি বিদ্বেষ চক্ষে দেখিব? 
দেশও স্বজাতি তোমার এই বিবাহের কখনই পরিপোষক হইতে 
[ারেন ন।, ইছা নিশ্চয় । 
পাঠক মহাশর। ইহ।র পরে জার একটা বিবাহের কথা শুঙ্ুন। 
প্রায় চত্বারিংশ বৎসর গত হইল একজন বাঙ্গালী মুসলমান পেশোয়ার 
গিা তর্দেণী এক পাঠানের ভগ্গীকে বিবাহ করে) পেশোয়ারের 
পাঠান মুসলমানদের ভাষ। উদ নহে, তাহাদের ভাষার নাম পশ্তু। 
বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাঙ্গালা দেশে সে ধুতী 
পরিয়াছে, চিরদিন গরম ভাত এবং পাস্তাভাতে দেহ পোষণ করিয়াছে, 
শীক চড়চড়ি প্রতৃতিতে উদর পুরণ করিয়াছে, পুই আর সজন। শাক 
খাইয় জীবন কাটাইয়াছে, তৈল অ্রক্ষণ করিয়া পুকুরের জলে স্সান 
করিয়াছে, সুড়ী মুড়কী খাইয়া বালভোগ করিয়াছে; এখন এই মহা 
পুরুষ পেশোরারে গিয়া পাঠানী রমণীর জুচিকণ কুস্তল, সুন্দর দশন- 
গং, নয়নের কালো -পুতুলি এবং গায়ের গোলাপী রং দেখিল, 
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এই অপুর্ব দর্শনে তাহার মাথা! ঘুরির়া গেল, কালো কুচ্কুচে বাঙ্গালী 
মুদলমানরমণীর সর্ববাংশই মন্দ ভাবিল, স্ৃতরাং প্র পাঠানীর অঙ্গেই, 
ূপঙ্গ মোহের দোষে, বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বাঙ্গালী মুসলমান 
অল্প অল্প উদ্দ, জানিত, পাঠানীও উর্দু, ভাষায় কথাবার্তা কহিতে 
পারিত, সুতরাং স্ত্া ও পুরুবে কথোপকথনের বড় অস্থৃবিধা ছিলনা ৷ 
স্বামী ভিন্ন আর সকলের সহিত ই্র পাঠানী তাহার মাতৃভাষায় ( পশ্তু 
ভাষায় ) কথোপকথন করিত। পাঠানেরা স্নানের "সময় তেল মাথেনা, 
সে দেশে তেঁতুল, চাল্তা, আমড়া, পুইশাক, জনা খাড়া পাওয়া 
যায় না, পাঠানেরা মুড়ী মুড়কী থায় না, রুটি ভিন্ন ভাত স্পশৃ 
করে না, কেবল ডাল রুটি অথবা কুটি, গোস্ত (মাংস) খায়, 
এবং ধেরূপ পোষাক পরে তাহার চৌদ্দপু্ুষেও বাঙ্গালীর সঙ্গে 
মিশে না। হতভাগ্য বাঙ্গালী মুপলমান দেখিল__এই বিবাহে 
কথোপকথনের কষ্ট, সামীজিক কষ্ট, আহারের কষ্ট এবং তৎসহ 
পোষাকের অসুবিধা । ভূলেও একটি বাঙ্গালী তিনি দেখিতে পান না, 
বাঙ্গালী আহারের গন্ধ পান ন। এবং শ্লানের সমক্ষে তৈল মাথিতে 
গেলে লোকে হাসে ও তামাদা করে। রুটি খাইয়া শ্রীমানের পেট 
ফুলিয়া গেল, বাবাজী একেবারে বিপ্রীত জগত দেখিতে লাগিলেন । 
প্রীমীনের একটু ইংরাঁজিও জান। ছিল, জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে বড় ছুঃখে 
বলিলেন “[ 5০০ 1086 15 580০০ 00৮ 00 €910151 15 17০6 
580০0 007 01১৩ 2০০১০” অথাত যাহ! রামের পক্ষে ভাল তাহা শ্তামের 
পক্ষে ভাল নহে। আসল কথ। এই যে, অন্থুকরণেড্ও সীমা আছে 
মহাদেব বিষ পান করিয়া অমর ও নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া কি 
তুমি আমি বিষ পান করিতে পারি? বাহা পানে মহাদেব অমর 
হইগ্লাছিলেন তাহা পাঁনে তোমার আমার মৃত্যু নিশ্চয়! প বাঙ্গালী 
মুসলমান খুবক মরিয়া গিয়াছে, তাহার বংশে বাঙ্গালীত্ব পদার্থের 
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একটি টিহও নাই! প্রীবিবাহে একটা বাঙ্গালী বংশ ধ্বংস হইয়া] 
গেল। পাঞ্জাবেই হউক আর অধৌধ্যাতেই হউক, মুসলমান সম্প্রদায় 
অথবা খৃষ্টান নম্পরদায় কিন্বা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি হইয়া হউক, 
একটা বাঙ্গালী বংশ ঠিক বাঙ্গালীর মত বর্তমান থাকিলে, তবুও 
আমরা প্রেমের সহিত, আশীর সহিত, বুক ফুলাইয়! বলিতে পারি, 
অমুক স্থানে আমাদের এক ঘর বাঙ্গালী আছে-জল ঝড়ের সময় এই 
দূরবর্তী বিদেশে তাহাদের ঘরে এক রাত্রির জন্য, বাঙ্গালী বলিয়া 
পরিচয় দিয়া, মাথা রাখিতে পারিব; কিন্তু সে আশা। আর থাকিতেছে 
একি? অযোধ্যা, পশ্চিমোভ্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মধ্যে বহুসংখ্যক 
স্থানে বহুদংখ্যক খৃষ্টান বাঙ্গালী, এবং খুষ্টান বাঙ্গালীর বংশ বর্তমান 
আছে, ইহার্দের শতকরা একজনও প্ররুত বাঙ্গালী কিনা তদ্িষয়ে 
সন্দেহ, ইহাদের একশত জনের মধ্যে বোধ হয় একজনও বাঙ্গালা 
ভাষা ল্লানেনা ও বুঝে না এবং কোনও প্রকারেই বাঙ্গালীত্ব রক্ষা 
করে না। ইহাদের এক পুরুষে অথবা একপুকুযাস্তরে বাঙ্গালীত্ব 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । ইহার। বাঙ্গালী ধৃতী পরেনা 
স্ৃতরাং, বাঙ্গালী তীতীর ভরসা ইহাদের উপরে নাই, ইহারা ঢাকার 
উড়ানী অথবা! শাস্তিপুরের রুমাল ব্যবহার করে না) বাঙ্গালা পুস্তক, 
সমাচারপত্র বা মাসিক পত্র গড়ে না এবং পড়িতে জানেনা, সুতরাং 
_ বাঙ্গালা সাহিত্য কোনও প্রকারে ইহাদের সহানুভূতি পাইতে পারে নাঃ 
কেবল ভাহাই নহে, ইহারা ইংরাঞ্ী ও উর্দুতে গান গায়, হিনুস্থানীর 
হাতের তৈয়ারী ড্রব্য ব্যবহার করে, উদ ইহাদের মাতৃভাষা এবং 
যাছা কিছু বাঙ্গালীত্ববর্জিত তাহাই ইহাদের নিত্য ব্যবহাধ্য এবং 
গৃহের নিতা শোগাবর্ধক। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর সহিত সহান্থভুতি 
.. থাঁকিবে কেন? বাঙ্গালী জ্যাতির সহিত, বাঙ্গালী দেশ ও সমাজের 
“ মৃহিত, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গালা সংগীত, বাঙ্গালা 
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শিল্প, বাঙ্গালা চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির সহিত সহানুভূতি থাকে কি? 
কত ক্ষতি হইল, বল দেখি? কেবল সাধারণ খুষ্টীয় সমাজের কথা 
বলিতেছি না, অযোধ্য। পাঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বহুসংখ্যক 
শিক্ষিত বাঙ্গালী পাত্রী হিন্ুস্থানী পাঞ্ভাবী অথবা ফিরিঙ্গি বমণীকে 
বিবহ করিয়া এইরূপে কলঙ্ক স্থাপন করিয়! গিয়াছেন এবং এখনও 
করিতেছেন; ইহার প্রতিকার ন! হইলে এইরূপ ক্ষতিজনক বিবাহ 
চলিতেও থাকিবে বিয়া বৌধ হয়। বন্ধুতা ও সামাজিকতার অনুরোধে 
আম্মি কাহারও নামোল্পেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম, নতুবা ইধাদের 
নামের তালিকা এত সুদীর্ঘ হইত যে এক মাসের “ভারতী” বোধ হয়_ 
এই তালিকায় পরিপূর্ণ হইয়্! যাইত। মুসলমান, হিন্দু এবং এখনকায় 
ইয়ং বেঙ্গল বাবুদের বম্বন্ধে তাঁলিকাটা এত বড় না হইলেও, অলিক 
বড় ছোট হয় না। জব্বলপুরে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে” রাঁজপুর্ভীদার 
একূপ. বাঙ্গালী অনেক। দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজ প্রেসিডে দিতে ) 
অনেক দিন হইতে খৃষ্টান ধর্ম চলিয়া আসিতেছে, সেখানকার দেয় 
খৃষ্টান এক কিস্তুতকিমাঁকার জীব বলিলেই হয়। সেখানে দেশীয়ত্বের 
নাম মাত্র নাই, তাহারা তদদেশীয় লৌকের সম্পাদিত সংবাদগন্র স্পর্শও 
করে না, সকল বিষরেই বিলাতী ধরণের লোক) ইহাদের মধ্যেও 
প্রাচীন বাঙ্গালী বংশ দেখিয়াছি, তাহা কেবল “বাঙ্গালীর উৎপন্ন বংশ” 
এই টুকুতেই পরিচয় ! তত্ভিন্, বঙ্গদেশের মানচিত্রও তাহারা দেখে 
নাই। ভারতবর্ষের বহ্স্থানে শিষ্টর ঘোষ, মিষ্টর হাজরা, মিষ্টর ভাদুড়ী 
মিষ্টর রুদ্র, মিষ্টর দাস, মিষ্ট চাটুর্জি প্রভৃতি দেখিয়াছি, ইহারা মুখে 
বলে "শুনিয়াছি, আমাদের আদি পুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন”, এই টু 
বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত. হয়; বাঙ্গালী বলিলে বাঙ্গালী-গৌরব ₹ 
বাঁ বাঙ্গালী-মহিমা তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্ত করে নাঁ। 
এইবারে "একবার রাজপুতানার দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপ 
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করিতে আকাঙ্খা করি। এই বীরগ্রসবিনী রাজপুতভূমির থুষ্টানী 
বা মুসলমানীর কথা আদৌ তুলিব না, এবার খাটি হিন্দুর কথা তুলিব। 
অথগুনীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জ'না গিয়াছে, সম্রাট আকবর, রাজ 
জয়সিংহ, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির সময় হইতে রাজপুতানায় বাঙ্গালীর 
আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার 
এখনও বর্তনান, কয়েকটি পরিবার ব্যতীত কোনও হিন্দু পরিবারে 
বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব আদৌ নাই। ইহারা! অতি পুর্বকাঁল হইতে 
মাড়োয়ারী হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়! আদান প্রদান বিবাহ 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়। লইয়াছে, বিবাহটা অবশ্ হিন্দুমতে হয়, 
ক্লারণ ত্রাহ্মণ ত্রাহ্মণের সহিত, কায়স্থ কারস্থের সহিত্ব বিবাহ করে; 
এই সকল “বাঙ্গালী বংশধরেরা” উষ্রাচাষ্য, চক্রবন্তাঁ, ঘোষাল, দাস, 
মুন্সী, দত্ত প্রভৃতি উপাধিতে পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের খানা, 
বেশতৃষা, ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রবৃত্তি, প্রক্কতি প্রভৃতির সহিত 
বঙ্গালাদের এক কণাও মিলেনা, এখন চেষ্টা করিলেও আর মিলেনা 
_মিশেনা। এই সকল বিবাহে বাঙ্গালীর লাভ কিছু আছে কি? 
তোমর। বিবাহ করিলে বটে, তোমাদের বেল পাকিল বটে, কিন্তু কাকের 
তাহাতে কি হইল ? 

আর দৃষ্টান্ত দিব ন। | প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে । কি হিন্দু 
কি খৃষ্টান, কি মুপলনান সকল বিবাহক্রিয়াতেই বরকৈ কন্ঠার সহিত 
এবং কন্তাকে বরের সহিত কতকগুলি ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞ। করিতে হয়। 
হিন্ুসমাজে, হিন্দুশান্মতে, এই প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ও দায়ীত্, আমার 
বিবেচনায়.যেন অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু বিবাহে বর কন্তাকে 
[লিতৈছেন-__ ০২ 


,বাঢ়, ১৩০৯ | বাঙ্গ। ।র বিদেশিনীবিবাহ। ৩৭" 


ফ্ুবমসি ঞ্ুবাহং 
পতিকুলে ভূয়াসম্। 
বর বিবাহ সমাপনে 'ন্-ভোজনকালে বধুকে বলিতেছেন__- 
ূ শু অন্পপাশেন মণিনা 
প্রাণ স্থত্রেণ পৃষ্বিনা ! 
বরামি সত্যগ্রস্থিনা। 
মনশ্চ ছদয়ঞ্চতে । 
ও যদেতৎ হৃদয়: তব 
তদন্ত জদয়ং মম। 
যদিদং হৃদয়ং মম 
তদস্ত হৃদয়ং তব॥ 
অর্থাৎ__পযাহা মহারত্র আত্মাম্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধনস্বরূপ, সত্য 
যাহার গ্রস্থিস্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত, বুদ্ধি ও 
অন্তরাত্মীকে বন্ধন করিলাম। এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার 
হৃদয় হউক, এই যে আম'র হৃদয় ইহা তোমার হৃদয় হউক” তাহার 
পর বরকন্তা পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন__ 
«প্রাণৈস্তে প্রাান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি, 
মাংনৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্‌॥” 
অর্থাৎ পপ্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্শে চর্দেঁ 
এক হউক |, এখন বল দেখি, এইরূপ না হইলে বিবাহ হয় কি? পত্রী 
যদি পতিকুলের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার, বেশ, ভূষা, চিরাগত 
নিয়ম প্রভৃতি রক্ষা না করিলেন-_যদি বিবাহ দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির, 
মাতৃভাঁবার, স্বজাতির ও স্বকীন্প সমাজের কিছুই পক্র” রহিল না, 
তবে সেটা বিবাহ না বাদত্ব ? এইরূপ বিবাহ, বিবাহ না বীদ্রামী? 
চর্দে চর্শেমাংসে মাংসে, অস্থিতে অস্থিতে মিলিল কৈ? ইহা ত বিবাহ 


২২৬৮ স্ভার্ভী। 1 ভটজ্পা বাট, 


নয়, ইহা একটা খুব বড় তামাস!। সেদিন লোকসংখ্যার রিপোর্টে 
দেখিলাম, বাঙ্গালায় এখনও ৭ কে,টির অক লোক বাস করে; 

-ক্কার্ক সাহেব তাহার স্থুলপাঠ্য ইংরাজী  ভূগোলে লিখিয়াছেন-_“এখনও 
ভারতের সকল লোককে একত্র করিনা দাড় করাইলে প্রত্যেক পঞ্চম 
ব্যক্তি বাক্কালী হয়-_-£,%97% দত 08015 2. 1305416৩ ,” দেখিতেছি, 
এখনও বাঙ্গালী মরে নাই, বাঙ্গালী মরিবেও না, জগতের ইত্তিহামে__ 
এই সুবিশাল সংসারক্ষেত্রে-_বাঙ্গালীর পদবী অতি উন্নত, বাঙ্গালীর 
ভবিষ্যত অতীব আশাজনক ) এহেন স্থুদিনে, এহেন সুসময়ে এই গঙ্গা 
যমুনা সঙ্গমে, বিবাহ প্রথাটা ভাল করিয়া সংস্কার করিলে সোনায় 
'দোহাগা হয়; এই স্ুপময়ে একটু সাবধান হইয়া, ভবিষ্যতের দিকে 
একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, বাঙ্গালীর বাঙ্ষালীত্ব রক্ষ! করিয়া! বিবাহ করিলে 
ভূলে বাঙ্গালী অতুল হইয়া উঠিবে, ইহা নিশ্চয়। 


স্রীধশ্মীনন্দ মহাভারতী। 


বৈদ্যজাতির ইতিরত। 


(উট্টাচার্ধা মহাশয়ের প্রতিবাদ । ) 


হা! একটা স্বীকৃত ও বিদিত সত্য বে পুর্বে কোন জাতি বা বর্ণ 
ছিল না, সকল মান্ুৰ এক ছিল, পরে ত্রেতাধ্গের কোন এক ' 
সময়ে গুণ ও কর্মের বিভেদবশতঃ একই মান্ুৰ চারিটা শ্রেণীতে বিভক্ত 
হয়েন।* উক্ত ৪টা শ্রেণীর এক একটাই এক একটা বর্ণ এবং উক্ত বণ 
চতুষটয় ব্রাহ্মণ, ক্ষতির, বৈশ্ঠ ও শূড্র এই চার নামে প্রখযাত। 
এবং ইহা ও একটী স্বীরুত সত্য ঘে পুর্বকালে ভারতবর্ষে অসবর্ণ 
বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই অসবর্ণ বিবাহ ও অনান্য নানা কারণে 
ভারতবর্ষে অসংখ্য অবাস্তর জাতির স্থষ্টি হইয়াছে। 
কিন্তু বৈগ্ঠ ও কারস্থ নামক প্রধান দুইটী জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি 
খ্ষিয়ে কোন শান্ের কোন স্থানে কোন বচন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। 
তবে কি এই ছুইটা জাতি ভূইফৌড় ? ন! তাহাও নহে। যখন 
এক্জাতি দুইটা কোন অভাব পদার্থ নয়, খন এজাতিদ্বয়ের অস্তিত্ব 
বিষয়ে চক্ষু, কর্ণ .ও হৃদয়ের কোন বিবাদ নাই, তখন এজাতি দুইটা 
আছে, তাহাও স্বীকার্ধা এবং ইহাদিগের উৎপত্তিও ঘে কোন ন! কোন 
প্রকারে বিবৃত হইয়াছে তাহাও তোমাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে 





* ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বব ব্রন্মমিদং জগৎ । 
.. . ব্রহ্মণ। পূর্ব সথষ্টং হি কর্দরভিবর্ণভাং গতং ॥ মহাভারত | 
: ল্যাখ্যায়াং প্রবৃত্তায়াং প্রান্তে ত্রেতাধুগে তা ॥ 
বরণাশ্রমব্যবহানং কৃতবস্তশ্চ বৈ পুনঃ ॥ ৮৭- ৫৭ অ--বায়ু। 


২৪০ ভারতী। [ ভা, আধাঁঢ, ১৩০৯ 


হইবে। বৈগ্য ও কায়স্থ যখন হিন্দু তখন ইহীরা হয় প্রত্যেকে মূল বণ 
চতুষ্টয়ের কোন এক বর্ণ, না হয় ইহারা কোন প্রকার মিশ্রবর্ণের অন্তর 
হইবেনই। ভূঁই ফুঁড়িয়া কোন জাতির উৎপত্তি হয় নাই-_হুইতে 
পারেও না। তবে ইহাদিগের নিদান কি? আমরা গজাতির কথা লইয়া 
বিচার করিব। 

বৈগ্ভজাতি মূল বর্ণ চতুষ্টয়ের কোন বর্ণ নহেন, সাহারা মিশ্রবর্ণ। 
এখন দেখা ঘাউক্‌ কোন্‌ ছুই বর্ণের মিশ্রণে তহাদিগের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি পূর্বকালে ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ 
প্রচলিত ছিল? সেই বিধি অনুসারে বাঙ্গণ-_ত্াহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শুর) ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুর) বৈ বৈশ্য ও শুর্র কন্তার প্রণি- 
গ্রহণ করিতে পারিতেন, ইহার নাম অন্গুলোমবিবাহ। সবর্ণ বিবাহও 
অগ্গলোমবিবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

- কিন্তু অধম বর্ণের পুরুষেরা উচ্চ বর্ণের কন্ার পাণিগ্রহণ করিতে 
পারিতেন না। না পারিলেও এই সন্কীর্ণতা নিসর্গের বার অর্গলিত 
করিতে পারে নাই, রূপ বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ না হইলেও ব্যবহারতঃ 
প্রচলিত ছিল, উহারই নাম [বলোম বা প্রতিলোম বিবাহ। উহা 
একতর অবেগ্ঠাবেদন। 

শান্ত্রকারেরা তারস্বরে দ্বিজগণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈস্ত 
জাতিকে শূদ্র কন্ঠা বিধাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাল্তবন্ধ্য ও 
ব্যাস ইহার ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন, মনও শৃদ্রা দারপরিগ্রহ অতি- 
হেয় বলিয়্। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা! বারিত 
ছিল না। এ বিষয়ের শাস্ত্র প্রমাণগুলি এই__ - 
মন্্- সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্ণি। 
কামতস্ত প্রবৃস্তানামিমাঃ জ্যাঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ১২ ॥ 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] বৈগ্ভজাঁতির ইতিবৃত্ত । ২৪১ 


শৃজৈব ভার্ধ্য শৃত্রস্ত, সা চ, স্বা চ বিশঃ স্থৃতে। 

তে চস্বা চৈব ব্রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্ব! চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥ 

ন ্রান্গণক্ষত্রিয়য়োরাপগ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ। 

কন্মিংশ্চিদপি বৃত্তাত্তে শৃদ্রা ভার্্যোপদিস্তাতে ॥ ১৪ ॥ 

শুদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্াঙ্মণো যাত্যধোগতিং ॥ 

জনতা সুতং ভন্তাং ্রাঙ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ১৭-_৩ অধ্যায়। 


বান্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই দ্বিজাতিত্রয় প্রথমে সবর্ণা কন্তার 
পাণিগ্রহণ, করিবেন, পরে বদি ইচ্ছা হয়, তবে অসবর্ণ . কন্তারও 
গাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। শূদ্র কেবল নিজ বর্ণের শৃদ্রকন্া বিবাহ 
করিবেন, উচ্চ বর্ণের নহে। বৈশ্তগণ সজাতীয় বৈশ্য কন্তা ও শুদ্র কন্তা 
বিবাহ করিবেন। ক্ষভিয়__ক্ষভ্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্র কন্তা এবং ব্রাহ্মণ 
্াঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কন্তার পাণিগ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় যেন পারতপক্ষে শৃত্র কন্যা বিবাহ 
করেন না। 


সাজ্জবস্থ্য-__তিক্রোবর্ণানুপূর্বেণ দে তথৈকা যথাক্রমং। 
£ ্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্যয স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ 
বছুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শুদ্রাদারোপসংগ্রহঃ। 
ন তন্মম মৃতং বন্মাৎ তত্রাত্বা জার়তে স্বয়ং ॥ ৫৬১ অধ্যায় । 


্রাঙ্মণ__বাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ; ক্ত্রিয়__ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এবং বৈশ্ত 

কেবল একমাত্র সবর্ণ কন্তার পাণিগ্রহণ করিবেন। শূত্র আপন - 

জাতি ভিন্ন অন্ত কোন জাতির কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

মানুষ আপন আপন স্্রীতে পুত্ররূপে ( আত্মজ ) জন্ম গ্রহণ করে, 

. সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 'ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রিতয় শূক্র কন্তা বিবাহ 
করিবেন__মামার ইহা মত নছে।  " 


৩ ্ 


২৪২ ভারতী । [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


ব্যাসসংহিতা-_ 
উচ্চায়াং হি সবর্ণায়াং অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ । 
তন্তামু্পাদিতঃ পুত্রো। ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ৯ 
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো! বৈস্তাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাং । 
নতু শুদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পুর্ব্ববর্ণজাং ॥ ১০-_২ অধ্যায়। 


প্রথমে মানুষ সবর্ণা কন্তার পাণিগ্রহণ করিবেন, পরে ইচ্ছা হইলে 
অসবর্ণা কন্তারও পাঁণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। সেই অসবর্ণ স্্রীজাত 
ম্তান, পিতার জাতি হইতে একবারে হীন হইবেন না, কিছু নূন 
হইবেন। ব্রাঙ্ষণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তা) ক্ষত্রির বৈশ্তকন্তার পাণিপীড়ন 
- করিবেন। তাহারা কখনই শূড্র কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন 
না, এবং অধম কোন বর্ণ ৪ আপনাপেক্ষী কোন উচ্চ বর্ণের কন্তার 
পাণিগ্রহণে অধিকারী নহেন। 
_'আমরা, এতাবৎ এইমাত্র প্রমাণ করিলাম বে পুর্বকালে অসবর্ণ 
বিবাহও প্রচলিত ছিল এবং এখানে ইহাও দেখান হইল যে কে 
কাহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। এখন আমরা দেখাইৰ সেই 
অনবর্ণ বিবাহে প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। 


মন্থ বলিতেছেন_সর্ধবর্ণেযু তুল্যান্থ পত্থীঘক্ষতযোনিষু। 

ও আঙ্গলোম্যেন সম্ভৃতা জাত্যা জ্ঞেয়। স্তএবহি ॥ ৫ 
্ীত্ঘনস্তরজাতান্থ ্বিজৈরুৎপাদিতান্‌ সৃতান্‌। 
সৃশানেব ভানাহু মাভু-দোষবিগর্হিতান্‌॥ ৬ 
অনস্তরান্থ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ ? 
দ্বেকান্তরেবু জাতানাং ধন্থ্যং বিদ্ভাদিমং বিধিং | ৭ 
ব্রাহ্গণাঁৎ বৈশ্তকন্তাক়্াং অস্বষ্ঠো নাম জায়তে। 

“নিষাদাত শৃদ্রকন্ঠায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ - 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] বৈগ্বজাতির ইতিবৃত্ত । ২৪ও 


ক্ষত্রিয়াৎ শৃদ্রকন্তাক্াং ক্রুরাচারুবিহারবান্‌। 
ক্ষত্রশূদ্রবপূর্জন্তরুষ্রো নাম প্রজীর়তে ॥ ৯ 
বি প্রস্ত যু বর্ণেধু নৃপতেবর্ণরো দ্বয়োঃ | 
বৈত্তন্ত বর্ণে চৈকস্মিন্‌ ষড়েতেহপ সদাঃ স্থৃতাঃ ॥১০_-১৭অ। 
ব্রা্মণ--ক্ষত্রিয়, বৈগ্ব ও শূদ্র অন্ুলোমক্রমে সজাতীয় অক্ষত 
যোনি স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা স্ব স্ব পিতার জাতি 
প্রাপ্ত হয়েন। 
এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত বথাক্রমে স্ব স্ব অক্ষত যোনি ক্ষত্রিয়, 
বৈগ্ত ও শৃদ্র। জীতে বে বে সন্তান (মৃদ্ধাবসিক্ত-_মাহিষ্য_-_করণ) 
উৎপাদন করেন তাহারা ঠিক পিতার সম্পূর্ণ জাতি প্রাপ্ত হয়েন না, 
মাতৃকুলের হীনতাবশতঃ পিতার জাতির সাদৃশ্ত মাত্র লাভ করেন। 
অর্থাৎ তাহারা স্ব স্ব মাতৃকুল হইতে উচ্চ ও স্থ স্ব পিতৃকুল হইতে 
কিঞিৎ নন হইয়া থাকেন। 
ঠিক্‌ অনস্তর বর্ণবিবাহে জাত সন্তানদিগের ইহাই পনাতন বিধি। 
_একবণ ও দ্বিবর্ণ অন্তরে জাত সন্তানদিগের ও ইহাই ধন্দ্যবিধি বলিয়া 
জানিবে। অর্থাৎ তাহারাও পিতার পূর্ণ জাতি পাইবে না, পিতৃ- 
সাদৃপ্ত মাত্র লাভ করিবে। 
ত্রাহ্মণ_মধ্যে ক্ষত্রিয়কে রাখিয়া একবর্ণ অন্তরে বৈশ্তকন্তা বিবাহ 
করিলে যে সন্তান হইবে, তাহার জাতির নাম অম্বষ্ঠ। দুইবর্ণ অন্তরে 
শূত্র! কণ্ঠা বিবাহ করিলে বে সন্তান হইবে তাহার নাম পারশব । 
রূপ ক্ষত্রির শৃদ্রকন্যতে থে সন্তানোৎপাদন করেন তাহার. 
নাম উগ্র। সে অতি ক্রুরাচার ও তাহাতে পিতৃকুল মাতৃকুলের অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকুল উভয়কুলের ধর্মই বিদ্কমান থাকিবে । 
্রান্মণের ক্ষবিয়, বৈগ্ত ও শূদ্র এই তিনি স্ত্রীতে মূদ্ধাবসিক্ত-_অস্বষ্ 
ও পরাশব; - | 





২৪৪ ভারতী ॥ [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


ক্ষত্িয়ের বৈগ্ত ও শূদ্র ভ্্রীতে জাত মাহিস্য ও উগ্র এবং বৈশ্তের 
শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান করণ । 
এই ছয় জন স্থ স্ব পিতার অপসদ পুক্র বলিয়া পরিগণিত । ইহারা 
স্গাতীয় পুত্র হইতে “হীন” । একারণ ইহারা অপসদ সংজ্ঞার বিষরীভূত। 
ষাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন 
বিপ্রাৎ মুদ্ধীবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তিয়াং। 
অস্থষ্ট শূত্র্যাং নিধাদো। জাতঃ পারশবোহপি বাঁ ॥ ৮৯ 
বৈস্তাশৃত্রোস্ত ববাজন্াৎ মাহিব্যেগ্রৌ সুতো স্থৃতী। 
বৈশ্তাত্ত, করণঃ শৃত্রযাং বিশ্ান্থেষ বিধিঃ স্বৃতঃ ॥ ৯০_-১অ। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্তা। বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান হয় 
তাহার নাম ুদ্ধীবসিক্ত ; ব্রাহ্মণ বৈশ্ত কন্তা বিবাহ করিলে তাহাতে 
যে সন্তান হয় তাহার নাম অ্বষ্ঠ, এবং তাহার শূদ্রা পর্দীতে জাত 
সন্তানের নীম নিধাদ । এই নিষাদ পারশব নামে প্রখ্যাত। 
এবং ক্ষত্িয়ের বৈঠা স্ত্রীজাত সন্তান মাহিষ্য; শৃদ্রা স্ত্রীজাত সন্তান 
উপ্র ও বৈশ্তের শৃদ্রা ভ্্রীজাত সন্তানের নাম করণ। 'এই দকল সন্তান 
বৈধবিবাহজাত বলিয়া জানিবে। 
এখানে প্রমাণ হইল পূর্ব্রে অসবর্ণ বিবাহ ছিল, এবং সেই অসবর্ণ 
বৈধবিবাহে জাত সন্তানদিগের নাম মুগ্ধাবমিত্ত, ভথ্্ট মাহিষ্য, নিষাদ 
উগ্র ও করণ । 
এথানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমর। বৈদ্যজাতির ইতিহাস লিখিতে 
বসিয়া বহু জাতির কথা বলিলাম, কিন্ত কই বৈছার কথা ত একবারও 
" মুখে আনিলাম না । 
আপাতত্বঃ তাহাই বোধ হইবে, কিন্তু তাহা নহে। বৈদ্থ 
কোন জাতি নহে, উহা কোন জাতিবাচক শবক্‌ও ছিল না। কিন্ত 
রা্মণবৈত্তাসস্ৃত অঞষ্ঠগণ বৈগ্ৃত্তিক বলিয়া বঙ্ঈদেশে তাঁহারা 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] বৈগ্ভজাতির ইতিবৃত্ত । ২৪৫ 


জাতিতে বৈপ্ত বলিয়া! কথিত হইর্া আসিয়াছেন, শাস্ত্রের অন্বষ্ঠ জাতি ও 
বঙ্গদেশের বৈগ্ভগণ অভিন্ন পদার্থ। তাহাদিগের লি বৈগ্যনাম 
জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে । 

অনেকেই জানেন হিন্দুস্থানে শিয়া নামে একটী জাতি আছে। 
উক্ত নুণিয়! শব্দ জাতিবাচক নহে, বৃত্তিবাচক+ উহা! লাবণিক শব্দের 
অপত্রংশ ॥ বে বা যে যেজাতি এক সময়ে লবণের ব্যবসায় করিত, 
তাহারা নুণিয়া নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহাদের আসল জাতীর 
নাম দুরে যাইয়া, এখন হুণিয়া শব্দটা জাতিবাঁচক হইয়া পড়িয়াছে। 

প্রবূপ সৌ বা সাহা! জাতির নামটীও বৃত্তিঘটিত। সাধু শব্দের 
অর্থ বণিক্‌ (সাগর )1* পুর্বে শৌপ্ডিকগণ নিত ব্যবসায় বাণিজ্য 
করিতেন, তজ্জন্ত প্রথমতঃ 'তীহার! সাধু নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। 
, পরে প্র সাধু শব্দের অপত্রংশে তাহারা সৌ, সা ও সাহা নামে আব্যাত 
হইয়াছেন। শৌত্তিকগণ আপনাদিগকে সৌলোক বলেন, জন- 
সাধারণও তাহাদিগকে সৌঁলোঁক বলিয়াই জানেন। এই সৌ, নুণিয়! 
ও বৈগ্ত শব্দ বৃত্তিবাচক হইলেও জাতিবাচক হইয়া গিয়াছে। বৈগ্যেরাও 
ধরন্মপে জাতিতে বৈগ্ঘ হইয়া গিয়াছেন। অমরকোষে লিখিত আছে-_ 

পরোগহার্যা গদস্কারো। ভিষগ্‌ বৈচ্কো। চিকিৎসকে”। 

অর্থাৎ রোগহারী, অগদস্কার, ভিষক্‌ ও বৈগ্ভ এই ৪টী শব্দের অর্থ 
চিকিৎসক । 

মন্থু বলিয়াছেন, দার চিকিৎসিতং” অর্থাৎ 
স্তজাতিরা সারথ্য ও অস্বষ্ঠগণ চিকিৎসা বৃত্তিদ্বার! জীবিকা নির্বধাহ 
করিবে । 

অতএব বে জাতির সাধারণ জাতীয় বৃত্তি চিকিৎসা সেই বৈদ্য 


₹ লেখক মহাশয় হার এই উক্তিটি প্রাচীন অভিধানের সাক্ষাদ্বার সমর্থন 
করিলে ভাল হইভ। নতুবা সত্যের পরিবর্তে কল্পনাশরিত প্রতুতত্বের প্রশ্রয় হয়। ভাঃ সং 





২৪৬ ভার্তী। [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


জাতিই অন্বষ্ঠ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। অনুমান ভিন্ন কি ইহার 
আর কৌন প্রমাণ নাই ? অবশ্তই আছে। 

আমরা বাল্যকালে বিবাহাদি সভাতে ও অন্সত্র নাম বলিতাম। 
তাহাতে জিজ্ঞাসা ও উত্তরের এইরূপ নিয়ম ছিল। তোমার নাম কি? 
উত্তর--আমার নাম অমুক ইত্যাদি । তোমরা কার সন্তান? আমরা 
অমৃতীচাধ্যের সম্তান। (এই অমৃতীাচাধ্ই মহষি গালবের গুরসে 
কীরভদ্রানাম্ী বৈশ্ত কন্ঠার গর্ভে জাত)। তোমরা কি? আমরা অম্বষ্ঠ। 
অন্বষ্ঠ বলি কাকে? অস্বা! ক্রোড়ে কুলে বা তিষ্ঠতীতি অঙষ্ঠঃ। বৈদ্য 
বলি কাকে ? বেদোস্তবে! বৈগ্যঃ। 

এই রীতি এখন আর নাই। কিন্তু বৈগ্থ জাতিতে ইহা! আবহমান 
কাল চলিয়া আসিম্নাছে, এবং সর্বব দেশের বৈগ্যদিগের মধ্যে এই রীতি 
আবহমান কাল প্রচলিত । যদি বৈদ্থগণ জাতিতে অশ্বষ্ঠ না হইতেন, 
তাহা হইলে এ রীতি তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিত না। 

বঙ্গদেশের প্রত্যেক সাক্ষর নিরক্ষর ব্যক্তিও বৈদ্য ও অস্বষ্ঠ জাতিকে 
এক বলিয়া জানেন । যথা__ 

শব্দকল্পদ্রমঃ-_-“অস্থষ্ঠঃ বি প্রাৎ বৈশ্তায়ামুৎপন্নঃ অয়ং চিকিৎসাবৃত্তিঃ 
বৈগ্যঃ ইতি খ্যাতঃ5। 

বিশ্বকোষ-_বৈশ্ত কন্তার গর্ভে ্রাঙ্মণের উরসে জাত বর্ণবিশেষ 
বৈদ্য । - 

প্রক্কতিবাদ- ব্রাঙ্মণের গুরসে বৈশ্তার গর্ভে জাত বৈগ্থা। 

শব্দসার-_-ব্রাঙ্গণের ওঁরসে বৈশ্ঠার গর্ভজাত বর্ণ বৈদ্য । 

সম্বন্ধ নির্ণয়-_বঙ্গদেশে ইহারাই অন্বষ্ঠ অথবা বৈগ্য বলিয়া খ্যাত। 

জাতি নির্ণয়_ ব্রাহ্মণের রসে বৈশ্য কন্তার গর্ভে অন্বস্ঠ অর্থাৎ বৈদ্য 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। , 

বর্ণতৈদ__অ্ষ্ঠ বা বৈষ্ত। 


ভা, আবাঁঢ়, ৯৩০৯] বৈদ্ধজাত্তির ইতিবৃত্ত । ২৪৭ 


গোবিন্দমমোহন রায় কাঞ্িনীয়া।__ত্রাক্ষণ হইতে বৈশ্ত কন্তাতে সমুত্ 
পন্ন সন্তান অন্ষ্ঠ নামে অভিহিত। এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্ । 
রঘুননান তদীয় শুদ্ধিতকে এদেশের প্রধান ছুইটী জাতি বৈগ্ঠ 
কায়স্থের কোন নামই লয়েন নাই। তিনি অন্ষ্ঠ ও শূড্রু নাম 
করিয়াছেন । সুতরাং ইহাতেও বুঝিতে হইবে তৎকালে কায়স্থগণ 
শৃদ্র ও বৈদ্ধগণ অ্ষ্ঠ বলিয়! বিদ্িত ছিলেন । 
আমরা অথষ্ট ও বৈগ্ভজাতির একত্ব ও অভিন্নত্ব সর্ববাদিসম্মত 
স্বীকৃত সত্য বলিয়া জানি, সাধারণের মতও তজ্জন্ত উদ্ধৃত হইল। 
কেহ কেহ অনভিজ্ঞতা কিংবা ঠেটামি বশতঃ উহাতে আপত্তি করিয়া 
থাকেন তজ্জন্ত আমরা শান্স হইতেও বচন উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ের 
সংশয় নিরসন করিব! 
সকন্দপুরাণ--ক্রোড়ে বিলোক্যৈব শিশুং মুনীন্দ্রাঃ, 
| প্রাপুমু্দিং বেদতয়ৈৰ জাঁতঃ | 
বৈদ্য; স্থুতোহয়ং জননী-কুলেচ, 
স্থিতস্ততোহম্ষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ 
বৃহদন্মপুরাণ-_আয়ুর্কেদং দদৌ তন্মৈ বৈদ্যনাম চ পুক্ষলং। 
তেনাসৌ পাপশৃন্োহভূদস্ব্ঠখ্যাতিসংযুতঃ ॥ 





এখানে অস্বষ্ট ও বৈগ্ভের সাম্য সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সুতরাং এবিষয়ে আর কোন কথা বলা অনাবস্তক ! এই সকল গ্রন্থ 
সহজ বৎসরের পূর্ববর্তী ভিন্ন পরবর্তী নহে, কাজেই অন্বষ্টজাতি বহুদিন 
যাবৎ বৈদ্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন ইহা বিশ্বাস করিতে 
হইবে - খ্যাতনামা ভরতসেন মল্লিক মহাশয় বর্তমান সময়ের ২২৫২৬ 
বৎসরের পূর্ববর্তী লোক, তিনিও ভাট্টাকা মুখে আপনাকে অন্বস্ঠ বলিয়া 
বিশেষিত করিযাছিলেন। বথা__ 


২৪৮ ভারতী । [ ভা, জৈন, ১৩০৯ 


নত্বা শঙ্করমন্তষ্ঠো গৌরাঙ্গ মলিকাত্মজঃ। 
ভট্টিটাকাং প্রকৃরুতে ভরতো' মুগ্ধবোধিনীং ॥ 
অন্বষ্ঠ ও বৈগ্ভগণ একই পদার্থ তাহা প্রদর্শিত হইল, আমরা এইক্ষণ 
দেখাইব উহ্ীরা একতর ছিজ, ব্রা্মণবৎ দশবিধিসংস্কারে অধিকারবান্‌ 
এবং তাহারা একতর ব্রাহ্মণ বলিয়া আভিজাত্যে ক্ষত্রিয় হইতেও 
গরীয়ান্। যথা__ 
স্ববীজং চৈব স্থক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা । 
তথার্য্যাৎ জাত আধ্যায়াং সর্ব সংস্কারমর্থতি ॥৬৯ 
সজাতিজানস্তরজাঃ বট সুতা ছ্বিজধর্িণঃ। 
শৃদ্রাণাস্ত সংন্্াণঃ সর্কেিপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঁঃ |৪০_-১০অ-মন্ধু। 
যে প্রকার সুক্ষেত্রে স্ববীজ বপন করিলে স্থুফল ফলিয়া থাকে, 
সেইরূপ আর্য্যপুরুষ হইতে আধ্যান্ত্রীতে জাত সন্তান আধ্যোচিত 
উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারের যোগ্য হইয়া থাকেন । ও 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সজাতীয় এই তিন এবং মুর্ধাবসিত্ত, অন 
ও মাহিম্য অসবর্পজ এই তিন, মোট এই ৬ পুত্র দ্বিজপদবাচ্য ও ইহীরা 
উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে অধিকারী । শদ্রমাতৃক পারশব, উগ্র 
করণগণ এবং আমূল বর্ণসন্কর শ্রেণী শৃদ্রধন্্মী। 
অস্বষ্টগণের পিতা মহান্‌ আধ্যকুল বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ) মাতা আর্ধ্যকুল 
.প্রস্থতি বৈশ্যা, সুতরাং তচ্ছগ্ত তাহারা উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারে 
অধিকারী । 
এবিষয়ে কুরুক ও মেধাতিথির টাকা ও ভাঘ্য এই--দ্বিজাতীনাং সমান 
জাতীয়াস্থ জাতাঃ তথা। আনুলোম্েন উত্পন্নাঃ ত্রাঙ্গণেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োঃ 
. ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং এবং ষট্‌ পুত্রাঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা মৃদ্ধাবসিক্ত, 
অন্বষ্ঠ, মাহিত্য ) দ্বিজধর্ষর্ণঃ উপনেয়াঃ। যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্নীঃ 
স্থতাদয়ঃ প্রতিলোমজান্তে শৃদ্রধন্্মাণঃ নৈষামুপনয়নমন্তি। ইতি কুল্ল,কঃ। 





ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] বৈগ্ভজাতির ইতিবৃত্ত ! ২৪৯ 


সঙ্গাতিজা স্তৈবর্ণিকেভাঃ সমান জাতীয়াস্ত জাতান্তে দ্বিজধন্ম্মাণ 
ইত্যেতৎ পিদ্ধমেব অনুগ্ধতে । অনন্তরজানাং তুল্যতাভিধানং ত্র 
প্রাপ্তার্থং। অনস্তরজ অন্ুলোম ত্রাহ্গণাৎ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিযাৎ 
বৈশ্ার়ং জাতা স্তেপি দ্বিজধর্্মাণঃ উপনেয়া ইত্যার্থ,। উপনীতাশ্চ 
ব্বিজাতি ধর্দৈঃ সার্ক অধিক্রিযন্তে। যে পুনরপধ্বংসজাঃ সম্করজাঃ 
তে শুদ্রাণাং সধর্্মাণঃ সমানাচারাঃ। অনস্তর গ্রহণং অন্থুলোমোপ 
লক্ষীর্থমেব তেন বাবহিতোপি ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ গৃহাতে। টু 
হখ্যাতিরিক্ত ত্বাৎ ন শৃদ্রায়াং জাত; পারশব: | ইতি মেষাতিথিঃ। 

ইহাদ্বারা অন্ষ্ঠের দ্বিজত্ব ও উপনয়নাদির অধিকার বিশদ ভাবেই 
সমর্থিত হইল। এখন তীহারা যে দ্বিজশ্রেণীতে ৩য় তাহা প্রদর্শিত 
হইতেছে । যথা__ 

রন্ষমৃদ্ধীবসিক্তশ্চ বৈগ্ভঃ ক্ষত্রবিশাঁবপি । 
অমী পঞ্চ দ্বিঙ্গ' এষাং যথা পূর্বর্চ গৌরবং ॥ 
শব্দকল্পদ্রমধূতহারীতবচন । 

ব্রাহ্মণ, মৃদ্ধাবপিক্ত, বৈপ্ধ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই ৫ জন দ্বিজ এবং 
ইাদিগের সধো পূর্ববর্তী পরবর্তী হইতে গরীরান্‌। সুতরাং এই 
প্রমাণবলে বৈগ্যগণ ক্ষত্রিয় হইতেও উচ্চতর জাতি বলিয়া সপ্রমাণ 
হইতেছেন। 

ফলতঃ পুর্বকালে মাতা যে কোন জাতীয়াই কেন হউন না, 
সন্তান স্ব স্ব পিতার জাতি প্রাপ্ত হইতেন। এখনও মান্দ্রীজ প্রস্তুতি 
স্থানে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতেও ব্রাহ্মণের শৃদ্রা স্ত্রীজাত 
পুল্রপন্তান বাক্মণ বলিয়া ও কন্তা শূদ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন। 
অন্বষ্ঠগণও একদিন পিতার জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়। স্বীক্কত হইতেন, 
তখন ব্াক্গণের বাণী জ্্রীজাত সন্তান ও ব্রাহ্মণের ক্ষভ্রিয়া ও বৈশ্তা 





২৫5 ভারতা। [ ভা, আবাঢ়, ১৩৯৯ 


পরিগণিত হইতেন। যেমন পরশুরাম (তাহার মাতা রেগুকা' ক্ষত্রিয় 
কন্তা ), ব্যাস (মাতা ধীবর কন্তা ) ও অমৃতাচাধ্য (পিতা ব্াহ্ষণ, মাতা 
বীরভদ্রানারী বৈশ্ত কন্ঠ, ইনিই অথ জাতির আদি পুরুষ ) গরভৃতি। 
ক্রমে গুণের আপেক্ষিক লাঘব বশতঃ মৃদ্ধাবসিক্ত ও অহ্্ঠগণ মুখ্য 
্রাঙ্মণ না হই! গৌণ ত্রাঙ্গণ নামে কথিত হয়েন। ব্রাহ্মণসস্তান শূক্র- 
মাতৃক পারশবগণ ত্রাঙ্গণ্য লাভের অধিকারী নহেন, কিন্ত তথাপি 
তাহারা পর্বান্ত একতর ত্রাঙ্গণ বলিগ্না স্বীক্কত ছিলেন, তাহারা মদ্রাদি 
দেশে দেবলের কাঁজ করিতেন 1১) স্তরাং ধাহার পিতা মহান্‌ আর্য্য 
বর্ণগুরু ব্রাহ্ষণ জাতি, ও মাতাও বিশুদ্ধ দ্বিজাতি বৈশ্তকন্যা সে 
অস্্ঠের ত্রাঙ্মণ্য কিছুতেই ব্যাহত হুইতে পারে না ও ব্যাহত ছিল না, 
এ বিষয়ে শান্ত্রে এই সকল প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা-_মহাভারত-__ 

. . তি! ভার্্যাব্রাহ্মণন্ত, দে ভাধ্যে ক্ষতিরস্ত তু। 

বৈশ্ঠঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ 
৪৪অ-_মহাভারত অন্ুশীসনপর্ব | 

্রাঙ্মণের__প্রাঙ্মণী, ক্ষ্রিয়া ও বৈশ্তা, এই তিন স্ত্রী; ক্ষজিয়ের__ 
ক্ষত্রিয়া ও বৈত্ঠা, এই ছুই স্ত্রী; এবং বৈশ্তের মাত্র সজাতীয়া এক স্ত্রী, 
ইহাতে তাহাদিগের ব্রাহ্মণ মুর্দীবসিক্ত অস্বষ্ঠ ; ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য এবং 
বৈশ্ত এই যে সকল সন্তান হয় তাহার স্ব স্ব পিতার সম অর্থাৎ সমান 
জাতীয় বলিয়া স্বীকৃত । 

সুতরাং এ বচন বলে অন্বষ্ঠ একদিন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে ? 

উল্ত মহাভারতেই অন্থাত্র বণিত আছে-_ 


(১) শৃদ্রাাং বিধিনা বিপ্রাত্জাতঃ পারশবো মত: । 
মন্্রকাদীন্‌ ফলাশিত্য গীবেযুঃ পূজকাঃ স্তাঃ 1 


ভা, আযাঢ়, ১৩০৯]  বৈস্কজাতির ইতিবৃত্ত। ২৫১ 


জনক উবাচ ।-_বর্ণে বিশ্েবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে) 
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্‌ ব্রুহি বদতাং বর ॥ 
বদেতৎ জাক়তেহপত্যং সএবায়মিতিশ্রুতিঃ | 
কথং ব্াহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ ॥ 
পরাশর উবাচ। এবমেতন্‌ মহারাজ ! ঘেন জাতঃ স এব সঃ। 
তপরত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ ॥ 
সুক্ষেত্রাৎ চ সুবীজাচ, চ পুণ্য! ভবতি সম্ভবঃ। 
অতোহন্ততরতো। হীনাৎ অবরো নাম জায়তে ॥ 
জনক বলিলেন হে মহর্ষে। এক বর্ণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ 
বর্ণের উৎপত্তি হইবার কারণ কি? শ্রুতিতে লিখিত আছে মাতা যে 
কোন জাতীয়াই হউক না, সন্তান যাহার ওরস জাত তাহারই জাতি 
প্রাপ্ত হইবেন? অতএব ব্রাহ্মণের -কষত্রিয়া, বৈশ্া ও শূদ্র স্ত্রী জাত 
সন্তানেরা কেন সৃদ্ধাবসিক্ত, অস্ষ্ঠ ও পারশব এই সকল পৃথক্‌ জাতি 
বলিয়া পরিগণিত হয়? কেন মুখ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয় না? 
পুর্বে হইত, এখন হয় না কেন? 
পরাশর বলিলেন, “হে মহারাজ! আপনার কথাই সত্য, পূর্বে 
সন্তান, পিতার জাতিই প্রাপ্ত হইত কিন্তু এইক্ষণ গুণের অপকর্ষবশতঃ 
ভিন্ন জাতি বলিয়া মেদ্ধাবসিক্ত, অন্ষ্ঠ প্রভৃতি) কথিত হইতেছে । কিন্ত 
ফাহাদিগের মাতৃকুল, দ্বিজ ও আধ্য এবং পিতৃকুলও উচ্চতর, তাহারা 
পবিত্র জাতি বলিরা স্বীকৃত ।” বৈদ্যগণের মাতা ও পিতা উভয়ই 
আর্ধ্য ও দ্বিজ বর্ণ, সুতরাং তাহারা একটা উচ্চজাতি তাহা মনে করিতে 
হইবে? অপিচ তাহারা অতি পূর্বকালে একবারে মুখ্য ব্রান্গণ বলিয়াই 
গৃহীত হইতেন তাঁহাতেও কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু শেষে 


মান্য স্যার স্যার জেরার সারার নহিএনুযাররান. নিপল. স্রাহ 


২৫২ ভারতী । [ ভা, আবাঢ়, ১৩০৯ 


মিশ্র (মিছির) ত্রাঙ্গণ বলিয়া পরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। মিশ্র ব্রাহ্মণ শব্দের 
ইহাই বুাৎপত্তর্থ যে ছুই জাতির মিশ্রণে জাত ব্রাহ্গণ |» 
মুদ্ধীবসিক্ত ও অন্বষ্ঠগণ যে ভিন্ন জাতিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াও 
ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইতেন, সে বিষয়ে শান্ত্রর প্রমাণ এই, যথা__ 
্রাহ্গণ্যং ব্রাঙ্গণাৎ জাতঃ ব্রাঙ্গণঃ স্তাৎ ন সংশয়; | 
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্তাৎ বৈশ্তায়ামপি চৈব হি ॥ 
অত্রাঙ্গণং তু মন্যাস্তে শৃড্রাপুত্রমনৈপুণাৎ। 
রঘু বণেধু জাতো হি ত্রাঙ্গণাৎ ্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ 
মহাভারত । 
ব্রাহ্মণ হইতে ক্রান্মণীতে জাত সন্তান বে ব্রাঙ্মণ হইবে, তাহাতে 
কোন সংশরই নাই, তরাঙ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াজাত মূর্ধাবসিক্ত ও ত্রাঙ্মণ 
হইতে বৈশ্তাতে জাত অস্্ঠও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থীরুত। কিন্তু পাঁরশক 
শৃত্রাজ বলিয়া তরাহ্মণ নহেন। ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে-_ 
উচ়ায়াঃ হি সবর্ণায়াং অন্তাং বা কামমুদ্ধহেং । 
তশ্তামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ 


ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সবর্ণ কন্ঠা। বিবাহ করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে অসবর্ণ। 
কন্তারও পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাদিগেরই দেই অসবর্ণ 
সত্রীজাত সন্তানেরা পিতৃসাজাত্য হইতে পরকুষ্টরূপে .( একবারে ) হীন 
হইবে না সতরাং কিছু ন্যুন হইবে । অতএব এতদ্বারা মুদ্ধাবসিক্ত ও 
অন্ষ্ঠের গৌণ বাঙ্ণ্য সপ্রমাণ হইতেছে। 





* ইহার প্রমাণ কৈ? সত্যানুসন্িৎসার দ্বার! স্বশ্রেণীর মর্ধ্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা প্রত্যেক 
মনুষ্যেরই কর্তব্য। বৈদ্যকুলভিলক - লেখক মহাশয়ের প্রযত্র সেজন্ত প্রশংসনীয় 1 
কিন্তু মিশ্র অতি উচ্চশ্রেণীর হিনুস্থানী ব্বাক্ষণ। ভাহাদের উপাধির শলার্থ মাত্র 
ধরিক্লা অন্য কোন প্রমাণ ও অনুদন্ধান নিরক্ষেপ হইয়। ভাহাদের. প্রতি বর্ণসস্করত 
আরোপ করিলে তাহা কি পত্তিত সমাজের গাঠা ০৯৯০ 2১ 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] বৈদ্থজাতির ইতিবৃত্ত । ২৫৩ 


মন্থ বলিয়াছেন_-(১০--অ)। 
সত্াঘনস্তর জাতাস্থু দ্বিজেরুৎপাদিতান্‌ স্ৃতান্‌। 
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোৌষবিগহিতান্‌॥ ৬ ॥ 
অনন্তরান্থ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ | 
দ্বেকাস্তরেধু জাতানাং ধন্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিং ॥ ৭ ॥ 
অর্থাৎ মাতৃকুলের হীনত্বনিবন্ধন অনন্তর স্ত্রীজাত সন্তানেরা ৫ম 
বচনানুসারে পিতার মুখ্যজাতি ( জাত্যাজ্ঞেয়াঃ) প্রাপ্ত হইবে না, 
কিন্ত তাহারা পিতার জাতির সদৃশ বলিয়া গণ্য হইবে। একাত্তর . 
ও দ্যন্তরবর্ধ্যা ভ্্রীজাত সস্তানদিগের সন্বন্ধেও ইহাই ধর্্যবিধি বলিয়া 
জানিবে। অর্থাৎ তাহারাও পিতৃসদৃশ বলিয়া গণ্য হইবে । সুতরাং 
অন্বষ্ঠ পিতৃতুল্যত্থ নিবন্ধন একতর ব্রাহ্মণ হইতেছেন। 
মনু অন্ত শ্লোক (১০ অ--৯) বলিয়াছেন, ক্রি হইতে শৃদ্রাতে 
জাত সন্তানের নাম উগ্র (আগুরি ১, সেই উগ্রগণ “কগভ্রশুদ্রজস্তঃ', | 
কাজেই তাহাতে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলেরই সঙ্বন্ধ বর্তমান 
থাকিয়া উগ্র ক্ষজিয্নগণ একতর ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া আসিতে- 
ছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণপিতৃক বৈগ্েরা। কেন প্র কারণে অস্থষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিগণিত হইবেন না? অন্বষ্ঠের নায় উগ্রও আপন পিতার 
একান্তর স্ত্রীজাত সন্তান। বদি উগ্রের শরীরে ক্ষত্রিয়ত্বও থাকে তবে 
কি. হেতুতে অন্বষ্টের শরীরেও বরাহ্মণ্য থাকিবে না? 
আমাঁদিগের এই সকল প্রমাণ মহামান্ত হিন্দু শান্ত্রোক্ত। সুতরাং 
ইহা কেন অবাধ প্রমাণ বলিয়। গৃহীত হইবে না? যদি কেহ এই 
সকল বচনের আর কোন ভিন্নার্থ করিতে পারেন তবে আমরা তখন 
অবশ্তই পরাজয় স্বীকার করিব। 


নিব ভীম -শল্গা ভাপপহ্াণ করিলাহ্ব । র্জাভাবরা বজ্ঞাদাশও 


২৫৪ ভারতী । [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


প্রাচীনারা ( ধীাহারা ধনমদে সত্যের অপলাপ করিতে শিক্ষা করেন নাই 
এখনও হিন্দুর সারলা বজ্গায় রাখিয়াছেন । তাহাদিগকে বদ্ধি বামুণই 
বলিয়া থাকেন । 

ফলতঃ বৈগ্ভগণ কি দে অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন? না কখনই 
নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সকল জাতিরই আদিনিবাস। মুষ্টিমেয় 
বৈগ্ভসস্তান বঙ্গদেশে আসিরা উপনিবিই্ হইরা থাকিবেন । আদি স্থান 
নিশ্চয়ই অসংখ্য অস্বষ্ঠে পরিপূর্ণ ছিল, তীহারা কি সমূলে নির্বংশ হইয়া- 
ছেন? অবশ্য লিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি অস্বষ্ট, অঙথষ্ঠ 
“কীরস্ত” (কায়প্টোহক্ষরজীবকঃ__হলারুধঃ ১ হইয়া গিয়াছেন, তাহার। 
প্রদেশে অগষ্ঠ কারস্থ নামে বিদিত। কিন্তু ধাহারা স্বজাতির বৃত্তি 
চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন নাই, তাহারা অবশ্যই এখনও বিদ্ভমান 
রহিয়়াছেন। উহারা কেহ অমৃতসেনী ব্রাহ্মণ, কেহ বা মিছির ব্রাহ্মণ 
নামে পরিজ্ঞাত। বৈগ্ঘবৃত্রিক সমুদীয় মিছিরদিগকে আমরা অস্বষ্ঠ 
্রাঙ্মণ বলিয়া মনে করি। মথুরার পণ্ডিত চন্দ্রসেন চৌবে, কলিকাতায় 
চিকিংস। করিতে আসিয়া ছিলেন, উহার! নিশ্চয়ই অন্বষ্ট প্রাঙ্গণ বটেন। 

আরও একটী কথা দেখিতে হইবে, যেমন বঙ্গদেশে লোক আসিয়া 
উপনিবিষ্ট হইয়াছে, তেমনই দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও লোক যাইয়া 
উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন । স্ৃতরাঁং তত তৎ স্থলেও অস্ষ্ঠগণ মুখ্য বা 
মিশ্র ব্রাঙ্মণরূপে নিশ্চয়ই বিগ্ঠমান আছেন । 

আমাদিগের কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দি প্রভৃতি উপাধিধারী 
কতকগুলি বৈগ্ত মহারাই্ী দেশে গমন করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় 
ভর্তসেেন মল্লিক মহাশর ইহা ২২৫ বংসর পুর্বে নিজ গ্রন্থে লিখিয়া 
গিয়াছেন *। বোম্বাই অঞ্চলেও আমিষাশী এক শ্রেনী ব্রাহ্মণ আছেন, 





মিলিক়া “রাত নি বাপু ননী নিউরন রা 
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তাহারা “সেনবী ব্রাহ্মণ” নামে প্রথিত, এবং তাহারা বঙ্গদেশ হইতে 
তথায় উপনিবিষ্ট, তাহাও বে দেশে পরিজ্ঞাত। পুজ্যপাদ সত্যেন্্রনাথ, 
ঠাকুর মহাশয়ও তদীয় “বোস্বাইচিত্রে” এ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন । 
সুতরাং বোপদেবাদি বাঙ্গালী অশষ্ঠ ব্রাহ্মণের! তথায় বাইয়া সেনবী ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা আত্ম! বিশ্বাস করিতে পারে। 

উৎকলে দাশ শন্া, ধর শন্মী, কর শর্মা, সেন শর্মী, গুপ্ত শরম ও 
দেব (দে) শর্মা আখ্যাধারী বহু ব্রাহ্মণ আছেন। এই কলিকাতাতেও 
তাহারা নানাস্থানে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগকেও অস্ষ্ঠ 
ত্রাঙ্ষণ মনে করা ধৃষ্টতার কাধ্য নহে। 

যে গয়ালীদিগের* পদপ্রান্তে আমূল ব্রা্ষণ সন্তান সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 





* অন্ুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া! গেল গ্রয়ালীরা অন্বন্ঠ নহেন মাথুর আ্াঙ্গণ। 
পুরাণে ইাহাদের উৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যখ।__“বরাহস্ত তু ঘর্দণ 
মাথুরে। জায়তে পুনঃ" যখন ভগবানের তৃতীয় অবতার মহাবরাহ দন্তদ্বার! 
পৃাখনীর উদ্ধার কারয়া ঘশ্মাস্তিকলেবর হন তখন তাহার দেহ হইতে মাথুর ব্রাহ্মণের 
উৎপত্তি হয়।. মাথুর ব্রা্গণের ব্রাঙ্মণ্য অতিপুরাকালের। মাথুরের! ভীর্থগুরু, কেবল 
তীর্থেই ইহার! পূজিত হন। আর গরাক্ষেত্রে বিষুপাদপদ্মে ও অস্ান্ত স্থলে 
শ্রাদ্ধকালে যাহারা মন্ত্রপাঠ বা পৌরহিত্য করেন তাহার! শাকদ্বীপা ব্রাহ্মণ । 
শীকদ্বীপীর। গৌড়দেশে ( বঙ্গদেশে ) আচাধা-ত্রা্গণ নামে অভিহিত। ইহীর। 
গয়ায় তন্ধারক ব! পুরোহিতের কাধা করেন। প্রমাণ বথ| '_-বাক্গণবিশেষস্য 
নামবিশেষপ্রশ্নে ব্রঙ্গযামলে চতুর্দশাধ্যায়ে। শরদ্বীপে চ বেদাগ্রিঃ শাকদ্বীপে চ 
সিদ্ধকঃ | ভুমধো চ ব্রহ্গচারী দৈবজ্ঞে। দ্বরকাপুরে ॥ দ্রাবিড়ে মৈথিলেচৈব গ্রহ- 
বিপ্রেতি সংজ্ঞক?। অঙ্গদেশে ধর্দবস্তা পাঞ্চালে শাস্্রীসংজ্ককঃ॥ সারস্বতে শুভমুখো। 
গান্দারে চিত্রপণ্ডিতঃ। ' তৈরহ্রতে তিথিবিপ্রো নাটকে খক্ষস্থচকঃ ॥ উদ্যানে জ্যোতিষী 
বিপ্রো ব্রদ্ধলে বিধিকারকঃ | বভ্রাটে যোগবেত্তা চ নিটালে দেবপুজকঃ॥ রাঢ়দেশে 
উপাধ্যায়ে। গয়ায়াং তন্্রধীরকঃ ! কলিঙ্গে জানবিপ্রঃস্যাৎ আচার্যে। | গৌড়দেশকে ॥ 
বজদেশীয় আচার্যেরা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সরযূপারী ও শাকন্বীগী। রাজা শশান্ক 
কুক আহত হইয়া ধাহার। বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন তাহারা সরঘৃপারী । আর 
যাহার। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রথম মগধেও তত্য়র বঙ্গদেশে আসি বাস করেন 
ভাহ।রা শাকদ্বীপী! বদেশ ব্যতীত গৃর্না, পটিন।, গাজীপুর, সাহ।বাদ, গৌরক্ষপুর, 
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করিয়া থাকেন, উহারাও অশ্ব্ঠ ব্রাহ্মণ ভিন আর কিছুই নহেন। 
উহাদের উপাধি সেন, দত্ত ও গুপ্ত? মতিলাল সেন গয়ার সর্ধপ্রধান 
পাণ্ডা। ইহ্াদিগকে মুখ্য ত্রাঙ্গণ না ভাবিয়া, গৌণ ব্রাঙ্গণ অন্ষ্ঠ ভাবা 
কি অন্তায় হইবে? 

বৈগ্ভ শের অপত্রংশে প্রাক্ৃতভাষায় “বেজ্জ”। উহার অপত্রংশে 
বঙ্গভাষায় বেজ (ব্যাজ) হ্ইক্মাছে। বঙ্গদেশের বৈশ্যগণকে বেজ 
ও বৈগ্ভ স্ত্রী্ণকে বেছ্জী বা বেইজানী বলে। শ্রীরামের বানর 
ডাক্তার স্ুষেণও স্থষেণবেজ নামে আহৃত। আমি এই অজুহতে 
আসামের বেজ বড়,য়া শশ্মাগণকেও অথষ্ঠ ত্রাহ্মণ বলিঘ্কা মনে করি। 
বঙ্গদেশ হইতে জাতিজোত আসামে চলিয়া গেল, তাহার সহিত 
অন্বন্ঠ বা বৈদ্ধের ছুই একটা কলমও গিয়াছিল, একথা মনে স্থান 
দেওয়া অসঙ্গত নছে। বেজ বড়ুয়াদিগেরও বৈগ্চদিগের স্তায় চিকিৎ 
সাই জাতীয় বৃত্তি, স্থৃতরাং উহা অন্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই 
নহেন। বঙ্গদেশের ধরোপাধিক ত্রাঙ্মণদিগকেও আমরা বুথ অস্বষ্ঠ 
ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না। 

এখন তর্ক হইতেছে বঙ্গদেশের অঙষ্ঠদিগের ত্রাঙ্গণ্য গেল কেন ? 
কেন যাইবে না? 

যে দেশের সাত শত ত্রাঙ্গণ সাত শত শূড্রে পরিণত হইয়াছিল, 
.দে দেশের অন্বষ্ঠেরা থে মেথর হইয়া যায় নাই ইহাই সৌভাগ্য। 
ক্রিয়া লৌপে তখন বঙ্গবাসীরা অন্পৃপ্ত বস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। 
যদি হিন্দুর শাস্ত্র বত্য হয়, তাহা হইলে বেদ ও আচার শ্ববৃত্িক 
৪২ কনা বঙ্গীয় বাঙ্গণগণ এখনও শুদ্র ভিন্ন আর কিছুই নহেন। 
কিন্তু কান্যকুজের ৫ জন্‌ ব্রাহ্মণ ও পরে ৫ জন বৈদিক আসিয়া! 


ধু শা 0৯০৮৮০১ ৬৯১০-৩০-০৭ নিট নিরব... হত রি. রর 
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ঘটল না। তাই বঙ্গের বৈগ্দিগের ত্রাহ্ষণ্য অস্তাচলচুড়াবলম্বী। , 
সম্বন্ধ নির্ণয়ে এবিষয়ে একটী প্রশস্ত কারিকা ধৃত আছে বাহুল্য 
বোধে গুহীভ হইলনা। কিন্তু এই মহান্ধকারেও বৈদ্ের সংস্কতের 
পঠন, পাঠন ও অদাস জীবন, এখনও তাহাদিগের রসাতল গত ত্রাঙ্মণ্যের 
সাক্ষা দান করিতেছে! আমরা বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও সামাজিক 
আভিজাতা দন্গন্ধে বাহ শাস্ত্রে পাইয়াছি তাহা লিখিলাম। এইক্ষণে 
মাননীয় সত্য গ্রকাশ ভদ্টাচার্য মহাশয় গত কান্তিক মাসের ভারতীতে 
এই জাতি সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে কিছু বলিব? 
মহর্ষি মেধাতিথি মন্ুর-_ত্াহ্ণাৎ বৈশ্ঠকন্যায়া অন্বষ্ঠ: নাম 

জায়তে” এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বাইয়া বলিয়াছেন__ 
.. পকন্যা গ্রহণং ্ীমাহোপ লক্ষণার্থং ইতি ব্যাচক্ষতে নৈশস্তিয়া 
, মিত্র” | 

ভট্টাচার্য মহাশয়-_আবার মেধাতিথির ভাষ্োর অর্থব্যাখ্যা করিতে 
বাইয়া বলিয়াছেন_-“অর্থাৎ এই শ্রোকে যে বৈশ্তকন্তা শবের প্রয়োগ 
আছে উহার অর্থ বৈশ্য জ্ী। অতএব , মেধাতিথির মতে ব্রাহ্মণের 
ইউ্রসে থে কোন বৈশ্তন্্রীর গর্ভজাত সন্তান অন্বষ্ঠ। ইহাতে ব্রাহ্মণের 
পরিণীতা: পত্রী বুঝাইলন। | অতএব ধর্মপত্রীর গর্ভজাত না হইলে 
অবৈধ সন্তান ভয়। প্রাচীন বিজ্ঞ বৈদ্থগণ--বরং বৈশ্যত্ব কিংবা 
শৃদ্রত্ব স্বীকার করিতেন তথাপি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান 
বলিতে সম্মত হইতেন না। কিস্ত আধুনিক নব্য শিক্ষিত বৈদ্যগণের 
মত স্বতন্ত্র” | 

ভট্টাচাধ্য মহাশর বোধ হয় স্মৃতি শাস্ত্রে নৃতন ব্রতী। তাহার 
শ্যাম কেশও বোধ হয়. এখন্‌ ধবলিমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, 
কবিািল- ভিটা শান্সর রক আজাহার কানে 2৫ লাকা এত ওক 


২৫৮ ভারতী। [ ভা, আষাঢ়, ১৩৯৯ 


ব্রাহ্মণ অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিবেন, কার কার কন্যা বিবাহ 
করিবেন মন্থু তাহ। ৩য় অধ্যারের ১২১৩শ শ্লোকে বলিয়া দশমাধ্যায়ের 
৬৮৯ শ্লোকে সেই অসবর্ণ বিবাহে উৎপন্ন সন্তানদিগের কথা বিবৃত 
করিলেন। এবং তথায় তিনি বলিলেন ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে 
থে সন্তান হইয়াছিল, তাহার নাম অস্বষ্ঠ। 

মেধাতিথি জানিতেন বে দেশে ভট্টীচাধ্য মহাশয়ের ন্যায় ছুই 
একটা মহাপ্রাণী জন্মা আশ্চর্য্য নয়, তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
বলিলেন ষে এই যে কন্যা শব আছে ইহা! দ্বারা কেহ এমন মনে 
করিওনা যে ত্রাঙ্গণ বৈশ্যের কন্যাতে অনুঢ় ভাবে এই কানীন সন্তান 
জন্মাইয়া ছিলেন। মনু ছন্দোন্ুরোধে ও বিবক্ষা বশতঃ এখানে কন্যা 
শবের প্রয্বোগ করিয়াছেন । ফলতঃ এই বৈশ্যকনযা অর্থ বৈশ্য স্ত্রী। 

ব্রণান্বেধী ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের ইহাতেও গতিরোধ .হইল না, তিনি 
বলিলেন “বৈশ্য স্ত্রী”__অর্থাৎ বৈশোর স্ত্রী |! 

আমরা মনে 'করি এখানে মেধাতিথির “বৈশ্ন্ত্ী” এই পদটীভে 
ষষ্ঠী মমীস নহে, ইহা কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন পদ । উহার অর্থ ব্রাহ্মণের 
বৈন্ঠা স্ত্রী অর্থাৎ বৈশ্তজাতীয়া নিজ পরিণীতা পত্ধী। 

পাঠক দেখুন কুক তক্জগ্ত বলিয়াছেন কন্তা গ্রহণাদত্র উচ়াা মিত্য- 
ষ্যাহাধ্যং। বিশ্নাস্বেষ (বিবাহিতাস্বেষঃ) বিধিঃ স্বৃতঃ__ইতি যাল্ঞবান্ধ্যেন 
 স্কুটাকৃতত্বাচ্চ। ব্রাঙ্গণাৎ বৈশ্য কন্তায়া মূঢায়াং অস্বষ্ঠাখ্যো জায়তে। 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ ব্স্তাটীও না নাড়িয়াছেন তাহা নহে; তথাপি 
স্বাদগ্রহণে কেন এত গোলযোগ ঘটিল আমর! তাহা বুঝিতে অত্যক্ষম। 

মেধাতিথি যে অন্বষ্ঠকে বৈধ সন্তান জানিক্বা (১০ অ--৪১ শ্লোকে) 
_ দ্বিজাতির দশবিধ অধিকারে সম্পূর্ণ স্বত্ববান্‌ বলিলেন, তিনি সেই 


০০22 ৩৮ --48 


ভা। আবাঢ়, ১৩০৯] বৈগ্ভজাতির ইতিবৃত্ত । ২৫৯ .. 


মন ১০--অ--৭ শ্লোক) স্পষ্টতই বলিয়াছেন “ধর্দ্যং বিস্থাৎ ইং 
বিধিং/ | যদি অন্বষ্ঠ বৈধ সন্তানই না হইবেন তাহা হইলে মন্ু কি 
বিধি প্রণয়ন করিয়া পরক্ত্রীগমনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ইহাই বুঝিতে 
_ হইবে? “ব্যভিচার কর ও উহাই ধন্ধ্য বিধি”, মন্ুর বচনের কি ইহাই 
« প্রক্কতার্থ? ব্যভিচারজ হইলে সে বর্ণসঙ্কর হয়, বর্ণসঙ্কর হইলে সে 
শুদ্রধন্মী হইয়া থাকে । মেধাতিথি যাহার ছ্বিজত্ব সংস্থাপনে অতীব 
আগ্রহবান্‌ সে ব্যভিচার জাত এ বড়ই বিচিত্র বারতা! “পতিতো 
জার দোষতঃ”_-যে জারজাত সে পতিত হইয়া থাকে, সমাজে কি 
বৈগ্ভেরা অনাচরণীয় অস্পৃশ্য পতিত জাতি ? 
মন্ু অসবর্ণ বিবাহের মত দিয়াছেন, সে বিবাহে কে কে জন্মিয়াছে 
তাহাদের নাম লইয়াছেন এবং তাহাদিগকে পিতার অপসদ পুক্ত 
বলিয়াছেন। তাহারা ধর্মপত্ীর সন্তান নয়, একথা বলা কি সম্পূর্ণ 
বিক্কৃত বিচেষ্টা নহে? মন্থ অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিলেন এবং 
অসবর্ণা স্ত্রীগণ গৃহে আনীত হইলে কি ভাবে সপধ্ধিত হইবেন তাহারও 
ব্যবস্থা দিতে বিস্মৃত হয়েন নাই । যথা__ 
শুরুবত প্রতিপুজ্যাঃ স্থ্যঃ সবর্ণা গুরু যোধিতঃ | 
অসবর্ণাস্ত সম্পৃজ্যাঃ প্রত্যুানীভিবাদনৈঃ ॥ ২১*-_২অ। 
গুরুর সজাতীয়। স্ত্রীকে শিষ্যেরা গুরুর ন্যায় পুজা করিবেন । 
কিন্তু গুরুর অসবর্ণা স্্রীদিগকে পাদম্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিবেন না, 
দেখিয়া গাত্রোখান ও মুখে নমস্কার করিবেন । 
সুতরাং বুঝিতে হইবে অসবর্ণা জীগণ ধর্শপত্ী, বৈধপত্তী ও তৎ 
সম্ততিগণও বৈধ সন্তান ও বৈধ বংশধর । এবং উহারা রিক্থভাগীও 
বটেন। 
মন্থুশান্্র বচন প্রণয়ন করিয়ী ব্যভিচারের সমর্থন করিয়াছেন ও 

“দেই ব্যাভিচারিণীদিগকে অভিবাদনাদিও করিতে বলিয়াছেচ বোধ হয 


৯৩০ ভারতী। [ ভা, আফাঁটি, ১৩০৯ 


খঞ্তুপাঠের কর্ণ হৃদয়রহিত লম্বকর্ণ ভিন্ন আর কেহুই সে কথা মনেও 
গ্কীন্মদিবেন না। 

৮: গাউিট্রাচার্ধ্য মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন--“্য্দি বৈগ্যগণকে অথষ্ঠই ধরিয়া 
জঞ্তযা ক্ায়।” বৈদ্য ও অন্ষ্ঠ এক, ইহা একটী স্বীরূত সত্য ও 
রিজ্ঞাঞ্ তথ্য । আমরা তাহা সপ্রমাণও করিয়াছি, এবং ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় ৪য় বৈ বাঁ অহ্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন সেটাও তাহার 
শ্বাঙ্কানভিজ্ঞতার অন্তর পরিচয় ! বৈধ অন্ুলোমজগণ বর্ণসঙ্কর নহেন। 
ছুই কর্ণ ন্যগ্তাত হইলেই তাহাকে বর্ণ সঙ্কর বলে এ ধারণা সম্পূর্ণ 
অমূলক । | 
: * “ওজ্কট্রচার্া মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন বৈদ্য ও কায়স্থ সমান। আমরা 
বৃত্ত »এ-ক্রথার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি বদি ইংরাজ আমলের 
ক্ষু্দর পীরীক্ষমকল ও কাজকর্মের অবস্থা দেখিয়া একথা বলিয়! থাকেন 
সব'বজ্বাঙ্খরাও তাহাতে তথাস্্ বলিব। কেননা আধ্যাত্মিক বিষয় 
নবধদতপ্িল্গে বর্তমান পার্থিব উন্নতিতে আান্গণ, বৈগ্ঠ ও কায়স্ত বে প্রার 
সমান তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি যদি জাতিগত আভিজাত্য 
বিষয়েও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন তবে অন্তাঁয় করিয়াছেন। এ 
ছুই ভ্বাতি. কেন দিন সমান ছিল না; কোন দিন সমান বলিয়া গৃহীতও 
হইকন্র-প্তারেকন্ঠ। এ হিন্দুর জাতি। ধনসম্পদে ইহার গৌরব লাঘব 
ঘাটেবল্টা+-এইকর বিলাতি লর্ভসিপ নহে। 

সকলেই জানেন ময়মনসিংহ, শ্রীহষ্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা 

এইই €ষ্টানক্রিলাল্ু-বৈগ্ভ ও কায়স্থে আদানপ্রদান হইয়া থাকে। 
নটি ১মহাশ্স্থ দি জানিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রী সব অঞ্চলের 
একজন কাঁয়স্তকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন; বৈদ্যগণ, 
থান্-কৃ্িন্ডের নিকট ক্মহোদ্চ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত। . 

5২ আন বরারদিকশ্ মাফ ক, গুহ ও মিত্র উপাধিধারী কণয়স্থগণ, তত্রত্য 


ভা, আমা, ১৩০৯]  বৈগ্কজাতির ইতিবৃত্ত । : চা 


নন্দী, দন্ত, ধর ও কর উপাধিধারী কায়স্থের নিকট অতি হেক্ন কারস্থ। 
কায়স্থের মধ্যে নন্দী, দত্ত, ধর ও কর শ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। কেন? এই 
নন্দী, দত্ত, ধর ও কর কায়স্থেরা বৈগ্য ছিলেন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। 
এঁকারণে বারেন্্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে দাশ ও নন্দী রানা 1 
বনু ঘোষাদি নহে । 


কাশীতে কৃষ্ণপ্রদর্র বাবুর মোকদমায় হাবড়ায় বিহারীলাল ভঙ্ 
জমিদার মহাশয় সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছেন আমি কায়স্থ, কৃষ্ণ প্রসন্ন 
বাবু বৈদ্ভ। তিনি আমা অপেক্গা জাতিতে ও বয়সে বড় বলিয়া 
তাহাকে প্রণাম করি । 


হিতবাদীর মোকদদমার বাবু চক্ত্রনাথ বন্তু এম্‌, এ, ও বাবু গোলাপচক্জ্ 
শাস্ত্রী বিশদাক্ষরে বলিয়াছেন আমরা শুদ্র তজ্জন্ত আচমন মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে পারি না। 

ংস্কত কলেজে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পূর্বে রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন 

অন্ত জাতি পড়িতে পাইত না। শল্তু বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বিদ্যাসাগর 
চরিত্রের ৯০ পৃষ্টায় তাহা, বর্ণিত আছে। তথায় কায়স্থ শুদ্র বলিয়া 
বিবৃত। 

শাস্ত্রে আছে “ন শুদ্রা্র মতিং দগ্যাৎ”-_আমর! ব্যবহারতঃ দেখিতেছি 
কায়স্থগণই শুদ্র বলিয়া মতি-লাভে বারিত ছিলেন । তাই দেবনাগরা+ 
ক্ষরে অনধিকারী কারস্থের লিখন জন্ঠ কায়তি নাগরীর স্থষ্টি। কিন্ত 
পক্ষান্তরে বৈদ্যগণ ত্রাহ্মণবৎ সংস্কতের পঠন পাঠনায় অধিকারী; সংস্কৃত 
্রন্থগুলিও ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কায়স্থক্ৃত নহে। বৈগ্ধের উপাধিগুলি 
দেখিলেও উ্টাচার্ধা মহাশয় বুঝিতে পারিবেন । 

কায়স্থের উপাধি__দক্তিদার, শীকদার, সরদার, তরপদার, মাবী, 
সরকার ইত্যাদি। আর বৈদ্যের উপাধি__বিদ্যার্ণব, বিগ্তারত্ন, সার্বভৌম, 


২৯২ ভাবতী। [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


শিরোমণি ও বাচস্পতি প্রভৃতি, ইহা ছাড়া কবিভারতী, কবিশেখর, 
কবিকর্ণপুর প্রভৃতি উপাধির ত অই নাই*।-- 

অপিচ ভাগারী, খানসামা, ফিরিওয়ালা, মুদি, দোকানদার, ঈ্াড়ী 
৪ মাঝী প্রভৃতি অসংখ্য কায়স্থ শ্রেণী আছে, যাহারা যে কোন ভদ্র 
কায়স্থের কন্তাগ্রহণে ও কন্তাদানে অধিকারী । এ হেন হীনকর্মা 
কায়স্থ, অহীনকর্মী, একতর ব্রাহ্মণ বৈদ্ের সমান একথা! বলা ধৃষ্টতা 
বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

প্রকৃত সন্ত্রান্ত বংশজ কায়স্থগণ একথা জানেন না, তাহারা এখনও 
বৈগ্থ জাতিকে নমস্ত বলিয়াই অবগত আছেন। 

আমরা নিম্নে বৈগ্ৃজাতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্তের মত উদ্ধৃত 
করিলাম । 

১7 বঙ্গীয় সমাজ প্রণেতা বাবু সতীশচন্ত্র রায় চৌধুরী, এম এ, 
বি এল্‌,-টাকী ।__বৈগ্যগণ প্রধানতঃ সেন-গুপ্ত, দাশ, আখ্যাধারী। 
সমাজে ইহার! ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে ব্াক্ঈণের নিয়ে আসন 
গ্রহণ করেন। ৮৪ পৃষ্ঠা ।__ 

২। সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি অধ্যক্ষ 
হুগলি নর্শ্যাল স্কুল ।__ইহীরা ক্ষভ্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের 
নিয়ে আসন গ্রহণ করেন। স্তলবিশেষে ইহীদিগের আচার ব্যবহার 
প্রায়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ । এবং স্থলবিশেষে কায়স্থাদি- সং শূত্রের তুল্য । 
১৫১ পৃষ্ঠা ৷ 

রা * কর্ণ পূরাৎ হতো জাতো রাম চত্রঃ শিরোমণিঃ 

রম! নাথঃ সার্বভৌমঃ কন্। মেনাং ব্যুষাহ চ। 

রতি কান্ত স্তথ। গৌরী কান্তশ্চ রাম কাস্তকঃ। 
জ্যেক্ঠোহি ক! ভরণে মধ্যম: কবিভারতী । 

কনীয়ান্‌. ক্ঠহারম্চ......বৈদ্য কুল পঞ্জিক।-কণ্ঠহার। 


ূ প্রবন্ধ জেখক--এই গোৌয়ীকান্ত দশি কবি ভারতীর অধন্তন সন্ভ্রী__এবং লেখাকের 
পিতা--রামকু্চ বিদ্যার্ণবের বংশের দৌহিত্র ! 


ভা, আষাচ়, ১৩০৯] বৈদ্ধজাঁতির ইতিবৃত্ত ২৬৩ 


৩। পণ্ডিত বেণীমীধৰ স্তায়রত্ব জাতিকৌমুদী প্রণেতা ৩২ পৃষ্ঠা 1 

সকল সঙ্কর বর্ণের * মধ্যে আমরা বৈগ্য (অন্বষ্ঠ ) জাতিকে শ্রেষ্ট 
বলিয়া গণা করিতে সম্কৃচিত নহি) এই জাতির মধ্যে বহুতর খষি ও 
ধধিতুল্য মানব জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীর বহুপকার সাধন করিয়াছেন, 
এই জাতির ব্যবসা চিকিৎসা । এই জাতি "তি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা গ্রন্থ 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ছন্দঃ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ইহারা ব্রাহ্মণাদির স্তায় সংস্কারভাজন, এবং ত্রাহ্মণাদির স্ায় পূজনীয়, 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ লক্ষিত হয় না। 

৪। বাবু বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাঁধ্যায়। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ৬-৭ পৃষ্ঠা ।-- 
কাচড়াপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাঁশ একটা বৈদ্য বংশের আদি পুরুষ। 
তাহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের ছুই পুত্র-_ 
- ,বিজয়রাম ও নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খাত ছিলেন । সংস্কৃত 
ভাষায় তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি 'বাঁচম্পতিঃ 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার একটা টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র 
সংস্কৃত সাহিত্য, বাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাহার নিকট শিক্ষ? 
করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। 


স্তীউমেশচন্দ্র গুপ্ত। 





* ছুই বর্ণে জন্মিলেই সে বর্ণনস্কর হয় “এই বাল্য কুসংস্কার বশতঃ স্তাকসরত্ব 
মহাশয় বৈদাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন ।_-লেখক। 


ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল । 


(২) জমিদারদিগের পক্ষে অর্ধভূমিকরের নিয়ম । 


তা রাহারীরিওর দ্বিতীয় প্রস্তাব এইরূপ ছিল £__বেখানে 

তূমিকর জমিদারে দেন, সেখানে যে সকল জমিতে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত নাই, এরূপ স্থলে সর্ধত্রই ১৮৫৫ সালের সাহারাণপুর-বিধি 
প্রচলিত থাকা উচিৎ_-যাহাদ্ধারা প্রকৃত প্রজাকরের আত্কেক গভর্ণ, 
মেন্টকে দেরকরের নীমারূপে নিদ্দিষ্ট আছে। 

৯৮৫৫ সালে লর্ড ডালহেটসির গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিরূপিত এবং 
প্রচারিত সাহাণপুরনিয়মাবলীর ৩৬শ নিয়ম এইরূপ-_ 

“কোন' সম্পত্তির আয় শুষ্পারপে প্রায়ই নিশ্চয় করা যায় না কিন্ত খরচ বাদে 
গড় আর সম্বন্ধে আজকাল পর্ববাপেক্ষা নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ইহা দ্বারা 
কর নিদ্জীরপ অতিরিক্ত দাড়াইতে পারে, কারণ প্রকৃত গড় আরের ছুই তৃতীয়াংশ 
কোন ব্যক্তি বা দমাজ বহুকাল ধরিয়৷ সহজে দিয়া উঠিতে পারেন না, এইজগ্য 
গভর্ণমেন্ট বন্দৌবন্তী কাধ্যকীরকদিগের প্রতি আদেশের ৫২ প্যারায় লিখিত নিয়ম 
এন পারমাণে পারবর্তন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, যে, খরচ বাঁদে গড় আয়ের 
অদ্ধাংশের মধোই রাজার দাবী সীমাবদ্ধ থাকিবে! ইহার অর্থ এরূপ নহে যে প্রতে]ক 
সম্পত্তির গড় উৎপত্তির অর্ধাংশই রাজকররূপে লয়া। হইবে কিন্তু এই বিষস্ব 
এবং অন্ঠান্ত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে কলেক্টরের মনে রাখা কর্তব্য যে 
সাবধানে নিাঁত খরচ বাদ আয়ের, পৃরেরর স্তায় ছুই তৃতীয়াংশ নহে, অন্ধাংশ মাত্রই 
গতর্ণমেন্টের প্রাপা হইবে । যেজনি বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার আর নুক্মূপে 
জানিবার জন্য বুথ! সময় নষ্ট না করিয়া উত্ত আদেশাব্দীর ৪৭ হহাতে ৫১ প্যারায় 
ধেরপ সাবধান হইবার কথা বল! হইয়াছে তদ্বিষয্জে কালেক্টরের বিশেষ হক্ষ্য রাখ। 
কর্তব্য |” 

উক্ত নিয়মের মধ্যে খাজনা ভবিষ্বাতে বৃদ্ধির পর সম্পত্তির. 


তা, আষাঢ়, ১৩০৯] ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল । ২৬৫ 


সম্তাবিত আয় সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা নাই। “খরচ বাদ গড় আয়” 
“প্রকৃত গড় আয়” এবং “সাবধানে নিকূপিত খরচ বাঁদ আয়” এই 
কথা এবং এইরূপ কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে । এই কথার প্রর্কত অর্থ 
স্বন্ধে সন্দেহের ছায়। মাত্র থাকিতে পারে না। লর্ড ডালহৌসির 
গভর্ণমেপ্ট সম্পত্তির তংকালীন প্রকৃত আয়ের বিষয়ই ভাবিয়াছিলেন, 
ভবিষ্যতে সন্তাবিত আয়ের বিষয় নহে। 

কিন্ত রাজ কর্মচারীরা সর্বদা এবং সর্বত্রই রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত, 
এবং কি প্রকারে পুর্বোক্ত নিয়ম অন্যায়রূপে এড়াইয়া মধ্যপ্রদেশের 
রাজস্ব কিরূপে বদ্ধিত করা হইয়াছিল তাহা মিঃ, জে, বি, ফুলারের 
স্বাক্ষরিত ১৮৮৭ সাঁলের ১৮ই মে তারিখের একখানি পত্রে বণিত 
হইয়াছে । আমরা উক্ত পত্র হইতে দুইটি অংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 

"তখন যেরূপ কর নিজপণের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রদেশের কোন 
অংশে যে কর্মচারী রাজস্বের বৃদ্ধি সঙ্গত মনে করেন, এবং তাহাই ধটাইতে 
চাজ্হন, তাহার পক্ষে আয়ের নির্দিষ্ট: অংশের মধ্যে রাজস্বকে সীমাবদ্ধ করে এমন 
রাজনিয়ম সম্পূর্ণ পালন কর! অসম্ভব ছিল, যদ্দি না আয় শব্দটীকে অত্যন্ত শিখিল 
এবং অনিশ্চিত অর্থ প্রদান কর। হইত । কাধাতঃ, প্রত্যেক মহালের আয় অর্থাঞ্চ 
খাজনামূল্য কতকগুলি গড় তালিক। দৃষ্টে সম্ভাবিত অনুমানের তুলন। হইতে নিদ্ধীরণ 
করা হইত) কোনও গ্রাম, যাহতে ভূমির বিশেষত্বজাত বিভন্ন হারের ভূমিকর 
পাওয়া! যাইত, তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিকর পক্ষে উত্ত-প্রকার কয়ের হার 
ধরিয়। ঘে অনুমিত আয়ে পৌঁছান যায় পূর্বোক্ত অনুমানসমূহের মধ্যে তাহাই 
সর্জপ্রধান। গভর্ণমেন্টকত্ক ভূমিকর উক্তরূপে দিদ্ধীরিত হইলে, তৃস্বামীগণের 
তরফে: খাজনার নতন বন্দৌবস্তের যে ষোগাড় কর! হইত তাহা ছারা তাহাদের 
প্রাপ্য খাজনা কতদূর পরিমাণে বদ্ধিত হইত; তাহারই উপর, উক্তরূপে সরকাঁর- 
কলিত মহালের আয়ের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে কিছুসাত্র সম্পর্ক থাকষিত কিন! তাহ! 
নির্ভর করিত ।” 

পউপরত্ত, ইহাও বিশেষ করিয়। বখিতে হইবে যে, সম্প্রতি যেরূপ বন্দোবস্ত 
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গতবারের বন্দোবস্তের সময় যে প্রকারে আয়ের অদ্ধীংশ” করগ্রহণের নিয়ম অন্যায় 
কৌশলে ওঙ্গ করা হইয়াছিল, তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া! দীড়াইবে ৷ অর্দাংশ 
নিয়ম খাটাইবাঁর সমর এখন আর প্রকৃত ও নিরূপিত আয়ের অতিরিক্ত মূল্য মহালের 
খাজনামূলা বলিয়। ধরিলে চলিবে ন।” 

অনৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই ফুলার সাহেবই এখন ভারত- 
গভর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী এবং লর্ড কার্জনের “ল্যাণ্ড রেজলিউশন” 
স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং সেই জন্তই ১৮৮৭ সালে যাহাতে তিনি নিজে 
অর্ধ-উৎপত্তি নিয়মের ব্যতিক্রম কর! বলিয়াছেন তাহাকেই ১৯২ 
সালে .সঙ্গত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ছুলার সাহেব একজন উপযুক্ত 
এবং গুণশালী কর্মচারী, ভারতবর্ষের রাজস্বকার্ষ্যে তাহার বিস্তর 
বহুদশিতা আছে, এবং তিনি যে উচ্চ পদ অধিকাঁর করিয়াছেন 
তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু হায়! আমরা স্বপ্নেও তাঁবি নাই যে 
১৮৮৭ সালে তিনি নিজে যাহাকে রাজকর্মচারী দ্বারা রাজনিয়ম ভঙ্গ 
বলিয়া বণিত করিয়াছেন ১৯*২ সালে তাহাকেই সঙ্গত প্রমাণ 
করিবার চেষ্টাই তাহার প্র উচ্চপদের একটা সর্ব প্রথম কাধ্য হইবে। 
১৯*২ সালে তিনি এইরূপ লিখিতেছেন £__ 

“অতএব যাহা আদায়ের অর্ধাংশ নিয়ম বলিয়! জ্ঞাত, তাহ। যে কোথাও 
হমিদারপিগের সমগ্র নগদ আদায়ের অর্দ।ংশের অনধিক মাত্র সেই জিলা হইতে 
প্রাপা রাজন্বরূপে গ্রহণ করিতে গ্তর্ণমেন্টকে বাধ্য করে, এরূপ বিবেচনা! করা নিতান্তই 

ভুল এবিষকে ষেকোন কঠোর আভা নাই শুধু তাহাই নহে, কিন্ত আদাক় 
কথাটির যে অর্থ তখন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর ধরিয়। কর! হইয়াছে, 
ভাহাতে বন্দোবস্তের কণ্দুচারীকে প্রকৃত নগদ থাজনা অতিক্রম করিয়। দৃষ্টিচালন 
করিতে, ভবিষ্যতে সম্তাবিত আয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচন! করিতে, যে প্রজা জমিদারের 
বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিশেষ সত্তবের অধিকারী এরূপ প্রজার জমির জায় বথেষ্ট বলিয়া 
বিবেচনা করিতে, এবং যেখানে জমি কেবলমাত্র চাঁধিজমিদারের অধিকৃত সেখানে 
“স্থির” অথবা উদ্ধান্ত জমির করফুল্যের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের লাভের প্রতিও দৃষ্টি 
রাষ্ধতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ইহাই দড়াইত যে এইরূপে নিদিষ্ট 
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রাঁজন্ব সরকারি কর্মমচারিগণের কঘিত ও কলিত আদায়ের অর্ধেক মাত্র হইলেও 
সচরাচর প্রকৃত আঁদায়ের অন্ধাংশেরও অত্যন্ত অধিক পরিমাণ গ্রাস করিত |» 

১৮৮৭ খুঃ, অবে যাহা রাজবিধির ব্যতিক্রম বলিয়া বণিত কর! 
হইয়াছিল, ১৯০২ খুঃ, অন্দে তাহারই এইরূপ সমর্থন চেষ্টার কোন 
প্রকার সমালোচনাই অগ্রীতিকর হইবে। সন্তোষের বিষয় এই যে 
রাজবিধির অজ্ঞতা জন্যই হউক বা ইচ্ছাজনিতই হউক উক্ত প্রকার 
অন্তায় করনিদ্ধীরণ প্রথা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে । ইদানভ্ীন 
উতকৃষ্ঠতর প্রথা পূর্বোক্ত ল্যাগ্ড রেজোলিউসনএ বর্ধিত হইয়াছে । 

“্যাহ। হউক সম্প্রতি নিদিষ্ট কর সমভাবেই কমিয়া আসিতেছে, উত্তর পশ্চিম 
এবং অন্তাস্ত জমিদারী প্রদেশে জমির “সম্ভাবিত+ আর এখন আর গণ্য করা হয় না। 
জমিদারকৃত জমির উন্নতি, ফসলের অনিশ্যয়তা ও স্থানীয় অবস্থার জন্য কর 
নির্গীরণে কিঞিৎ ছাড় দেওয়া হইয়া! থাকে । এবং রাজস্ব ভূম্যধিকার র প্রকৃত 
আয়ের উপরই নির্দারিত হইয়া থাকে ভুম্যধিকারীর নিজ খাসের ও প্রঙ্গাবিলি 
মির ন্যাযা খাজন। উক্ত আয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
হুমিকর এইরূপে জদিদারের পক্ষে ভাস করিয়! গড়ে আয়ের অর্ধেক অপেক্ষাও 
কম কর! হইতেছে অধোধায় পুনবন্দোবস্ত, যাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, 
তাহাতে ভূমিকর গড়ে আয়ের শতকরা ৪৭ অংশেরও কম দাঁড়াইক্সাছে | অপেক্ষাকৃত 
ন্ঈকাল ইংরাঞশাসনে শাসিত মধাপ্রদেশ, যেখানে মারাউ্রাশামনকাগ হইতে 
প্রচলিত ভূমিকর, কোনও কোনও স্থলে, প্রকৃত আয়ের শতকর। ৭৫ অংশ গ্রাস 
করিত, সেখানেও উক্ত কর ক্রমশ£ই কমিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহা এখনও উত্তর- 
পশ্চিমপ্রদেশের সাধারণতঃ প্রচলিত অতি সঙ্গত ও স্বল্পহারে এখনও আসিয়। 
পৌছায় নাই । কালে, জনসংগ্য। বৃদ্ধি ও কৃষিকাধ্যে অধিকতর এম ও অর্থনিয়োগের 
বঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টের প্রাপা অংশ আরও হাস হইবে আশ! করা যায় ; এবং ইহারই 
মধ্যে ( মধাপ্রদেশের রিপোর্টে ইহ! দেখান হইয়াছে ) উক্ত প্রদেশের উত্তরস্থ তিনটা 
জেলায় বহুকালব্যাপী বন্দোবন্তের শেষে যে সহসা করের অতিবৃদ্ধি সম্ভাবিত হয়, 
তাহারই প্রশমনমানসে, সম্প্রতি নৃতন কর নির্ধারণে আদায়ীথাজনার শতকর| 
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ভূমিকর আয়ের শতকরা। ৮৩১ অংশ বজিয়া প্রচার কর হইয়াছিল ; ১৮৩৩ ঈনে 
উহীকে শতকরা ৭০1৭৫ অংশে নামাইয়া আনা হইয়াছিল: ১৮৪০ সনে শতকরা 
৬০ অংশে ; আর সেদিনমাত্র যে পুনর্কন্দোবস্ত শেষ হইল তাহাতে উহা! শতকর! 
৫০২ অংশে দাড়া ইয়াছে 

মহামানা বড়লাট বাহাছুর শেষাংশের মন্তবাগুলি সম্ভবতঃ আমার 
ব্যক্তিগত প্রশংসা হিসাবে প্রকাশ করেনই নাই; কিন্তু তথাপি আমার 
বোধ হয় আমি ন্যায়তঃ কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব গ্রহণ করিতে পারি, কেন না, 
উড়িয্যার বন্দোবস্ত আযাক্টিং কমিসনাররূপে আমারই পর্য্যবেক্ষণাধীনে 
সংসাধিত "হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট সঙ্গত নিয়মে বন্দোবস্ত বিধান করিবার 
এই. অনুমতি দানের সময় আমার মন্তব্য ও পরামর্শলিপি সরকার 
বাহাদুরের সম্মুখে ছিল। 


মোটামুটি ও সাধারণতঃ বলিতে গেলে ভারত গভর্ণমেন্ট অবেদন 
পত্রে উল্লিখিত নিয়ম স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু উহাকে বিধিবদ্ধ 
করিতে ইতস্তত করিতেছেন। সরকারী রেজোলিউসনে বলা 
হইতেছে-_ 

“এই সারসংগ্রহে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে যদিও শতকরা ৫০ অংশ কুত্তাপিও 
নিশ্চয় ও অপরিবর্তনীয় বিধিরূপে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি সমস্ত স্বল্পকালের 
জন্ত বন্দোবস্তী জমীদারীজেলার সর্বত্রই উক্ত অংশের নিকটস্থ হইবার ক্রমশঃবন্ধিত 
চেষ্ট। বরাবরই ছিল ও আছে, এবং অসাধারণ অবস্থাধীনে উহাপেক্ষা অনেক অল্লাংশ 
গৃহীত হইয়া থাকে। যে বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মতলব পষ্টরূপে পারলক্ষিত এবং 
যাহাতে, স্থানীয় অবস্থাগুণে সঙ্গত ও আবশ্ক ন| দ্রাড়াইলে, কাধ্যগত সমবাবহার 
এতই সাধারণ তৎসন্বন্ধে কোনও নতুন নিয়ম প্রকাশ কর! গভর্ণমেন্ট আবগ্কক মনে 
কারেন না" 

_আবেদনকারীগণ এই নস্তবা প্রচারে একপ্রকার ন্ট থাকিতে 


চা, নি, 
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করিতেছে। লর্ড কর্জনের গভর্ণমেন্ট আরও একটু দৃঢ়ভাবে এবং 
ভাষায়_-লর্ড ডালহাউসির গভর্ণমে্ট ব্যবহৃত প্রমাদসম্তাবনাশৃন্ত স্পষ্ট 
বাক্যে-_মর্ধাংশ ভূমিকরনিয়ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে বর্তমান রাজ্য- 
পরিচালক মহোদয়গণের যশোবৃদ্ধিই হইত এবং ভারতবাসীগণ সেই 
স্পষ্ট আশ্বাস লাভ করিত, যাহা তাহাদের পক্ষে এতই আবস্তক ! 

(৩) নকল বন্দোবস্তেই ৩০ বৎসরের নিয়ম । 

এ বিষয়ে লর্ড কার্জনের মস্তব্যেও আমাদিগের আশার কারণ 
আছে। আবেদনকারীদিগের প্রস্তাব ছিল যে কোনও প্রদেশেই 
ভূমিকরের পুনর্বন্দোবস্ত ৩* বৎসরের কমে করা৷ না হয়। এ বিষয়ে 
গভর্ণমেন্টের বেজোলিউসন এইরূপ | £ 

“ইহার পর যে প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ণ কর! হইয়াছে তাহ। 
এই ষে, অচিরস্থায়ী বঙ্দোবস্তী স্থানে কোনও বন্দোবস্তকাল ৩০ বৎসরের নান না হয়। 
সংক্ষেপে বন্দোবস্তের উতিবৃত্ের সারসংগরহ করিলে এইরাপ দাড়ায়, বোম্বাইয়ে 
ডিরেক্টরসভা সুদুর ১৮৩৭ দনে ৩০ বদর বন্দোবস্তকাল নিদিষ্ট করেন। তথা হইতে 
ইহা মান্্রাজ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে প্রচারিত হইয়া গত অদ্ধশতাব্দীকাঁল চজিয়! 
আসিতেছে । ১৮৬৭ সনে উড়িষা। বন্দোবস্তের বৃদ্ধির সময় এবং ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ 
সনের. মধ্যে নিদ্ধারিত মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ বন্দোবস্ত রই গ্রাহ্থকরণ সময়ে উত্ত- 
নিয়মেরই অনুসরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা! কখনই পঞ্তাৰে মাধারণতঃ প্রচগিত 
হয় নাই; উক্তপ্রদেশের অধিকাংশেই অপেক্ষাকৃত স্ব্ঈকাল ২০ বতসরই স্বীকৃত 
নিয়মরূপে গণ্য হইয়। আসিতেছে । ১৮০৫ সনে ভ/রতসচীব মহোদয় এই বিষক্সটা - 
পুষ্থান্পুত্থরূপে পধ্যালৌচন! ও বিচার করিয়! চূড়াস্তরূপে স্থির করিয়াছিলেন যে 
৩০ বত্সরই মাক্রাজ বন্ধে ও উত্তরপণ্চিমবিভাগে বন্দৌবস্তের সময়রূপে চলিতে 
খাকিবে, পঞ্জাবে ২০ বৎসরই সাধারণ নিয়ম হইবে (কোনও কোনও স্থলে ৩০ 
বৎসরও গ্রাহ্য হইবে ); এবং মধ্যপ্রদেশেও ২০ কৎসর। উড়িষ্যায় সম্প্রতি থে 
গুনর্ধন্দোবন্ত হইয়াছে তাহাতে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তকাল গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
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সকলেই জানেন এবং সহজবোধ্য । যেখানে তুমি সম্পূর্ণরূপে কধিত হইক্নাছে, কর 
সৃনঙ্ত, ও কৃষিফল অতিমাত্র হাস বৃদ্ধির সম্তাবনাধীন নর, সেখানে গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য 
প্রতি ৩০ বর্ষে অথাৎ প্রত্যেক পুরুষের জীবিতকালে একবার মাত্র পুননির্দিষ্ট হইলেই 
যথেষ্ট। যেখানে বিপরীত অবস্থার প্রাবল্য, 'বস্তর জমি পতিত আছে, কর স্বল্প এবং 
ফসলের পরিমাণ অভি হ্বাসবৃদ্ধিযু্ত, অথবা! যেখানে রাস্তা, রেলপধ ও খাল দিশ্াণ-. 
বশতঃ ব! প্রর্জাদংখ্যাবৃদ্ধি কি্ব। ফসলের মূল্য বদ্ধিত হওয়ার জন্ত ত্বরিতপদে সম্প- 
দোস্নতি ঘটিতেছে, সেখানে এতদীর্ঘকাল পুনর্কন্দোবন্ত ফোলয়। রাখিলে প্রজাদেরও 
ক্ষতি হইয়া থাকে__কেন ন। সহসা ও এককালীন খ।জনার অতিবৃদ্ধি সা করা 
তাহাদের অপাধা,_-এবং সাধারণ টা।ক্সদাতারও ক্ষতি হইয়া থাকে, কেন না কিছু 
কালের অন্য তাহাদিগকে তাহাদের স্থায়তঃ প্রাপা বদ্ধিতকর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 
বর্ো[বস্তের ৩০ বংসরাপেক্ষ। স্বপ্নকালের স্বপক্ষে এই সকল যুক্তি পঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের 
পক্ষে যথেষ্ট প্রাথলোর সহিত আজকাল প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না, এবং 
আজকাল পারিলেও সময়ের গতিতে সেই প্রয়োগের প্রাবলা হা হইয়া আঙিবে 
কি না, এ ছুইটা অতি গুরুতর প্রম্ম এবং কোন উপযুক্ত সময়ে ভারতগভর্ণমেন্ট এ 
বিষয়ে সত্ব 'মনোনিবেশ করিবেন 1” 

শেষ কথাটাতে আমাদের যৎপরোনাস্তি আশার সঞ্চার হইয়াছে। 
পঞ্জাব ও মধ্প্রদেশ “পিদুপড়া স্থান” নয়; তাহারা অদ্ধশতাকী বৃটিশ 
শাসনে আছে) বিশিষ্ট রেলপথাবলী তাহাদের ভিতর দিয়া চলিরাছে; 
তাহাদিগকে বারম্থার নববন্দোবস্তাধীন করা হ্ইয়াছে। পঞ্জাব ও 
মধাপ্রদেশেও এখন ৩০ বৎসর নিয়ম কেন স্পষ্টতঃ ও চূড়াস্তরূপে 
প্রসারিত হইবে না তাহার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। সর্বপ্রকার 
সতক্তা সন্বেও প্রত্যেক পুনর্বন্দোবস্তই জনসাধারণের পীড়াদায়ক ) 
বসথায়ী বন্দোবন্তে উন্নতির সর্ধপ্রবৃত্তিই এবং উদ্‌বৃত্ভির সর্বসস্ভাবনাই 
লোপ করিয়া দেয় 3 দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদার ও কৃষাণ উভয়কেই 
আশাও উৎসাহ্‌ প্রদান করে, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণের অর্থ এবং 


নিক ৭৫ দর হরেক রর রারেন যার রাশ 
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একপুরুষকাল পরেই, দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্থ করা হইয়াছিল; এবং 
সেইরূপ দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত বোশ্বাইয়ে ১৮৩৭ সনে, অর্থাৎ শেষ 
পেশওয়ার রাজ্য বৃটিশরাজ্যতৃক্ত হইবার ২০ বৎসর মাত্র পরেই, কর! 
হইয়াছিল। নিশ্চয়ই পঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে অদ্দশতাবদী বৃটিশশাসনের 
পর স্বক্পস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি এখন অধর বত্তমান নাই) এবং 
লর্ড কার্জন যে ভারত-সচীবমহোদয়কে তাহার ১৮৯৫ সনের রায়ের 
পুনর্বিচার করিতে ও এই ছুইটা প্রাচীন ও সুব্যবস্থিত প্রদেশে 
৩০ বৎসরের নিয়ম প্রসারিত করিবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিবেন 
এরূপ আশা করার বথেষ্ট কারণ আছে। 


(6৪) কৃষকদিগের করবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করা। 


' এ বিষয়ে আবেদনকারীদিগের প্রস্তাবিত নিয়ম এই যে যেখানে 
ভূমিকর কৃষক প্রজার নিকট পাওয়া যার, সেখানে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি 
অথবা গভর্ণমেণ্টের নিজ খরচাক়্ প্রস্তত খাল প্রভৃতির দ্বার! ক্ষেত্রের 
জলসেকস্বিধাসস্তূত জমির শ্রীবৃদ্ধি--এই ছুই কারণ ব্যতীত কোনওবূপ 
করবৃদ্ধি করা হইবে না। 

যে ঘকল স্পষ্ট ও সঙ্গত কারণে ভূমিকর বৃদ্ধি কর! উচিত তাহা 
নিদ্দিষ্ট করাই আবেদনকারীগণের অভিপ্রায় ছিল। জমীদার ও 
প্রজা্দিগের মধ্যে এ. বিষয়ে এই : প্রকারের স্পষ্ট নিদ্দিষ্ট নিয়ম 
বাঙ্গলার ভূমিকর আইনে বিধিবদ্ধ আছে, এবং এই সকল স্পষ্ট 
ও বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনপ্রকার করবৃদ্ধি আদালতে মঞ্জুর 
হয় না। কৃষি প্রজার নিকট গভর্ণমেণ্টের ভূমিকরের দাবীসম্বন্ধে 
সেরূপ কোনও স্পষ্ট ও বিশিষ্ট করবর্ধনকারণ বিধিবদ্ধ করা হয় 
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স্বরূপে ভূমিকর প্রদান করে, তাহারা চিরন্তন অনিশ্চয়তার অবস্থায় 
বাস করে; তাহারা জানে নাকি কারণে সরকার বাহাছ্বর আগামী 
বন্দোবস্তের সময় করবৃদ্ধির দাবী করিবেন, তাহারা বৃঝিতেই পারে 
না কেন সরকারী দাবী বৃদ্ধি করা হইল। এই স্থলটা লিপিবদ্ধ 
করিবার সময়ই সম্মথস্থ একথানি সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে মালাবারের 
সম্প্রতিকৃত বন্দোরস্তে ভূমিকর, শতকরা, পলেঘাটে ৮৫ অংশ, 
কালিকটে ৫৫ অংশ, কুরুম্বণনাটে ৮৩ অংশ ও ওয়ালাভানাডে ১০৫ 
মংশ বদ্ধিত করা হইয়াছে । আমার জ্ঞানগোচরে ভারতে কোনও 
জমীদার কোনও বেসরকারী জমীর পুনবন্দোবস্তে এবূপ ভগ়্ানক 
'করবৃদ্ধি কশ্মিন্কালেও করেন নাই ; এবং এরূপ করবুদ্ধি সরকারের 
খাস প্রজাদিগকে চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন দৈন্তের অবস্থায় নিশ্চয়ই 
বলাথিবে। আরও অধিক অমঙ্গল এই বে প্রজারা। জানেনা ও বুঝিতেই 
পারে'না, সে কারণগুলি কি বাহার জোরে সরকার বাহাদুর 
পুনর্বন্বৌবস্তকালে এরূপ করবৃদ্ধি দাবী করেন, এবং এই অনিশ্চয়তা 
সর্বপ্রকার কৃষিচেষ্টাকে পশ্থু করিয়া ফেলে ও সর্বপ্রকার উন্নতির 
প্রবৃপ্তিকে মরণমুখে আনীত করে। আবেদনকারীগণ ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন যে, এ বিষয়ে সরকারী থাসপ্রজারা বেসরকারী প্রজাদের 
মত নিরাপদ অবস্থায় নমুন্ীত হয়। ইহা অপেক্ষা সঙ্গত ও স্তাব্য 
প্রস্তাব আর হইতেই পারে না; এবং সরকার বাহাদুর জমীদারের 

কার্ধের বিরুদ্ধে বে সীমাসংস্থাপিত করিয়াছেন, এবং অতি স্তায্যভাবেই 
করিয়াছেন, দেই সীমাই নিজ কাব্যের বিরুদ্ধে ও স্থাপিত করিতে 
গভর্ণমেন্টের ইতস্ততঃ করা৷ অনাবগ্তক ও অনুচিত। 

অস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রদেশে আজ কাল বে অনির্দেম্ত অস্পষ্ট ছাক়্াময় 


রী ৪. ৯ 


ভা, আষাঢ় ১৩৯] ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল । ২৭৩ 


“দক্ষিণের কৃষাণসম্বন্ধে এই ঘটে যে শাস্তির সুখসৌভাগ্য ও সুসত্য 
রাজশাপনের উপকারপুঞ্জ হতভাগ্যের দারিঝ্্য বুদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা 
করে, কেন না, উন্নতিপ্রাপ্ত রাজপথ ও দেশের সাধারণ অগ্রসরণ 
করবৃদ্ধির কারণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে ! উক্ত বজ্মরাজি ও গমনাগমন 
ও সম্বাদাদির সুবিধায় ঘদি উৎপন্ন ফসলের' মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া৷ থাকে, 
তাহা হইলে এই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কারণে করবৃদ্ধি স্তাষ্য ও সঙ্গত। 
কিন্তু বদি ইহাতে খাগ্শস্তের মূল্য বৃদ্ধি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
কুষাণ তদ্থারা কি উপকার লাভ করিল এবং তাহার 'ধনশালী 
প্রতিবেশীমাহোদর রেলে বাতাগ্নাত করিতে পারেন বা তাহার 
ন্ুদখোর মহাজনমহাশয় হাতের কাছেই দেওয়ানী আদালতের সুবিধা 
ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পাইয়াছেন বলিয়া তাহার দেয় কর 
কেন বন্ধিত করা হইবে ? দেশের সাধারণ উন্নতিতে কৃষাণের যেটুকু 
শ্রন্কৃত সুবিধা লাভ ঘটে তাহা ফসলের মূল্য বৃদ্ধিতেই লক্ষিত হয়) এবং 
তাহাই ভূমিকর বৃদ্ধির একটা স্টা্য ও বিধিসম্মত কারণ। বখন . 
ফসলের মুল্যরদ্ধি হয় নাই তখন করবুদ্ধির এক অতিরিক্ত কারণ 
যোগাড় করিয়া লওয়ার অর্থ এই যে কৃষাণ বেচারা ঘে উপকার 
নিজে কোনও রূপে ভোগ করিল না তাহারই জন্য তাহাকে করদানে 
বাধ্য করা, এবং ইহাতে প্রতি বারের বন্দোবস্তের পর তাহাকে দীনতর 
করিয়া তোলা হয়।” 

এ ঘুক্তি আমীর নয়; এই প্রকারের যুক্তি বর্তমানকালে বত 
রাজপ্রতিনিধি ভারতাভিমুখীন হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্ববোচ্চসহানু- 
ভূতিদীপ্ত ও উদারহৃদয় মারকুইস্‌ অফ. রিপ্ন মহোদবের় করুণ- 
হৃদয়েই উদিত হইয়াছিল। সুদুর ১৮৮২ সনে রিপন বাহাছুর একটী 


ব্রত. “জর জরা সেররাদি ররর রেস্তরা জনন 


২৭৪ ভারতী । [ ভ1, আষাঢ়, ১৩০৯ 


ও কিছুমাত্র বৃদ্ধি করা হইবে না। মান্দ্রীজ-গভর্ণমেপ্ট এই নিয়ম 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পুরাকাঁলে ডিরেক্টার সভা যেরূপ ভারতকর- 
সমূহের চিরস্তন ও অবিশ্রান্ত বৃদ্ধির জন্ত অতি ব্যাকুল ছিলেন বর্তমান 
সময়ে তদ্বিবয়ে তেমনি অন্তি ব্যাকুল ইত্ডিয়া অফিস: লর্ড রিপনের 
সহজ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর নিয়ম নামগ্জুর করিয়া, ভারতপ্রজাকে পুনর্বার 
অনিশ্চয়তা ও নৈরাগ্ততলে নিমজ্জিত করিলেন। এই মারাত্মক ও 
নৈতিকবিরুহিবাহী অনিশ্চরতার দূরীকরণ ও গভর্ণমেন্ট কি কি 
সুম্পষ্ট ও স্ুনিদিষ্ট কারণে ভূমিকরের বৃদ্ধির দাবী করেন ক্কষাণগণকে 
তাহা জানিতে দেওয়াই আবেদনকারীদিগের অভিপ্রার ছিল। সেই- 
হন্ত তাহারা লঙ্ রিপনের নিষ্বমের মত একটা নিয়ম সংগঠিত 
করিয়াছিলেন ও আশা করিয়াছিলেন, বে বেসরকারী জমিদারগণের 
অধীনস্থ কুষিজীবিদের রক্ষার ঘে উপায় করা হইয়াছে গভর্ণমেন্টের 
নিজের, অধান কৃষিপ্রজাদের পক্ষেও সেই সংরক্ষণোপায় প্রসারিত 
করার আবশ্তক লর্ড কার্জন বুঝিবেন। কার্জন বাহাছুর তাহাদিগকে 
নিরাশ করিয়াছেন । 

লর্ড কার্জন লিখিক়াছেন_-“যে ফসলাদির দামের দাধারণ গড়ভালিকা 
নিজেই ভূমিমূল্যাদ নদ্ধারণের একটা প্রমাদময় ও আংশিক উপায়মাত্রঃ তাহা হইতে 
অনুমিত ভূমিমূল্যবৃদ্ধি ব্যতীত আর সমস্ত প্রকারের উক্ত বৃদ্ধির অংশবিশেষে গভপ- 
মেন্টের আধকার অস্বীকার করার ফল এই হইবে ষে কতকগুলি ব্যক্তিকে তাহাদিগের 
স্বেপাত্বিত নয় এরূপ বৃদ্ধি অকারণে ও অকাতরে অর্ধাদান কর! হইবে ।” 


ব্যাপারটাকে এরূপ চক্ষে দেখ! অন্ুদার ও রাজনীতিবিশীরদের 
অবোগ্য ক্ষত দৃষ্টির ফল। এবং এস্থলে ইহা ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে 
বে ক্কবাণকুলকে এরূপ বৃদ্ধি “অর্ধ্যদান” ন! করিলে তাহার্দিগকে 


৬০১০১৯০৩০১১ ০ 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল । ২৭৫ 


(৫) পর্ধপ্রকার স্থানীয় সেস সীমাবদ্ধ করা। 

আবেদনকারীপিগের শেষ প্রস্তাব এইরূপ ছিল :-_একটা সীমা 
নির্দিষ্ট করা হউক, যাহাকে অতিক্রম করিরা স্থানীয় সেসের দ্বারা 
ইমিকরকে ভারাক্রান্ত করিতে দেওয়া হইবে না প্রস্তাবিত সীমা 
ছিল শতকরা ১০ অংশ। 

১৮৫৫ সনে বখন নিয়ম করা হইয়াছিল যে উত্তরভারতে সরকারী 
হমিকর সম্পত্তির প্রাপ্য খাজনার অদ্ধাংশে সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং 
সার চার্লদ্‌ উড ঘিনি পরে লর্ড হালিফ্যাক্স হইয়াছিলেন, তিনি 
বখন নিয়ম করেন যে দক্ষিণ ভারতে ভুমিকর খরচবাদ আয়ের, 
বাহাকে ইকনমিক্রেন্ট বলা হইত, তাহার জদ্ধাংশ হইবে, তখন 
হ্মিকরের উপর যোগ করিয়া দিবার সেম্সমূহ হয় অতি তুচ্ছ ছিল, 
নয় মোটেই ছিল না। তাহার পরে এ পেস্গুলি বহুগুণ বদ্ধিত 
করা হইমাছে। ভ্মিকরের চিরস্থারী বন্দোবস্তযুক্ত বঙ্গবিভাগে 
পেদ্গুলি জমিদারের প্রাপ্য খাছনার উপর ধরা হয়। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তহীন, অস্তান্ বিভাগে উক্ত সেদ্‌ ভূমিরাজস্থের উপর ধরা হয়।* 
.আবেদনকারীগণ সাগ্রহে প্রতিপন্ন করেন বে এই সেস গুলির একটা 
সীমা নির্দিষ্ট করা উচিত। সেসের নাম করিয়া ভূমিকরের উপর 
জমাগত এবং সীমা ও বাধাশূন্য হইয়া যথেচ্ছকর সংযোগ করিবার 
ক্ষমতা যদি গভর্ণমে্ট গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ভূমিকর খাজনার 
অন্ধাংশে বা! উদ্ধুত্ত আয়ের (ইকনমিক রেপ্টের ) অদ্ধাংশে সীমাবদ্ধ 
করায় কিছুমাত্র লাভ নাই। প্রাইমারি অর্থাৎ নি্নতন সাধারণ-শিক্ষা্দীন 


* আমি ত্রমক্রমে ১৯০০ সনে প্রকাশ করিয়াছিলা্ যে মধ্যপ্রদেশে লেস 
সং জমীদারপ্রাপা পাজনার উপর ধর! হয়; গভরণমেন্টের 3জোলিউসন্‌ আমার 
ভ্রম নংশোধন করিয়! দিয়াছে । তাধেদনকারিগণ, কিন্ত এই ভুল এড়াইয়া গিয় 
ছেন এবং তাহারা জানেন থে বঙ্গ ব্যতীত সর্ঝাপ্রদেশেই সেস্‌ সমূহ ভুমিরাজন্বের 
উপর ধরা হয় । - 





২৭৬ ভারত্তী। [ ভা, আবাঁঢ়, ১৩০৯ 


ও পোষ্ট আফিসের জনা করগ্রহণ সঙ্গত ও ন্যাধ্য; কিন্তু তাহার 
ঈন্য ভূমিকরের বুদ্ধি করা অন্যায়। ভূমিকরকে খাজনার অদ্ধাংশে 
সীমাবদ্ধ করিরা তাহার পর সেসের ছদ্মবেশের আবরণতলে সেই 
ভূমিকরেরই কলেবরে দামারহিতভাবে পুষ্টিযোগ করিয়! নাওয়ায়, 
প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা বাক্যটি শোনায় ঠিক, কিন্তু প্রাণে মারা হয়। 

অতএব আশা করা বার যে, বদি ওরূপ দেস্‌ গ্রহণ করাই হয়, 
তাহা হইলে সেগুলি ভূমিকরের কোন একটা অংশের ভিতর সীমাবদ্ধ 
হুইবে থে সীমা কিছুতেই ও কখনই অতিক্রম করা হইবে না, এবং 
তুমিকরের শতকরা ৯* অংশ এক প্রকার স্তাব্য সীমা । গভর্ণমেন্টের 
রেজোলিউসনের নিয়োদ্ধ'তাংশে একটী অতি ক্ষীণ আশার আশ্বাস 
দেওয়া হইয়াছে। 

,সন্ু, মান্্রাজ ও কুগ বাতীত আর কোনও প্রদেশেই স্থানীয় ট্যান্দ আবেদনপত্র 
পরন্ত/বিত চূড়ান্থ সীম! মভিক্রম করে না; এই তিনটা প্রদেশে এ সকল উপরি কর 
প্রজার দেয় রাজস্বের যখীক্রমে শতকরা ১২২, ১০২ ১৩৪ অংশ, জমীর প্রকৃত 
করমূল্যের উপর গণনা করিয়। দেখিলে ইহ। ঘে প্রচুর পরিমাণে স্বতর অংশ 
প্রমাণিত হইবে তাঁহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ভারতগভর্ণমেন্টের মাধারণ 
অভিমত এই ধে, উপযুক্তরূপে চারাইয়। দিলে, স্থানীয় ট্যান্স যে মোটের উপর, 
গুরুভার বা অতিরিক্ত এপ বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই; বরং 
সাধারণতঃ ইহা এখনহ আবেদনকারীগণ যে সীম! নির্দিষ্ট করাইতে চান, তাচার 
নীচেই পড়িয়াছে। কিন্তু উহার বন্টন যে অনেক সময় অন্ভায় হয়, এবং জমীদারগণ 
যে আইনকতুক তাহাদের নিজ স্বন্ধে স্থাপিত বোঝ। প্রজার স্কন্ধে কৌশলে নামাইয়া 
দেন এরপ সন্দেহ করিবার অনেক কারদ আছে। দেশসু এত লোকের তঙ্ঞ ও 
অশিক্ষিত অবস্থায় এই আবিচারের যখেষ্টরূপ নিরাকরণ অদস্তব। এবং এই প্রশ্ন 
আনিয়া উপস্থিত হয়, যে যে সমস্ত যাক পাজবিধির ইচ্ছাতিরিক্ক কঠোরভাবে কৃষি 
প্রজাপুগ্ধকে প্রগীড়িত করে, উপস্থিত হইলেই হুবিধাক্রমে নেই টানগুলির ও প্রশমন 


ভারত-ইতিহাসের একাংশ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মাথেজ দিষ্কিয়ার নিকট ডিবোতাঞ্জি একেবারে অপরিচিত 
ছিলেন না। পুর্বে বলিয়াছি গোহাডের রাণা যখন হর্স 
মধো মাধোজি কর্তৃক অবরুদ্ধ, তখন ভিবোয়্াঞ্ি। রাণার নিকট যে 
সকল প্রস্তাব করিগাছিলেন রাণা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত সেগুলি 
গোপন রাখিতে পারেন নাই। ক্রমে তাহা মাধোজির কণগোঁচর হয়, 
এবং মিঃ আশ্তীর্দন কর্তৃক আমন্ত্রিত হইরা! যখন ডিবোয়াঞ্চি তাহার 
নিকট যান, তখন মাধোজির শিবিরে এক রাত্রি বাস করিতে বাধ্য 
হন, এবং কথিত আছে সেই রাত্রিতে সিন্ধিয়ার আদেশক্রমে ডিবোয়াঞ্রি 
যে শিবিরে ছিলেন সেই শিবির দন্যাকতৃক আক্রান্ত হয়, এবং তাহার 
নক্ষীয় যাবতীয় জিনি পত্র মাধোজি সন্লিধানে নীত হইলে, কাগজ পত্র 
বাদে আর সমস্ত অস্তাবর তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হর়। সেই সমস্ত 
কাগজ পত্র পাঠে গোহাডের রাণার নিকট ডিবোয়াঞ্চির প্রস্তাব সম্বন্ধে 
মাধোজির আর কোন সন্দেহ থাকে না। ভিবোয়াঞ্ি যে প্রস্তাব রাপার 
নিকট করিয়াছিলেন তাহাতে রণপাগ্ডত্যের যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং 
মাধোজি দিদ্ধিয়ার নায় আজীবন যুদ্ধ-বাবসায়ী স্থচতুর সেনাপতির 
লিকট ডিবোয়াঞ্রির প্রস্তাবের সারবন্তা বুঝিতে বাকী রহিল না। 
ইংরাজের সহিত ঘুদ্ধে সিন্ধিয়া দেখিলেন যে এক পক্ষ মধ্যে চারি সহস্র 
মাত্র পদাঁতি সৈন্তের বলে করেল গড়ার্ড তাহার বিশ সহল্র মহারাস্তরীয 
অশ্বারোহীকে ছুই ছুই বার বিধ্বস্ত করিলেন; এবং কাপ্তেন পপ্হাম 


০০ ০ ০০ তি জর এ রি 


২৭৮ ভারতী । [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


প্রথায় পরিচালিত হইলে না করিতে পারে এমন কার্য পৃথিবীতে অতি 
অগ্পই আছে। পদাতি সৈন্যের উপকারিতা এবং ডিবোয়োঞ্রির ক্ষমতা, 
অধ্যবসায় এবং সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া সিদ্ধিয়া এই ফরাসী 
কীরকে স্বীয় সৈনামধ্যে বরণ করিতে আর দ্বিধা করিলেন না, 
প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী মাতভূমিকে কলঙ্কম্পর্শশূন্য করিবার যে সদিচ্ছা 
হদয়ে গৃ়ভাবে পোষণ করিয়া মন্বণাঁকৃশল সিঙ্ষিয়া এই ফরাসী 
বীরাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন তাহী যে সম্পূর্ণ হয় নাই, সে কেবল 
আমাদের দেশের ছুরদৃষ্ট বলিতে হইবে । সর্বগুণা্িত মহারাষ্ট্র 
প্রণাম মাধোজি সিদ্ধিয়া এবং বীরাগ্রগণ্য রপপঞ্ডিত সেনাপতি 
ডিবোয়াঞ্জি তাহার জন্য দায়ী নহেন | 

১৭৮৪ খুঃ অক যখন ডিবোয়াঞ্চি মাধোজি সিন্ধিয়ার সৈন্যবিভাগে 
নিযুক্ত হন, তখন মোগল সামাজ্যের বড় ছুর্দশী। সাঁহ আলম তখন 
দিপ্সির নামে মা বাদশী। ছুদর্ষ বীর তৈমুর্লঙ্গের বংশধরের 
যে মহাগৌরবান্বিত সিণহাসন তিন শত বৎসর কাল অক্ষুপ্ণ ছিল, নে. 
মোগল রাজদণ্ড সর্বদী সবলে পরিচালিন্ত হইয়া হিমালয় হইতে 
সম্যাদ্রি পর্ণান্ত এবং কাবুল হইতে ব্রঙ্গপূত্র পর্য্যন্ত অথণ্ড রাঁজশক্তি 
প্রচার করিয়াছে, মাজ সেই জগত প্রথিত “তখৃতে তাঁউস্” টলটলায়- 
মান, সেই বজতুলা রাঁজদগ সাহ আলমের ছুর্বল হস্ত হইতে স্মলিত- 
প্রায়। দ্বাবিংশতি বর্ষ পুর্বে দ্বিতীয় 'আলমগিরের হত্যাকী্ডের সময় 
হইতেই মোগল রাজশক্তি অস্তর্হিত হইয়াছিল; সাহ আলম পাত্রমিত্র 
উক্ীর প্রভৃতির হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় র্বর্য ও প্রতাপের 
লীলাক্ষেত্র দি্লিগ্রাসাদে নিয়সরক্ষার্থ সন্ধা ও সকালে তাহার পূর্ব 
পিহীমহদের সিংহাসনে বসিতেন মাত, কিন্ত সাম্রাজ্যের বল্পারশ্ি 


ভা, আধাঢ়, ১৩০৯] ভারত-ইতিহাসের একাংশ । ২৭৯ 


ৰা” বলিয়া লোকে তীহাদিগকে অভিহিত করিত সেই মহৈশ্বরধযশালী 
মহা প্রতাপবান্‌ ছুদ্র্ষ বীরত্বপম্পন্ন সম্রাটবংশের আজি এ ছুর্দশা কেন? 
কে বলিবে কেন, বোধ করি অদৃষ্টের দোষ, নিয়তির লিখন। অত্তীত 
ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে দিল্লির সিংহাসন কাহারও 
ভাগ্যে কথন ও চিরস্থারী হয় লাই । 

পাণিপৎ ক্ষেত্রে আহম্মদ শা আব্দা!ল মহারা্ট্রশক্তির উপর যে 
আঘাত করিয়াছিল, তাহাতে যহারাষ্ট্রগৌক্ব বড় নিশ্রভ হইয়া পড়ে, 
কিন্তু দীরে ধীরে মাধোজির বদ, চেষ্টা ও মন্ত্রণায় মহারাহীয়দের লুগ্ত- 
গৌরব প্রায় পুনগ্ভাপিত হইয়। আসিয়াছিল। সি্ধিয়া তুকাজি হোল- 
কারের ঘহিত একতায় বিস্তীর্ণ মালবরাজ্যে মহারাষ্ট্রশক্তি পুনর্বদ্রিত 
করিলেন, এবং উভয়ে মিলিয়া আব্দালি কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত বাদশাহ 
নাহ আলমকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়! দিল্লির রাজনৈতিক গগনের 
প্রতি তীব্রৃ্টি রাখিয়া দিলেন। ইহার আট বৎসর পরে ইংরাজের 
সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সিন্ধিয়া এবং হোলকার উভগ্মেই সসৈন্যে 
হিনদুস্থান ( আর্ধ্যাবর্ততৃমিকে হিন্দুস্থান বলিত) ছাড়িয়া! দাক্ষিণাত্যে 
স্বীয় রাজ্যরন্গীর জন্য যাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে মাধোঁজির 
ভাগ্যে মুছুমুহু উন্নতি ও অবনতি ঘটে, কিন্ত সালবি সদ্ধিপত্র 
স্বাক্ষরের পর হইতে মাধোজির নিষণ্টক হইয়া স্বীয় রাজ্যে স্বাধীন- 
ভাবে থাকিতে 'অবসর হয় এবং সম্মিলিত মহারাষ্ট্রশক্তির নায়ক 
হইয়া তিনি বিনাশোশ্ুখ মোগল সাআজ্য সম্বন্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করিবার অবকাশ পান। সমগ্র ভারতভূমিতে হিন্ুরাজ্য একছত্র 
করিবার পবিত্র কামনা মাধোজি সিন্ধিয়া বুকাল যাব হৃদয়ে পোঁধণ 
করিরা আসিতেছিলেন। -এবং. তিনি ভাবিক্কাছিলেন যে বদি কখনও সে 


- ২৮০ ভারতী। [ ভা, আবাঁঢ়, ১৩০৯ 


স্থাপন করিবেন । ছূর্বল বাদশাহ সাহআলমের সময় অরাজকত। 
মৃস্তিমান হইয়া সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্য্যস্ত উন্মত্তবৎ 
নৃত্য করিতেছিল, এবং পাত্রমিত্র উজীর প্রভৃতির পরম্পরের প্রতি 
বিন্বেববশতঃ ক্ষয়িতসূল মহামহীরুহের ন্তার় অস্তঃসারশূন্ত বিশাল মোগল- 
সাম্রাজ্য ভূমিসাৎ হইবার জন্ক সামান্ত ফুৎকারের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
ছিল মাত্র। মাধোজি দিদ্ধিয়ার অভিলাষ পূর্ণ করিবার এতদপেক্ষ। শুভ 
মুহুর্ত আর হয় নাই, এবং এই মাহেন্দুক্ষণেই ডিবোয়াঞ্জি তাহার 
সহিত সম্মিলিত হন। এই ছুই মহাপুরুবের সম্মিলন যেন মণিকাঞ্চন 
সংবোগ হুইয়াছিল। 

পু মাধোজি সিদ্ধিয়া ডিবোয়ার্িকে কাধ্যে নিয়োগ করিঝ়াই ছুই 
পল্টন পদাতি সৈগ্ভ ইংরাজি রীতি নীতি অনুসারে শিক্ষিত ও ইংরাজি 
প্রথায় সঙ্ভিত করিতে আদেশ দেন। ডিঝোক্াঞ্চির মাসিক এক 
হাজার টাকা বেতন ধাধ্য করিয়া দেন, এবং প্রত্যেক সৈন্তের বেতন 
মাসিক ৮ আট ট্রাকা হিসাবে দিতে স্বীকৃত হন। ১৯৭৮৪ খৃষ্টাব্দে 
ডিবোয়াঞ্রি সিদ্ধিয়ার কার্যে নিষুক্ত হইয়া সৈন্য বিভাগের সংস্কার- 
কার্য হস্তক্ষেপ করেন। ভারতবর্ষ-ভূমি বীরপ্রসবিনী, আদিকাল 
হইতে আজ পর্যন্ত কোণ দিনই সৈনিক ব্রতধারী লোকের কখনও 
অন্ভাব হয় নাই, স্থতরাং লোক সংগ্রহ করিতে ভিবোয়াঞ্চিকে বিশেষ 
'কোন কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। চতুদ্দিক হইতে পঙ্গপালের স্তাক় 
লোক আসির! ডিবোয়াঞ্চির নিকট সৈনিকপদ প্রার্থী হইয়। দীড়াইতে 
লাগিল। ইউরোগীয় রীতি অনুসারে সৈন্থ গণনা করিতে হইলে সৈন্ত- 
দিগের পরিচালনার জন্যও ইউরোপীয় সেনা-নায়ক আবশ্তক এ কথা 
ডিবোয়াঞ্রি বিস্মুরণ হন নাই, টা তিনি সাধারণ সৈনিকদিগের 


রে 


নিক ররর ্রসরা টিবি রর প্রান বরস্ন 








ভা, আবাঢ়, ১৩০৯] ভাঁরত-ইতিহাসের একাংশ । ২৮১ 


লেপ্টেনান্ট কাণ্তান প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া তাহার নববাহিনী পরি- 
চালনার সৌকাধ্য সম্পাদন করিলেন । স্কটলগুবাসী সাল্সোটার নামক 
জনৈক বীবপুরুষ সর্বপ্রথমে ডিবোয়াঞ্রিয়ের অধীনে কার্য 
স্বীকার করিয়া তোপথানার পরিদর্শকরূপে নিধুক্ত হন, তাহার 
উপদেশে অতি অল্পকাল মধ্যে বহুসংখ্যক কামান এবং অন্যান্ত 
অন্ত্রশস্্রাদি প্রস্তত হইয়া মাধোজির অস্ত্রাগার পু হইতে লাগিল। 
সে কালের ইহউরোপায়দিগের মধ্যে ধাহার। সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে 
ভাগালক্ষ্মীর প্রসাদাকাজ্ষায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিজেন তাহারা প্রারর 
সকলেই কিছু দিবস পরে ইন্জিয়লালপার দাস হইয়া ভোগন্থখে 
কালাতিপাত করিতেন। কিন্ত ডিবোয়াঞ্ি সে প্রকৃতির লোক 
ছিলেন না, ভিন সকাল হহতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পথ্যস্ত সৈম্ত বিভাগের 
সমস্ত কাধ্য নিজে পধ্যবেক্ষণ করিতেন। এবং প্রতি পদাঁতিকটি পথ্যন্ত 
নিজে পছন্দ না করিলে বাহাল হইতে পারিত না। তাহার অক্রাস্ত 
পরিশ্রম, অশ্রান্ত চেষ্টা এবং ছুদ্দমনীয় অধ্যবসায়ের গুণে তিনি প্রায় পাচ 
যাস কাল মধ্যে ছুই পণ্টন পদাতি সৈন্ (প্রতি পণ্টনে ৮৫* জন পদাতি 
ছিল) গ্রয়োজনীর বাবতীয় অন্্রশক্সীদি এবং পরিচ্ছদে সজ্জিত করতঃ 
বুদ্ধকাধ্যে নিপুণ করিয়া তুলিলেন। 

সেকালে ভারতবধীয় রাঁজাদিগের রাজো কি সৈনিক বিভাগে কি 
রাজস্ব বিভাগে কৌন বিভাগেই কাধ্য শীপ্র বা সুচারু সম্পন্ন হইত 
না,_লৃতরাং ডিবোয়াঞ্রি থে এই অল্পকাল মধ্যে সৈনিক বিভাগে এই 
বুগান্তর প্রবর্তনকারী কার্যে সফল মনোরথ হইয়াছিলেন, ইহা তাহার 
কৃতিত্বের অতি মহৎ উদাহরণ বলিতে হইবে । ডিবোয়াঞ্চির বাহিনী 
সমরোপধোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইব মাত্র মাধোজি উক্ত বাহিনী আগ্প! 


রানা সির না রহ রিন 7. নিত ক--প িসি সিন “অবিনাশ রা জাল 


২৮২ ভারতী । [ ভা, আষাঢ়, ১৩০ 


এযাবংকাল মহারাষ্্ীয়গণ কেবল অশ্বারোহী সৈন্তেরই মর্যাদা 
বুঝিতেন, পদাতি সৈন্যের কাধ্যকারিতা কখনও উপলব্ধি করেন নাই ; 
সুতরাং ডিবোয়াঞ্রির নূতন পদাতি সৈম্তের প্রতি মহারাষ্ীয়েরা প্রথমে 
হতশ্রদ্ধা দেখাইতে ক্রটি করেন নাই, কিন্ত সেনাপতি ভিবোয়াঞ্ি 
তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষন না হইন্সা সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং 
সে সুসময় আসিতে বিশেষ বিলম্বও হয় নাই। এলাহাবাদের সপ্লিকটব্ী 
কালিঞর দুর্গ আক্রমণ কালে ডিবোয়াঞ্চির পণ্টনকেই বাবদীয় দুরূহ 
কার্যের ভার লইতে হইয়াছিল, এবং এরূপ অতুল বিক্রমের সহিত 
তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল বে, স্বয়ং মহারাষ্ট্র সেনাপতি আপা খাণ্ডেরা ৪ 
তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । 
কিন্তু মাধোজি বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধ-ব্যাপার অসম্পূণ অবস্থাতেই স্থগিদ 
করিয়া দিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি হুর্ধল বাদশাহ শাহ আলম যখন 
ক্ষীণহন্তে রাজদগু ধারণ করিলেন, তখন স্বার্থসিদ্ধি মানসে আমির 
ওমরাহগণ পরস্পর বিবাদ বিপঞ্াদ উপস্থিত করিয়াছিল, এবং ঁ আত্ম- 
কলহের ফলে বাঁদশাহের প্রধান মন্ত্রী গোপনভাবে নিহত হুইলে পর 
শাহ আলম স্বয়ং মহীভীত হইয়া পড়িলেন, এবং ইংরাজের নিকট 
সহায়তা প্রার্থনা জানাইলেন। যে কারণেই হউক ইংরাঁজের নিকট 
সহায়তা লাভে বিফল মনোরথ হওয়ায় গত্যন্তর না দেখিয়া তাহার 
, বিদ্রোহী ওমরাহদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মাঁধোঁজি সিদ্ধিয়ার নিকট 
সহায়্ত। এবং সাহাবা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। মাধোঁজি হিন্দু রাজ্য 
স্থাপনের ইচ্ছা বহুকাল হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, কিন্ত 
এত শীঘ্র এরূপ সুযোগ ঘটবে তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; তিনি 


কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্তে দিলি যাত্রা করিলেন, তাঁহার আগমন 
লা ০৯১৭ ৮ চ+িটিসণীল খাসা ভাল দিনটি ভাঁগা করিয়া পলায়ন 


ভা, আষাঢ়, ১৩০৯] হারা-ধন। ্ ২৮৩ 


এইরূপে ১৭৮৫ খুষ্টার্দে হতভাগ্য বাদশাহ শাহ আহম মহারাষ্ট্রসহায়ে 
পূনরায় তাহার পিতৃপিতামহের তখৃতে আরোহণ করিয়া নিজেকে 
ধন্য এবং কৃতীর্থ মনে করিতে লাগিলেন । 

বথার্থ ক্ষমতা এইরূপে অযাচিতভাবে মাধোজির হস্তে আসিয়া 
পড়িল, বাদশাহ কুতজ্ঞতার চিন্বম্বরূপ সিন্ধিয়াকে “আমির উল ওমরা” 
উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাধোজি তাহা বিনষের 
সহিত প্রহাখ্যান করিয়া পুনার পেশোয়াকে “উকীল মুতলুফ* 
(৯013101100013005 0) 07৩12101919) উপাধি দিবার জন্য 
বাদশাহাকে অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনুরোধের প্রতিশব্ষ 
হুকুম বলিলেও শত্যুক্তি হয় না, বাদশাহ অনন্যোপায় হইয়! তাহাতেই 
স্বীকৃত হইলেন, সৃহরাং পেশোয়ার প্রতিনিধি--সিদ্ধিয়াই ফলতঃ 
বাদশাহের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া! দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের 
বাবদীয় ক্গমত! নিজ হস্তে লইয়া মোগল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তী 


হইয়া বসিলেন। 
স্রীজগদিন্্র নাথ রায় | 


হারা-ধন 


(৮1০0০৮1748০ হইতে । ) 
"শাক-তপ্ত ভগ হদি 
বৎস্-হাঁরা ওগে! মাতৃগ্ণ ! 
বেশ জেনো, ভগবান 
তোমাদের শোনেন ক্রন্দন । 
হারা-পাঁখী সব ভিনি 
নিজ হাঁতে রাখেন ধরিয়া, 


৮৪ 


ভারতী । [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


শ্বশান্‌ ও জনম-স্থান এ ছুয়ের মাঝে জেনে! 
গৃডভাবে আছে গতিবিধি ; 
এক জানে গো, কালের সে অনন্ত অতল গর্ভে 


কত আছে রহস্তের নিধি ॥ 


বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথ। 
হাহার নিবাদ-তূমি পুরী কলিকাতা : 
জানিতাম আমি চারে 

ভাল দশ! তাদের যখন 
তার গৃহ-সংলগন 

ছিল মের পিতার ভবন । 


তগবান-দু বৈধ ণ। কিছু দৌভাগ্য গখ 
পায় গে! সব সে; 

লিয়' হয় নার সানে বরিয়াছিল গে। তারে 
নিজে ভাল বেসে; 

রূমে হল পূ তার মাতৃ-বক্ষ উচছসিল 
চহানন্দ-রসে ॥ 

প্রথম গন্ের শিষ্ু শুয়ে আছে রেশমের 
কোমল শয্যায় ; 

সাতা দেয় স্ুন তারে কলনাদ করে শিশু 
অন্ফট ভাষায়: 


সমস্ত রজনী সে গো 

কর্নার ছ্বর দের খুলি' 
নিশার আধার মাঝ 

নেত্র ছুটি উঠে শুধু জুলি? 
ইশন্দ নাহি বুখে নীরবে কু'ঁকিয়া 
শুনিছে কখন শিশু পড়ে বুমাইয়। 3 


ভা, আষাঢ়, 


৯৩০৯ ] হাবাধন। ২৮৫ 


তার পর তাকিয়ায় 

পিঠ দিয়া পড়িল হেলিয়া, 
কাটুলি হইতে গুন 

দেখা দিল ড্াধেতে ভরিয়া ; 
ধরে মুহল হাসিঃ 

চাহি” আছে শিশুটির পানে ; 
শ্যমনি"ধনমনি 

বলি' ঢাকে কত শত নামে! 


কতই চন্থন করে তার দহ খুদেখুদে 
বাঙ। ছুটি পায়; 

কত কথা বালে আর ;_নলগন সুন্দর শিশু 
নছু হাসে তায়; 


আঠলাদে মাতার বাহ ধরি" কর-পুটে 
কোল হতে ঠোচ়তক ভর দিয়া উঠে ॥ 
পত্র-শব্দ-সচকিত মৃগটির প্রার 
বাড়িতে লাগিল শিশু যত দিন যায়; 
চলিতে লাগিল ক্রমে টালিতে উলিতে, 
পরে আধো আধে। কথা লাগিল বলিতে । 
হইল বন্থর তিন, মধ্র বয়স সেই 
যখন গে। বাণী 
বিভঙ্গ-শিশ্র মত অলপ উড়িতে পারে 
নাড়ি ডানাথানি। 
মা! বলিল ;-যাছু মোর 
হইয়াছে কেমন বড়টি। 
কেমন শিখিতে পটু, 
আঁখর চিনিল চটপটি 
কি দসা ্বলে মোরে কাপড় পরাযে দে ম। 


২৮৬ 


ভারতী । 1 ভা, আষাঢ়, ১৩৯৯ 


আমি আর পরিব ন! খোকার পোষাক, দেখ 
বড় আমি কত! 
ছুরস্ত দুর্দাত্ত অতি 
খুদে-খুদে এ মরদ গুলি, 
যাহেক বাছাটি মোর 
এরি মধ্যে পড়ে পুঁথি খুলি”। 
ভালবাসে দূরে যেতে 
তেজে তর! তার ক্ষুদ্রপ্রাণ, 
পড়ায় তাহার মাতা 
রামায়ণ করিয়া বানান; 
আহ! কি স্েহের দৃষ্টি 
ভঙ্গুর এ পুস্তলিটি-পরে ; 
কত মুখ হয় মনে 
-দ্যাথে কত গরবের ভরে । 
শিশুর হদয় যবে করে ধুক ধুক্‌ 
সেই সঙ্গে কীপি' উঠে জননীরে! বুক্‌ ॥ 


একদিন__কার্‌ না গে! 
আসে হেন অশুভ ছুন্দিন__ 


পিশাচী কাশের ব্যাধি 
আক্রমি' শিশুরে করে ক্ষীণ ; 
ক্রমে মহা বল করি? ততঙ্করী সে পিশাী 
কষ্ট তার ধরিল চাপিয়া ; 
ছটফট করে শিশু ্বগচ্ছবি নেত্র ছুটি 
অন্ধকারে ফেলিল ছাইয়!। 
শীতল হইল ওষ্ঠ ঘর্থর শবদে স্বাদ 
ওঠে ঘন ঘন 


করাল কৃতান্ত আহা চুপি চুপি শিশুটিরে 


-তা, আধাড়, ১৩০৯] হারা-ধন। 


সেই পিতা, সেই মাতা 
সেই শোক, শুন্য সেই খাট 
দেয়ালে কপাল ঠোকা, 
ভীষণ সে শুশ'নের ঘাট; 
আনাভি দীরঘ গস--স্তব্ধ হেখ। মানবের ভ'ষা 
ভাষ। হায় কি বলিষে আর « 
তথাঁন ফুরায় কথা বক্ষ ফাটি উঠে যবে 
তীব্রতম মন্ম-হাহাকার॥ 


এইভাবে তিনমাস বিষাদের অন্ধকারে 

নিষ্পন্দ হইয়। মাতা বলে এক স্থানে । 
অথহীন স্বিরদৃষ্ট চাহি' আছে অভাগিনী 

শুধু সেই দেয়ালের কে।ণটির পানে; 
আর সে গে। অবিরাম একান্তে আপন মনে 


বিড় বিড় করি" বকে কি কথা কে জানে । 
. আহারে নাহিক রুচি__কিছু নাহি খা 
জীবন হইল দীর্ঘ জর-ব্য।ধি-প্রায় ; 
ধন ঘন কাপে অঙ্গ ; ভ,ষপ বিষাদ-ভএ 
বলে ষেন কায় 7 
“কোথা মোর যাছুমণি, ফিরে দে, ফিরে দে ওরে 
ফিরে দে আমায় । 


স্মবস্থা বৃঝিয়। বৈদা 
বলিলেন শিশুর পিতার 
দারুণ এ বিষাদের 
শাত্র কোনে। করুন উপায়; 
মাতা হবে শান্ত, ষদি 
..আর একটি শিশু কোলে পায়” । 


০০: শ 


ভারতী । [ ভা, আঙীট,১৩৯ 


একদিন সহসা! গো 
অনুভব করিল আপনি 
'যেন গে. দ্বিতীয়বার 
হইবে সে শিশুর জননী । 
বাছার “স শূন্য খাট 
-বসিয়। গো তাহার সম্মুখে, 
স্থনিল সে পুন যেন 
এমা” বলি, কে ডাকে শিশু মুখে । 
ভাবিতে লাগিগ্প মাতা__অবাক্‌ নিত 
সেই আধে আধো বালী মধুময় শব) 


সেইদিন সহসা গো উদরের পাঙ্খদেশ 
উঠিল কাপিয়।) . 

নব-ন্মগঞ্কক কে।ন আমিবে এ মত্ত্য লোকে 

_ দেয় জানহর। ; 

মুখ হইল পাও,বর্ণ ) ভাবে ;-কে না জানি এ 
অজান। পাথক ; 

কাদিতে লাগিল শেষে, আর নিজ অদৃষ্টেরে 

দিল শতধিক্‌) 


“ন। না-_এ চাহিন। আমি, 

ব্যথ! যে লাগিৰে তোর প্রাণে 
তুই ওরে যাছু মোর . 
শুইয়া যে আছিস শ্মশানে । 
তুই থে বলিবি বাছ। ;--ম1 গেল ভুলিপ্। মোরে 

মোর স্থান অধিকীর করে অস্ত জন; 

মা উহীরে ভালবাসে; মার মুখে হাসি কত 
৫ পেয়ে কোলে এ হন্দর মনমত ধন। 
দেখন) আদর করে র 

ঘনঘন করিয়া চুম্বন, ্ 


ভা, আধাষ্, ১৩০৯ ] হারা-ধন। ও ২৮৯ 


আর আমি হেখ। কিনা 
পড়ে' আছি শ্মশানে এখন |” 
এই ভাবি অভাগরিনী 
বিলাপ করিয়। সারা রাত 
দেখিল গো পুক্র-মুখ 
দেখ। দিল যখন প্রভাত । 
স্বামী তার বলি' উঠে আনন্দে আটখান্‌ 
ওগো ! ওগে। : এটিও ষে পুক্র-সন্তান 
প্রন্থুতি বিষ অতি 
পূর্ব-স্মৃতি জাগে তার মনে ; 
নব-শিশু হেল1 করি" 
ভাবে শুধ পূর্বব-বাছাধনে, 
বলে-“আছা। সে বাছ।টি 
একলাটি শ্শীন-বিজনে ॥৮ 
কিস্তকি অদ্ভূত কাঁও। সৌভাগ্য ফিরিল পুন 
বিধির কৃপায়; 
শোনে যেন নব-শিশু চির.পরিচিত স্বরে 
বলিছে তাহায় 
অতি মুছু মুছু কণ্ঠে শুইয়! সে জননীর 
কোলের ছায়ায় 
“সেই আমি-_নহি অন্য এ কথা৷ মা দেখো! যেন 
বোলে। ন| কাহীয় ॥” 


স্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


প্রাচী ও প্রতীচী। 


দের পূর্ব মহাপুরুষগণের উপর তথনই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 

উচ্ছসিত হইয়া উঠে, বখন পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী” 
জাতিগণের অন্ধ আবেগপূর্ণ হাতড়ানী এবং তাহার ফলে পৃথিবীময় 
যে শোক ও অশাস্তির স্ষ্টি হইয়াছে, তাহ ভাল করিয়া হৃদয়ক্ষম . 
করা ঘায়। পূর্বতন 'খবিগণের পুর্ণ সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা কি 
অলৌকিক তাহা তখনই খথার্থূপ অনুভব করা যায়, যখন সামান্ত 
খণ্ড মত্যপ্রাপ্তির চেষ্টায় পাশ্চাত্যগণের প্রচণ্ড শারীরিক ও মানদিক 
শ্রম, সর্বদ! মারামারি কাটাকাটি, চুলচেরা বিশ্লেষণ, পৃথিবীময় পধ্যটন 
এবং জীবজন্ব ও মনুষ্যের উপর উৎপীড়নের পরিচয় পাওয়া 
মার। এত হাঙ্গামের পর তীহারা ফল দেখাইতে পারেন কি? না, 
দেশকালের ব্যবধান: তাঁহারা বিলোপ করিয়াছেন এবং কাণার্োড়া ও 
জস্মরোগীকে তাহারা অধিককাল ইহলোকে আবদ্ধ রাখিয়া ভবযন্ত্রণ 
ভোগ করাইতে পারেন। এই অসাধ্যসাধনে লাভ এইটুকু যে অন্ধ 
দৌড়ধাপ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া জীবনের সার্থকতা! লাভার্থে বিন্দুমাত্র 
অবসর অবশিষ্ট থাকে না। বাহারা পূর্বের পাশ্চাত্য অত্যাচারের সীমার 
বহিভূতি ছিল, তাহাদিগকে সভ্যতা নামক নিশ্পেষনীষস্ত্রে অধিকারের 
মধ্যে আনিবার সুবিধা হয়, এবং বাহাদিগকে এত যত্রে টি'কাইক়া রাখ 
হইয়াছে তাহাদিগকে লইয়! কি করা যায় ভাবিয়া পাওয়া দায় হয়। 
- পাঠক মনে করিবেন না যে, পূর্বপুক্রষগণের কীর্তি আক্ষালনের 


' দ্বারা আমাদের বর্তমান দুরবস্থা চাপা দিয়া আমি সুলভ আত্মগ্রসাদ 
মিরিিরিরা তব বনি হরর লে তে চি 


তা, আবাড়, ১৩৭৯] প্রাচী গ্রপ্রতীচী। ২৯১ 


অপেক্ষা বিগ্তা, বুদ্ধি, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি অনেক বিষে শ্রেন্ঠ তাহা 
আমি মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে প্রস্তত আছি। কিন্ত এই কারণেই 
শ্রেরঃ পম্থা উদ্ভাবনের মাহাত্য এত জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিকাছে। 
আমরা এক্ষণে অবনতির শেষ সীমায় অবতীর্ণ__উহ্বারা উন্নতির চূড়ায় 
বিরাজমান, তথাপি উহাদের শ্রেন্ত লোকে মাথা খুঁড়িয়া যে সকল 
নিত্য-সত্য অস্পষ্ট ক্ষণিকভাবে উপলদ্ধি করিতেছে, আমাদের নি্লতম ' 
শ্রেণীর কথায় বার্তায় আচারে ব্যবহারে তাহার দৃট প্রতিষ্ঠার কি 
আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। এক পক্ষে মন্য্য চরিজে ১৮৬ 
কতাকে নগণ্য করিবার শাস্তি, অপর পক্ষে তাহার প্রভাব যথাযথ 
অনুভব করিবার পুরস্কার হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। 
পাশ্চাত্য ছূর্দতির কথ! লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কোন 

প্রয়োজন হইত না, যদি না কলিশেষে আমাদের দুরদৃষ্ট এতই ধনাইয়! 
আসিত যে. আমরা বহু সাধনালক জ্ঞানের স্থিরজ্যোতি পরিত্যাগ 
করিয়া, উক্ারূপী পাশ্চাত্য সভ্যতানামধারী ভৌতিক আড়ম্বরের ঝলকে 
মুগ্ধ হইয়া তৎপশ্চাতে হৃদয়মন বিসর্জন দিবার উপক্রম করিতা 1: ৮: 
যাহা হউক মহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমর! দিন থাকিতে ভ্রম 
বুঝিব বুর্বিব করিতেছি--শুধু বঙ্গে নহে, ভারতবর্ষময় মোহজার্প | 
কাটিয়া গিয়া সনাতন বাক্যের যাণার্থ্য পুনরুস্ভাসিত হইবার লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে-_-শুধু হিন্দু নহে, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি অন্তান্ত ভারত- 
বাসীগণ সনাতন প্রাচ্যবের মর্য্যাদা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য ফিরিয়া 
পাইতেছেন। 
_.. ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের একটা ধারণা হয় যে, আর্ধয- 

ভাব বলিতে যাহ৷ বুঝায় তাহা বুঝি ভারতবর্ষ মধ্যেই আবদ্ধ । কিন্তু 
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অধিকার অনুসারে যে প্রাচ্জাতিগণ যে পরিমাণে সেই তাবের মৃলতন্ব 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তীহার। তাহারই ভিত্তির উপর রাষ্ট্রত্তর, 
সমাজতগ্্ ও ব্যক্তিগত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্যজাতিগণও 
যেঅন্নস্বল্ন আলোকের ক্ষণিকপ্রভায় তাহাদের তিমিরাচ্ছঙ্গ অবস্থা 
মাঝে মাঝে হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাহাকার করে, তাহাও কি প্রাচী হইতে 
প্রাপ্ত নহে? 
সম্প্রতি একটি গ্রাজ্ঞ চীনদেশীয় ভদ্রলোকের পত্রাকারে লিখিত 
কতকগুলি প্রবন্ধে এই কথার আশ্চধ্য সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি 
কার্ধ্গতিকে যুরোপে উচ্চতমশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে বহুদিন 
যাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার বক্তব্য কথা প্রণিধানপূর্বক শ্রবণ 
করিবার উপযুক্ত । আমরা তাহার পুস্তিকা হইতে ছুই এক স্থান 
স্থলভাবে অনুবাদ করিয়। দ্রিতেছি।* 
|: ষুরোপের বর্তমান অবস্থাসন্বন্ধে তিনি বলিতেছেন £_ 
আমাদের সভ্ভাত। পৃথিবীমধ্যে সর্বপুরাতন, তাই বলিয়া সর্ব্বোত্তম না 
হইতে পারে, কিন্তু নিকৃষ্টতম যে নয় তাহা। ভ অন্ততঃ বুঝা যায়। আর কিছু না হৌক 
কোন যুরোপীয় জাতির মধ্যে যাহ! পাওয়! যায় না, আমাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সেই 
স্থারিত্ব আছে; তাহ প্রমাণ হইতেছে । আমাদের সমাজে যে কেবল স্থায়ত্বগুপ 
আছে তাহা নহে, তাঁহার মধ্যে নীতির প্রতিষ্ঠা আছে। তোমাদের সমাজে আমরা 
ত কেবল অর্থজনিত অনর্থই দেখিতে পাই। 
বিদেশীর চক্ষে ত মনে হয় যে তৌমাদের পরিবার সন্তানকে যত দিন সে আত্ম- 
রক্ষায় সমর্থ না হয় ততদিন পোষণ ও রক্ষণ করিবার যন্ত্র মাত্র। যত শীঘ্র হয় তোমরা 
ছেলেকে পব্লিক্‌ স্কুলে পাঠাইয়! দাও, সেখানে দে পারিবারিক বন্ধন হইতে 
নিজেকে অতি শীপ্রই মুক্ত করিয়। ফেলে । বয়ংপ্রাপ্ত হইলেই তাহার! যেমন অতি- 


ভাবকগণের অধীনতা। বর্জন করে; তেমনি তাহাদের প্রতি সমস্ত কর্তব্য বন্ধনও 
পরিহার করে। 
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যে অবস্থায় জন্মাও তাহাতেই থাকাকে তোমরা লজ্জার বিষয় মনে কর। 
তোমাদের মতে গতি, দ্বন্দ, প্রতিস্বন্দিত! ও পরপরাজয় ইহাতেই মানুষের মনৃয্যত্ব । 
এই ভাবের নিমিত্ত তোমাদের অসাধারণ উদ্বাম ও স্থল জগতে প্রভূত ফললাভ 
ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে ইহারই জন্য তোষাদের সমাজে অশান্তি, ব্যবস্থার অভাব 
ও নীতিশৃস্ততা। তোমাদের মধ্যে কাহারও সন্তোধ নাই, জীবন উপভোগের 
অবদর নাই_এতই তোমর! জীবনযাত্রার উপাস় বৃদ্ধির জন্য ব্যন্ত। অর্থই "মানুষে 
মানুষে একমাত্র বন্ধন হইয়! পড়িয়াছে। আমাদের মত প্রাচ্য জাতির নিকট 
এই সমস্তই বর্ধারতার লক্ষণ। জীবনধত্রার উপায় সংগ্রহের দ্বারা নহে, জীবনের 
প্রকার ও মুলা দ্বারাই আমরা সভাতার পরিমাণ করিয়া থাকি। যেখানে 
মানুষে মানুষে দয়াদাক্ষিণোর স্থায়ী বন্ধন নাই, যেখানে সন!তন প্রথার প্রতি ভক্তি 
নাই, এমন কি বর্তমান আচারের প্রতিও শ্রদ্ধা নাই, কেধল ভুবিষাৎ লইয়াই লুন্ধ 
কাড়াকাড়ি, সেখানে প্রকৃত পক্ষে সাজ আছে বলিয়াই আমর! স্বীকার করি না। 
“আমরা তোমাদের অপেক্ষা অর্থে, বিজ্ঞানে, শিল্পে শরেশ্ঠতও বাছা করি না, যদি সেই 
সঙ্গে তোমাদের সমাজতন্ত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। 


তোমাদের আর্থিক অবস্থা এমনি হইক্সাছে ফে, তোমরা সর্বদাই অরকষ্টের মুখে 
পতিত থাক। তোমাদের যাহ! দরকার তাহ। তোমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না, 
তোমাদের দেশে যাহা প্রস্তত হইরা থাকে তাহ! তোমরা বাবহার করিতে পার 
না। এই জন্যই তোমাদের শিল্পজাত দ্রবা বিক্রয় করিবার এবং আইহাধ্য সংগ্রহ 
করিবার জন্য বাজার পাওয়। তোমাদের পক্ষে জীবন-মরণের ব্যাপার । চীন দেশকে 
তোমর। এইরূপ একটি বাজার পাইয়াছিলে, এই বাজার খুলিবার অতিপ্রীর়ই 
তোমাদের চীন আক্রমণের [নিগুঢ় কারণ। এ কাধ্য কতদূর স্যার বা ধর্দসঙ্গত 
হইয়াছিল সে কথ। বিচার করা আমার উদ্দেগ্ত নহে। ইহা! যখন তোমর! নিতান্ত 
প্রাণের দায়ে করিয়াছ, তখন সে সম্বন্ধে ম্যায় অন্যায়ের তর্ক তোলাই বৃখ। ৷ আমর কি 
জন্য এই অনধিকার চচ্চায় আপত্তি করি তাহাই এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । 

আমাদের দেশে নৃতন নুতন কারবার খুলিয়৷ আমাদের বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি 
হইবে, ইহাতে যে আঙ্দের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে তাহ! সাধারণ ইংরাজ 
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আমরা হখন তোমাদের ব্যবসা, বাণিজা, শিল্পকাধ্য গ্রভৃতির প্রপালী ও ফল।কল 
বিচার পূর্ব্বক নিশ্নীক্ষণ করি তখন উৎসাহের কারণ কিছুই দেখি ন|। 

আগ্গব্য উপন্যাসের রাঁজপুত্রের স্তায় তোমরা বোতল হইতে প্রতিষ্বন্দিতা জিন্কে 
ছাড়ির। দিয়াছ। এক্ষণে ভাহাকে আর সামলাইতে পারিতেছ না। গত শত বৎসন্ক 
ধরিয়া! তোমর! তোাদের আধিক গোলযোগনিবারণের বৃথা চেষ্টায় নান। প্রকার 
আইন প্রবর্তন করিয়। আমিতেছ। তথাপি তোমার্দের দরিস্ত্রগণ, মাতালগণ, 
অকর্ণপ্যগণ, রোগী এবং বৃদ্ধগণ তোমাদিগকে ভুতের মত পাইয়া বসিক়্াছে। 
তোমর। মানুষে মানুষে বন্ধন ছিন্ন করিঙা তৎপরিবর্তে রাষ্ট্ীয় চেষ্টায় সে কাঁধ্য উদ্ধার 
করিবার বৃথ! প্রজা করিয়াছ। সকল ক্ষেত্রেই তোমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার 
পরিবর্থে কোম্পানীর সমবেত চেষ্ট, মানুষের পরিবর্তে স্্র। সকবেই অর্থবৃদ্ধি 
ধ্যান করিতেছে । শ্রমজীবীর কল্যাণ সরক্কার ব্যতীত দেখিবার আর কেহ নাই, 
সরকারও এ কার্য করিতে অক্ষম, কাঁরণ তাঁহাদের কুশল এমন সব জিনিষের 
উপর নির্ভর করে যাহা কেহই ভাল বোঝে না। আমদানী রগ্ডানীর জটিল ব্যাপার 
তোমর! ইচ্ছার্মত নিক্মমিতও করিতে পার না পর্ববাহে বুঝিতে ও গার না। 

কোন দূর দেশে অনাবৃষ্টি বা শুক্ষের হারের তাঁরতমা হইলে সহন্ন সহস্র লোকের 
ব্যবনায়ে গোল লাগিক্া যায়। কোন আবিষ্কারকের ভাগ্যবল ধ। বৈজ্ঞানিকের কৌশল 
অথবা ভ্রীলোকের গেয়াল তোমাদের সমন্ত কারবার উলটপালট করিস! দিতে 
পারে।. অধিক কি তোমরা! নিজেদের যন্ত্রের দাস হইয়! পড়িয়াছ। তোমাদের ধনীয় 
ধন ধেন সজীব হুইয়। আহারের নিমিন্ব গর্জন করিতেছে--খোরাক না ধোগাইলে 
দে তোমাদের গলা টিপিয়া। মারিবে। সৃতরাং ভোমরা দায়ে পড়িয। শিল্পকার্ধ্য 
চালাও, ইচ্ছাহুথে নছে। জবর্দস্ঠি করিয়! যাহ। তোমাদের ঘাড়ে চাপে. তাহাই 
তোমরা খরিদ কর, আবহ্তক বুঝিঘ। নহে । বাহাকে তোমর! ফট্ডে_ স্বাধীন 
বাণিঙ্ছা,নাম দিফ্লাছ তাহার মত আবন্ধ আর কিছুই নহে। 

"চীনষামীর নিকট তোমাদের আতন্যান্তরিক অবস্থ। ত এইরূপ প্রতিভাত হয়। 
' অন্তান্ত দেশের সহিত তৌমীদের সম্বদ্ধ-ঘে ইহা! অপেক্ষা কিছু অধিক উৎসাহজনক 
-ভাহাও দেখিতে পাঁই না। যুরোগীর জাতিগণ বুভূক্ষিত শ্বাপদের স্তার পৃথিবীর 
অরক্ষিত স্থানমাত্রই গ্রাস করিতে উদ্যত। আপাততঃ এই হিংসাবৃত্তি পরম্পহরর 
পরতীর বাহিরে চট্টিতার্থ করা হর, তয্াপি প্রাপ্ত পীকার বটন করিরাঁর কালে 
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তোমরা পরস্পরের প্রতি দাত খিঁচাইয়া খাক। আজই হউক কাঁজই হউক যখন অন্য 
শীকার আর অবশিষ্ট ধাঁকিবে না তখন তোমরা পরস্পরকে কামড়াকামড়ি করিবে? 
তোমরা ষে সর্বদাই অন্তসজ্জা বাড়াই) চলিতেছ তাহার প্রকৃত অর্থ ইছছাই।, 
তোমাদিগকে হয় অন্যকে ভক্ষণ করিতে হইবে নয় নিজে তক্ষিত হইতে হুইবে। 
ঘে বাণিজাদ্দারা তোমর। পরস্পরকে শান্তিবন্ধনে আবদ্ধ করিবে আশ! করিয়াছিলে 
তাহাই এক্ষণে তোমাদিগকে সর্বসংহারকারী কালযুদ্ধের নিকটবর্তী করিতেছে। 

এই চীননিবাসী মহোদয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা কি আমরা অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিধ্বনিত করিতে পারি না? হায় রে! কালাগ্রিমুথে 
পতনোনুখ পাশ্চাত্যগণের আসন্ন ছু্দশীয় আমর! বাস্তবিকই শোকে 
অভিভূত হইতাম যদি তাহাদেরই আনীত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর চোটে 
আমাদের পরছুঃখকাতরতার নিতান্ত অনবসর না ঘটিত। 

উপসংহারে ঘুরোপীয় রাষ্্ট ও সমাজতন্ত্রে ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে - 
লেখক মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহ! পাঠকগণের কৌতুকাঁবহ বলিয়া 

' বোধ হইবে। 

তিনি বলিতেছেন £_ ঃ 

তোমাদের সমাজ থে কোনরূপ ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাত আমি দেখিতে 
গাই না। আমি যদি খষ্টধর্মকে যথারূপ বুঝিয়া থাকি তাহা হইঙে ইহাতে 
বিচিত্র কিছুই নাই। কারণ তোমাদের শাস্ত্রে যে আদর্শ নিহিত রহিক্াছে তাহ! 
মত্তানাধন নহে--ম্বগের ধ্যান, মানব আন্মে এক্য বিধান নহে--দেবজোকে 
মিলন। আমাদের আদর্শ অপেক্ষা! ইহাশ্রে্ঠ কি নিকৃষ্ট সে বিচার করিতে আমি 
সাহম করি না, কিন্তু কম কার্যোপযোগী যে, দে কখ! আমাকে বলিতেই হইবে। 
যে নাটকের আখ্যান্বস্তুর কার্য্যক্ষেত্র অন্যত্র, মন্ত্যলীর্লাঞ্ষে তাহার এক জবাস্তর 
'উপাখ্যানমাত্র বলিয়। গণা করিলে সে ভাবের ভিত্তির উপর কোন স্থায়ী সমাজ কিরূপে 

- প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? কাজেই তোমাদের ইতিহাসের যে সময়ে তোরা 

সত্যরত্যই থ্রীষ্টের আদর্শ ধন্মানথসারে জীবন গঠনের চেষ্টা! করিয়াছিলে তখন প্রত্যক্ষ 
এবং আদর্শে ধোরতর বন্দ উপস্থিত-হইল। “তাহাতে আদর্শেরই পরাজয় হইল । 


এবং সেইী সংগ্রামের ধূলির, মধ্য হইতে পাশ্ডাত্যতগ্ণৎ আখ্যাক্সিকতা। সম্ূ/ 
রি 
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- ইস ভারতী। [ ভা, আষাঢ়, ১৩০৯ 


পরিহীরপুরর্বক উত্তীর্ণ হুইল । তখন তাহারা প্রকাশ্থরূপে সাংসারিকমাত্র--সাদা- 
সিধাভাবে কৌতুহল-সম্পনন-.স্থলজগতের শক্তিসমূহ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার 
সম্বন্থো কৃতসংকল্প-_সৌন্দর্য্য, ধন, বিদ্যা ও ক্ষমত! প্রাপ্তির নিমিত্ত অদম্য উদামযুক্ত। 

দেই দময় হইতে যদিও তোমর! নামে ষটধর্মাবলম্বী রহিলে কিন্তু কোনরপ 
অনুষ্ঠানে তাহার সহিত যোগাযোগ রাখিবার চেষ্টামাত্র আর তোমরা করিলে না। 
যে ধর্মবৃত্তি মন্থষোর মধ্যে কিছু ন! কিছু অবশিষ্ট ন। থাকিয়৷ উপায় নাই, তাহা শরীষ্টান 
নামধারীগণ কেবলমাত্র মৌখিক সম্মতিদ্বারা চরিতার্থ করে, এবং তৎপরে কর্তৃব্যভার 
লাঘব হওয়ার নিশ্চিস্ত মনে স্বার্থানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে । নতুবা, শ্রীষ্টধর্দ যদি 
সত্যই কাহাকেও পাইয়া! বসে তাহা হইলে সে ব্পিবকারীর দলপুষ্ট করিতে বাধ্য হয়। 
কারণ খৃষ্টীয় শিক্ষা যদি কেহ যথার্থ বুঝিয়া পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, 
তাহা হইলে তোমাদের চলিত তন্ত্র সে টি-কিতে পারে না। 


ঝ শতাব্দী পুরো একটি নিরীহ নিরক্ষর অল্পদশী অনভিজ্ঞ প্রাচ্যদেশীয় তক্ত- 
কর্তৃক এই যেধ্ধ প্রবর্িত হয়, ইহা যেমন এক পক্ষে হৃদয়ম্পর্শারপে ভ্রাতৃভাবের 
গুণকীর্ঘন “ করিয়াছিল, তেমনি অপর পক্ষে মানবচরিজের অন্যানা রেষ্ঠ অংশ হয় 
গ্খোর মধ্যেই আনে নাই, নয় তাহার প্রতি বিগ্গেষ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিয়াছে।...জন্ম 
পাড়াগায়ে, বাবসায়ে শিল্পী, মনোবৃত্তি ভাবুকের, সে অল্প দিনের জীবনে রাষ্ট্রনীতির 
সমস্তা সকল বুঝিবার সুযোগও পায় নাই, সেদিকে তাহার প্রবুত্তও ছিল না। ধনের 
উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, বর্ণাশ্রম বিভাগ, বিষয় কম্ম, বাণিজ্য ব্যবসা, এই সকল ব্যাপার 
ফেমন তাহার নিত্য জীবনের, বহিভূতি ছিল, তেমনি তাহার বোধশক্তিরও অতীত 
ছিল।...এই লোকের সাদাসিধা আত্মত্যাগ সন্বন্বীয উপদেশগুলিকে দুর্দান্ত রাজালুক্ 
পাশ্চাত্য জাতিগ্নণ বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিল : [সাধা কি যে ইহাতে তোমাদদিগকে 
কোনরূপে বাগ মানাইবে !] হৃতরাং তোমাদের ইতিহাস যে দ্বন্দ, বিগ্রহ, রক্তপাত 
প্রভৃতি গণডগোলময় একটি ক্দীর্ঘ শোচনীয় কাহিনী তাহাতে আর বিচিত্র কি 2 

[ ধর্মের মধ্যে যে যুদ্ধের স্থান নাই সে কথ! আমরা বলি না] কিন্ত যাহার এই 
মত, সে খৃষ্টান-_-প্রকৃত পৃষটধন্মাবলক্বী-_হইতেই পারে ন! ।'কিস্ত কি স্বণীর এবং 
বিস্ময়ের কথা যে, যুরোপীর জাতিগণ তাহাদের ঘোর পাপানুষ্ঠানগুলিও থৃষ্টের বচনের 
দোহাই দিয়া করি থাকে 7 যে, তাহাদের মধ্যে এমন রাজাও আছে যে নিষ্টতা- 
চরণে সৈল্গ পাঠাইবার কালে, হিনি এক গালে চড় সারিলে অপর গাল+ফিরাইবার 


ভা, আষাট, ১৩০৯] প্রাচী ও প্রতীচী। ২৯৭ 


উপদেশ দিয়াছেন, তাহার নাম করিয়। শুধুবুদ্ধ করিতে নয়, নির্মম ও নির্দ হত্যা 
করিতে তাহাদিগকে উত্তেজন! করিতে পারে। 
ইহাই বদি হইতে পারে তাহ| হইলে খৃষ্টানধর্্ম আমাদের ধন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একখা 
বলিয়া তোমাদের লাভ কিঃ তোমাদেরই শাস্ত্রে আছে 73 097 015 58] 5 
াঃ৩খ 0৩1ফলেন পরিচীরতে | সেই ফলের গ্রারাই বিচার হউক। চোঁমর। বল 
কংফুসীয়সের ধন্ধ ধর্মাই নহে_ন। হইতে পারে, তাহার নীচিসংহিতা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
হইতে পারে, কিত্ব সেই ধর্শের প্রভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে চীনের! একমাত্র জাতি যাহার! 
মকল বিষয়ে বলপ্রয়োগকে অন্তরের সহিত ত্বণ। এবং ম্যায় ও ধর্মকে অদ্ধা করে। 
পাছে তোমর। আমাকে স্বপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচন! কর তাঁই আম তোমাদের, 
মধো যে একমাত্র লোক আমাদিগকে ভালরূপ জানিয়া, আমাদের রাজত্বের সহায়তা 
হেতু আমার দেশ[হতৈষী স্বদেশীয় মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য 
প্রদান করি। তোগাদের সাময়িক পত্রের সংবাদদাতাগণের মুড প্রলাপের পরিবর্তে 
. একবার দেই 37 1২০১৩: 1৪এর কথায় কর্ণপাত কর। তিনি চীনজাতি সম্বন্ধে - 
বলেন, “তাহারা সৎকন্্শীল, নিব্বিবাদী, বুদ্ধিমান, মিতবায়ী ও পরিশ্রমী। তাহার। 
অতিমাত্র ভগ্র, তাহার। সদগ,ণের উপাসনা করিয়। থাকে, এবং তাহারা স্টায়কে এতই 
ভক্তি করে ঘে তাহাকে বলের দ্বারা সমথন করিবার কখ! তাহারা মসে করিতেই 
লজ্জিত হয় ।” 
খিধির কি বিড়ম্বনা! নেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী জাতিগণ আমাদিগকে অগ্নিকাণ্ড ও 
রক্তপাতের দ্বার। শিক্ষা দিতে আসিয়াছে যে জগতে ন্যায়ের কোনই সার্থকত। নাই 
যদি ন। তাহা! বলের দ্বারা রক্ষিত হয়! বাহ! হউক তোমর। এ সদোহ করিও ন! যে 
আমরা সে শিক্ষা গ্রহণ করিব নাঁ। যখন আমাদের এ শিক্ষা লাভ হইবে তখন: 
ফুরোপের কি দশ! হইবে? তোশর! ৪০'কোটি মানববিশিষ্ট জাতিকে অস্ত্র ধরাইতেছ 
যে জাতি তোমরা আসিবার পূর্বেবে পরস্পরের এবং সমগ্র পৃথিবীর সহিত শাস্তি 


- অপেক্ষা আর কিছুই প্রার্থন। করিত না। খৃষ্টানের নামে তোমরা যুদ্ধ ডস্কা বাজাইয়াছ-- 
জ্ঞাত আয লিমার লামা ক্যাবণপকক্ঞ আমবাঞ্ ফজর লজ তউকেভি ) 


সুন্দরী। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


, বি 'শালাক্ষী হইতে পাচ ক্রোশ উত্তরে, পিয়ালী নদীরই উপর 
আর একখানি শ্রাম। গ্রামটির নাম মহেশপুর । নামটি 
যেরূপ জমকালো গ্রামটি সেরূপ নহে। আসলে গ্রামই নহে, কয়েক- 
খানি মাত্র গৃহের সমষ্টি, তাহাও দূর দূরান্তে অবস্থিত। 
ধ্রধেবনের মধ্যে একটি শীর্ণ গৃহ দেখা যাইতেছে, উহা গদাধর 
. চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন । গদাধর, কান্তিচন্দ্রের প্রতিযোগী জমিদার 
সোণাপুরের বাবুদের তরফে চাকরি করেন। তিনি নদীর উভয়- 
তীরবর্তী কয়েক থানি গ্রামের গোমস্তা । গ্রামগুলির প্রজাদের নিকট 
খাজনা.আদায় করিবার ভার তাহার উপর ন্তস্ত। খাজনা আদায় 
করিয়।. মাঝে মাঝে সোণাপুরের কাছারিতে গিয়৷ সদর নায়েৰকে 
হিসাব বুঝাইয়৷ দিয়া আসিয়া থাকেন। 
গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের একটি কুলগত মহৎ দৌষ আছে। সেই 
কারণে আজ দশ বৎসরকাল স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া সত্বেও দারপরিগ্রহ 
করিতে পারেন নাই। তাহার একটি যুবাবরস্ক পুত্র আছে, পশ্চিমে 
' চাকরি করে, এ পধ্যন্ত তাহারও বিবাহ. দিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
দুইটি কন্তা আছে--একটির নাম রমাস্থন্দরী, অপরটির নাম রাজলক্ষমী। 
রমার বয়স চতুর্দশ বংসর অতীত প্রায়, কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। 
_ এত বড় কন্ঠার বিবাহ হইতেছে না, এজন্য গদাধর বিশেষ ছুশ্িস্তাস্বিত, 
কিন্তু উপায় কি? এই কন্তা ছুইটা ছাড়া গৃহে আছেন তাঁহার 
বিধব। দিদি, তিনি চক্ষে ভাল দেখিতে পান না, তথাপি *আন্দাজি 
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আন্দাজি সংসারের সকল কাষকর্্মগুলি করেন। আর আছে 
: লছ্মি নামে একটি হিনুস্থানী ধাত্রী। এই ধাত্রীর ইতিহাস কিছু 
'কৌতুকাবহ। তাহার জন্ম রাজপুতকুছে, সিপাই বিদ্রোহের মম 
তাহার পিতামহ বলবন্তসিং বিদ্রোহিদের পক্ষ বলম্বন করিয়া ধনেপ্রাণে 
বিনষ্ট হন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশ এখনও গ্রতাপগড়ের রাশা, 
কিন্তু তাঁহার স্ববংশের বালক বালিকারা কেহ ভিক্ষা, কেহ দাস্বুত্তি 
করিয়া জীবনযাক্র! নির্বাহ করে। গদাধর চক্টোপাধ্যায় পঞ্চদশ বৎসর 
পুর্ব যখন একবার কন্মোপলক্ষ্যে কাশীতে সপরিবারে ছয় মীস অবস্থান 
করিয়াছিলেন, সেই সময় লছমি তার পরিজনতুক্তা হইয়াছিল? 
গদাধরের পুক্র ও কন্তাছয়ের নিতাত্্ঘ শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর 
হইতে লছমিই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়৷ নিজের আদর্শ অনুসারে 
মানুষ করিয়াছে। 

_ থে মেয়েটির নাম রমান্গুন্দরী সেটি ভারি জুন্দরী । কিন্ত সুনারী হইলে 
কি হয়, তাঁহার ধাত্রীর শিক্ষাবৈগুণ্যেই হউক, বা জন্মনক্ষপ্রফলেরই 
ংধোগে হউক, মেয়েটি ভয়ানক ছুর্দীস্ত। ভাগ্যে তাহার পিভার 
জঙ্গলে বাস, ননেৎ সমাজে তাহার মাণা তুলিবার ক্ষমতা থাকিত না। 
রমা বন্তবিড়ালীর মত বৃক্ষারোহণ করিয়া থাকে। স্নান করিতে 
গিয়া পিয়ালী নদীটিকে একেবারে তোলপাড় করিয়া আসে। ছিপ 
লইয়! পুকুরে মাছ ধরে-_-এমন কি তীর-ধনুক পধ্যস্ত ছু'ড়িতে জানে । 
রমা লছমীর প্রাণ। .ছেলে বেল! হইতে লছমি তাহাকে সাধ করিয়া 
আপনার মেয়ের মত করিরা কৌচা দিক! কাপড় পরান অভ্যাস 
করিয়াছে, এখন পর্যন্ত রমা প্রায়ই তাহাই পরে। লছমির নিজ হস্তের 
সেলাই করা সুন্মর কারুকাধ্যস্পন্ন “আঙ্গিয়া” সর্বদাই তাহার অঙ্গ 
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লছ্মি যখন দ্বিপ্রহরে রমা, রাজলল্্ী ও নিকটবর্তী ছুই এক ঘরের 
মেয়েদের জড় করিয়া ভাঙ্গ। তাজ বাঙ্গলায় স্বদ্েশীক্ন রূপকথা বলে, 
মহাভারত রাষায়ণের কথ' বলে, সিপাই বিদ্রোহের কথা বলে__সেই 
বীররক্তধারিী রাজপুত- 'নীর মুখে বীররসাত্মক গল্প শুনিতে শুনিতে 
রমার প্রাণ কি একটা উত্তেজনার উদ্দীপিত হইয়া উঠে। অন্ান্ত 
বালিকারা একরকম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু তাহারাও প্রতিদিন 
গুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। 

তীরছু'ড়া বিগ্তায় .লছমিই রমার শিক্ষর্বিত্রী। প্রথমে শুধু গাছে 
চিহ্ন করিয়া। লক্ষ্য বিদ্ধ করিত, কদিন একটি পাখী মারিল। পাখী 
যখন কাতর কুজন করিয়া, ধড় ডু.করিয়া বিলুষ্ঠিত হইল, তখন রম! 
তীর ধন্থৃক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া আহত পাখীকে কোলে তুলিয়া, 
তাহার গায়ে জলসিঞ্চন করিয়া, নিজে অশ্রীজলে ভাসিয়া তাহাকে 
বাচাইবার চেষ্টা করিল। পাখী কিন্তু বাচিল না। সেই পর্য্যন্ত তীর-ধন্থুক 
উঠাইয়! ব্াখিন়্াছে, আর স্পর্শ করে না। আর কোন ছেলে মেয়ে 
লইতে গেলেও বলে, “খবরদার ছ'স্নে।” কিন্ত তার নিজেরই মনে 
অনেকবার ছুনির্কার প্রলোভন জাগিয়া উঠে। 

পু্করিতীর তীরে একটি আমবন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝা ঝা 
করিতেছে। এটি প্রধানতঃ আমের বাগান হইলেও অন্তান্ত গাছও 
' ব্ুহিয়াছেঃ-ধর্জ,র, নারিকেল, বাতাবী লেবুর গাছ প্রতৃতি। 
নারিকেলের প্রায় প্রত্যেক -গাছটিতে গাছভরা। সবুজ ডাব, থেজুর গাছে, 
খের গুলিও প্রায় সবুজ, এক একট! গীতবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । আম সবই সবুজ--এখনও পাঁক ধরিতে বিলম্ব আছে। 
গদদাধরের গৃহের খিড়কী দরজ। খুলিয়া কয়েকটি ছেলে মেয়ে বাহির 
. হইয়া আসিল. অগ্রে আগ্রে-রমা, তাহার হাতে একটি আম পাড়িবার 
'আংসী, পশ্চাতবর্তী বালকবালিকাগণের কাহারো হাতে ধাগ্গা, কাহারো 
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হাতে ডালা, কাহারো হাতে অন্ত পাত্র । বাৎসরিক কাস্ুন্দী তৈয়ারি 
হইবে তাই ইহারা আম পাঁড়িতে আসিয়াছে। 
রমা একটা বড় গাছের তলায় আসিয়া, আংসিটা মাটিতে ফেলিয়া, 
অঞ্চলের বন্ত্র দিপা নিজ কটিদেশ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিল। তাহার পর 
আম পাড়িতে প্রবৃত্ত হইল। কখনও বা.আংসিটা একট! ফলবহুল 
শাখায় আটকাইয়! দিয়া জোরে নাড়া দিতে থাকে, কখনও বা এক 
থোলো৷ আমের উপরিভাগে আকর্ষী লাগাইয়া থোলে! শুদ্ধ পাঁড়িয়। 
আনে। ধুপধাঁপ করিয়া চতুর্দিকে আত্ম বৃষ্টি হইতে লাগিল । সকলে 
মহা উৎসাহে ছুটিয়। ছুটিয়া আম কুড়াইয়া। জমা করিতে লাগিল । একবার 
একটা বড় আম একটি ছোট বালিকার পিঠে সজোরে পড়িয়া গেল। 
আঘাত পাইয়! মেয়েটি কাদিয়৷ উঠিল__অপর সকলে হাসিতে লাগিকা। 
রমা অবজ্ঞা ভাবে তাহাকে বলিল-_“একটা আম পড়েছে পিঠে, তার 
অঁন্তে অত কান্না |” 
দে বলিল-_“নিজের পিঠে পড়ত যদি ত বুঝতে পারতে ।” 
রমা ততক্ষণাৎ বলিল-_-“আচ্ছা আমি হেঁট হচ্চি। ফেল তোর! 
কেউ আমার পিঠে একটা আম ।” বলিয়া সে সুন্দরী ধনুকের মত বন্ধিম 
হইয়। হেট হইয়। ্লাড়াইল। সকলে পরে পরে আংসী লইয়া! তাহার পিঠে 
আম ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই ক্কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিল না। আম.আশে পাশে পড়িতে লাগিল, রমার পিঠে একটাও 
গড়িল না। ণ 
এইরূপে এক গাছ হইতে অন্য গাছে মেক়েরা আম পাড়িয়া 
- বেড়াইতে লাগিল। ধামা, ধুচুনি, ভালা সব পূর্ণ হইয়া উঠিল। 
আম পাড়াও চলিতেছে_-এদিকে ভক্ষণেরও বিরাম নাই। আঁচলেক্ 
অধ একটা একটা আম লইয়া” কাপড়আ্দ্ধ সক্জোরে গাচের গুশডিতে 
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করিয়া! ফেলিয়া, লবগসহযোগে চর্বণ। ক্রমে ধাত টকিয়া আসিল, 
গা শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি বিরাম নাই । 

যে মেয়েটির পৃষ্ঠে একবার আম পড়িয়াছিল, তাহাকেই এবার 
কঠিপিপড়াক্» কামড়াইয়া দিল। সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আর্ত করিল । 
রমা গিয়া তাহাকে সাস্বন৷ করিতে লাগিল, স্বরচিত “মন্ত্র” বলিয়া আতকে 
ফু'দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেবে মেয়েটি কাদিতে 
কাদিতে পালাইফ়া' গেল। 

এই সময় মাথার উপর পক্ষীর কলরব শোনা গেল, সকলে মুখ, 
তুলিয়। দেখিল ছুইট! বড় বড় সবুজ বর্ণ পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
এ বনে অনেক পাখী আছে, সে সকল পাবীই এ বালক বালিকাদের 
পরিচিত, কিন্ত এরূপ পাখী ইহারা কখনও দেখে নাই। একজন 
বলিল, , “কি পাখী.ভাই ?” কেহ বলিল “টিয়ে।” অপর কেহ বলিল 
দুর, টিয়ে কখনও অত বড় হয়? আর ঠোট কখনও ওরকম মোটা 
হয়?” রমা বলিল--"এ পাখী এ বনের নয়, ধরতে হচ্চে।”» বলিয়া, 
ছুটিরা বাড়ী গিয়া পাখীধরা জাল লইয়া আসিল। 

তখন পাখী ছইটি একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছে। জাল কাধের 
উপর ফেলিয়া, রম! বুক্ষে আরোহণ কারল। যে ডালে পাখী বসিয়! 
ছিল, তাহার নিকটবর্তী একটা ভালে আস্তে আস্তে গিয়া জাল ছূ'ড়িয়া, 
' পাখীর উপর ফেলিল। একটা! পাখা উড়িয়া পলাইল, কিন্তু অন্যটা 
জালে বদ্ধ হইয়া রহিল। বটপট করিতে করিতে পাখী জালনুদ্ধ 
ভূমিতে পড়িয়া গেল। 
- 'পাঁথী পড়িতে দেখিয়া! কয়েকটি বালিকা সেই দ্দিকে ধাবিত হইল, 
- কিন্তু বৃক্ষ হইতে রম! আজ্ঞা করিল, .”খবরদার, কেউ হাত দিস্নে-_ 
. উড়ে গেলে মজা দেখার” বালিকার ত্রস্তভাবে সরিরা টাড়াইল। 


বক), আবাড়, ১৩০৯] সুন্দরী । ৩৩ 
রমাকে লইয়া উর্ধে )৪ নিয়ে নাচিতে লাগিল। ইচ্ছাপুর্বক খানিকক্ষণ 
এইরূপ নাচিতে নাচিতে, রমা গম্ভীর স্বরে “জর মা কালী” বলিয়া. 
- লম্ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিল। নামিয়াই একটা ধামীর আম 
খালি করিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া, কৌশলে পাখীটাকে জাল হইতে 
ধামার মধ্যে প্রবেশ করাইল। জালমুক্ত হইবামাত্র তাহা লইয়া 
দ্বিতীয় পাখীর সন্ধানে ধাবিত হইল। কিন্ত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে 
আরোহণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে কৃতকাধ্য হইল না। পাখী 
ক্রমাগত এগ্রাছ হইতে ওগাছে উড়িয়া! বসিতে লাগিল । ক্রমে রম) শ্রাস্ত 
হইয়া পড়িল। অন্ুচর ও সহচরীগণকে আদেশ করিল,__“তোরা যা, 
কোন্‌ গাছে বসে সন্ধান রাখ্‌, আমি বাড়ী থেকে খাঁচা এনে এ পাখীকে 
রেখে আসছি।” তাহারা পার্খীর সন্ধানে চলিয্বা গেল। বমাও ধাটী 
হইতে একটা! পুরাতন লোহার খাঁচা আনিয়া উপস্থিত করিল। গ্রেখন, 
ধামার ভিতর হইতে কি করিয়া পাখীকে খাঁচান্স প্রবেশ কয়াইবে, সেষ্ট. 
মমন্তা। জালের মধ্যে হইতে ধামার নীচে পাখী ত সহজেই ঢুকিয়াছিল,. 
কিন্তু ধামার ভিতর হইতে বাহির রুরিতে গিয়া উড়িয়া না পলায়। 
ভাবিয়। চিস্তিরা রমা শেষে এক উপায় অবলম্বন করিল। এক দিকটা 
একটু ফাক করিয়া. দিয়া, ধামার চারিদিকে থাবড়া মারিতে লাগিল। 
তাহাতে পার্থীটা ঘুরিয়া ঘুরি বেড়াইতে লাগিল, হঠাৎ একবার ফাক 
দিয়া তাহার লেজ বাহির হইয়! পড়িল। রমা তৎক্ষণাৎ পা দিয়া সে 
লেজ চাঁপিয়। ধরিল, চাপিয়া ধাম! খুলিয়া ফেলিল। হাতে করিঝা। 
পাখ্খীকে ধরিয়া খাঁচায় পূরিতে গেল, কিন্ত অত্যাচারিত পাখী ক্যাক্‌. 
করিয়া তাহার একটি অঙ্কুলিতে কামড়াইয়া দিল। খাঁচাক্ পাখী ঢুকিল, 


বটে, কিন্তু'রমার অঙ্গুলি দিয়া দরদর করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল! 
এরিয়া ররর িরিরোর রাতে রর 22 না বারা রে: 
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অঞ্চল হইতে একটু কাপড় ছিড়িয্ল, সিক্ত.করিয়। অঙ্কুলিতে জড়াইল। 
তবু তখনও তারি জালা করিতেছে। 
বৃক্ষতলে ফিরিয়া, পাখীর উপর ক্রোধবর্ষণ করিবার রমা. অবসর 
পাইল। আমপাড়া আংসিটা লইয়! খাচার উপর ও আশে পাশে 
.দমাদ্দম প্রহার করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল-_“হতভাগা নক্ষিছাড়া 
পাখী ! আর কামড়াবি ? আর কামড়াবি ? আর কামড়াৰি ?” 
তাহার ক্রোধদীপ্ত মুখখানি এমন নিরূপম উজ্জল হইয়া! উঠিল-_ 
তাহার ভঙ্গীটি এমনই চিত্রবৎ হইল, তাহা নিজে সে কিছুই উপলব্ধি 
করিল না বটে, কিন্তু সেখানে কোন ্রষ্টা থাকিলে বিমোহিত 
হইত। 
ক্রোধ কতকট শাস্ত হইলে পর, রম! ভাবিল এইবার বাড়ীতে 
খাঁচাটা রাখিয়া, অন্ত পাখাটার সন্ধানে যাওয়া আবশ্তক। এই ভাবিয়া 
- খাঁচাটা হার্তে উঠাইয়া লইল। পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল একটি উজ্জল 
উন্নতকায় সুন্দর যুব! পুরুষ দীড়াইয়। মৃছু মৃদু হান্ত করিতেছে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


যুবা রমার হস্তস্থিত খাঁচার প্রতি চাহিয়া বলিল--“এ পাখী আমার, 
আমায় দাও।” প্জয় মা কালী” বলিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া! পড়া 
: অবধি সবই এ দূর হইতে দেখিয়াছে। 

সহবৎশিক্ষাবিহীনা রমা তার দ্বিকে অবহেলা ভরে তাকাইয়া» 
জর কুঞ্ষিত করিয়া বলিল_-“তোমার পাখী? তুমি কে? পাখীর 
গায়ে তোমার নাম লেখা আছে ?” 

একটি যুবতী কন্ঠার মুখে নবগোপাল এতাদৃশ নিঃসম্কোচ ভাষা 
১১৭ ৭ এানশ্া ভাহাখাদ বাঁধ করিেজ | [ভাব মনে গোপন 
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- নৌকো পাখী নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, একটা খাঁচা খোলা পেয়ে হঠাৎ 
গোটাকতক চন্ননা উড়ে পালিয়েছে, তাই খুজতে এসেছি।” 
রমা একটু স্বর নামাইয়া বলিল--“এ__ক নৌ--কো! পাখী ?৮ 
“এক নৌকো পাখী ।” 
“কি পাখী গা ? সবই এই রকম চন্ননী ?” 
নবগোপাল বালিকার ভাবপর্িবর্তন লক্ষ্য করিয়া প্রলোভিত 
করিবার মত স্বরে বলিল--”এক নৌকে! পাখী ! শুধু চন্ননা কেন হবে? 
ছোট বড় কাল সবুজ লাল কত রং বিরঙের পাখী ।” 
রমা বলিল-_“তুমি কি পাখীর ব্যবসা! কর ?” 37 
নবগোপাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল-_“হ্'্যা।” * 
“তোমার নৌকো কোথা আছে ? আমাকে তোমার পাখী দেখাবে ।” 
_ নবগোপাল ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! বলিতু--এ ঘাটে 
আমার নৌকো বাধা আছে। বদি পাখী দেখবে ত আমার সঙ্গে চল |” 
রমা উল্লাসিত হইয়া উঠিল। বলিল-__“আচ্ছা একটু দাড়াও । 
খাচাটা বাড়ীতে রেখে আসি।” বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, 
ছুটিয়া বাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল । ] 
নবগোপাল দ্রীড়াইয়া ভাবিতে লাগিল এমন অপরূপ মেয়ে সে 
কখনও দেখে নাই। ধরণধারণ ভাবসাব বালিকার মত, অথচ দেখিতে 
নবযৌবনশালিনী দেবীর মত। কথা কহে বাঙ্গালীর মত, অথচ পরিধানে 
পশ্চিম্বাসিনীর মত। ভাঁবিন, মেয়েটি কে সন্ধান লইতে হইতেছে । 
এত বড় মেয়ে, বিবাহই বা হয় নাই কেন? কপালে ত সিন্দুর নাই? 
রমা আধিল। এখন আর তাহার মল্লবেশ নহে, হাত ও মুখের 
ধুলাও ঘুইয়া আসিয়াছে। নবগোপালের সুখপানে চাহি বলিল__ “চল।” 


হিঃ রাজার” সদ, 
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দেখা যায় না। আঁধিকাংশ বৃক্ষেই লতা জড়াইয়া উঠিয়াছে। সে লতায় 
নান! বর্ণের ফুল ভুটিয়াছে। পদতলের মৃত্তিকা এখন শু, বৈশাখের 
উত্তাপে শুকাইয়। উঠিয়্াছে, নহিলে বৎসরের অধিকাংশ সময় কদদমাক্ত 
থাকে। পথে দুইজনে কথাবার্তা আরস্ত হইল। প্রশ্ন করিয়া করিকা 
নবগোপাল রমার: সমন্ত-সংবাদ বাহির করিয়া লইল। কিন্তুসেযে 
পক্ষীব্যবসারী নহে, এটা রমার কাছে ফাঁস করিল না। 
এইরূপে তাহারা নদীতীরে পৌছিল। নৌকা বাধা রহিয়াছে। 
নৌকার ছাদের উপর একটি মঞ্চের মত নিশ্মিতি। সেই মঞ্চ ও ছাদের 
মাঝখানে পাখীর অনেকগুলি খাঁচা! এক এক জাতীয় পাখী এক 
এক খাঁচায় বন্ধ আছে। কোনও খাঁচায় দশ বারোটা পাথী, কোনওটাতে 
বা আরও অধিক । রূমাকে লইয়া নবগোপাল এক একটি করিয়া খাচা- 
গুলি দেখাই্তে লাগিল। রমার থে আনন্দ ! পক্ষীর সম্বন্ধে নবগোপালকে 
সে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল । দেখা শেষ হইলে, নবগোপাল তাহাকে 
বলিল, “চল তোমায় বাড়ী রেখে আসি ৮ ছাদ হইতে নামিয়া, নৌকা 
হইতে নামিবার পূর্বে, রম। নৌকার ভিতর দৃষ্টি করিল। দেখিল একটি 
বন্দুক টাঙ্গানে। রহিয়াছে। দে জিজ্ঞাসা করিল, “ও কার বন্দুক ?” 
নবগোপাল, বলিল__“আমার বন্দুক 1” 
“তুমি বন্দুক ছুড়তে জান ?” 
“জানি বৈকি।” 
“একবার ছুড়ে দেখাও্ড না|” 
পবেশ” বলির নবগোপাল বন্দুক, বারুদ প্রত্থতি বাহির করিরা 
আনিন। বলিল-_-“এখানে ছুড়লে আমার পাখী ভর পাবে; চল 
পথে গিরে ছুড়ব।” 
.. ছইজনে. নৌকা হইতে, অবতরণ করিল। রঙ! বলিল_-“আমি 
কখনও বন্দুক ছুড়িনি।» ভারি বিনয়পূর্ণ হতাশা স্বর। * 
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নবগৌপাল সোঁৎসাহে বলিল-»“তুঁষি বন্দুক ছুড়বে ?” 

«আমি ত জীনিনে কি করে ছুড়তে হয় 1” 

“আমি তোমায় শিখিয়ে দেব ।» বলিয়া নবগোঁপাঁল বলিল--“আমি 
আগে ছুড়ি দেখ। এই রকম করে হাতের তলায় ধরতে হয়। এই 
রকম করে ঘোড়া ভুলে টুপি পরাতে হয়। তারপর, এই রকম কল্পে 
নিশানা করে,_এই রকম করে ঘোড়া টেনে দিতে হয় (৮-_-এই কর্থা 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল” মুখ দিয়া অজত্ব ধূম 
বাঁহির হইয়া পড়িল। 

রম! বলিল_-দএইবার আমি ছুড়ব-_দাঁও।” বলিয়া নবগোপালের 
হাত হইতে বন্দুক লইল। প্রথমে নিজে সে টোট। পরাইতে পাঁরিল 
না। নবগোপাল টোটা পরাইয়া দিল। টুপি রম! নিজেই পরাইতে 
পাঁরিল। ছুড়িবার পূর্বে বন্দুকের পশ্চান্তাগ বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া 
প্রস্তুত হইল । 

নবগোপাল বলিল--”ও রকম নয়, ও রকম নয়। বুকের উপর 
ধরতে নেই__আঁওয়াজ হলে বন্দুক পিছু হটে-_গান্ুষকে ফেলে দেয়। 
এই রকম করে পাঁজরের পাশে হাঁতের তলায় ধরতে হয় ।” 

বথাশিক্ষামত বন্দুক ধরিয়া, রমা ঘোড়া টানিয়৷ দিল। বন্দুক 
আগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পুনশ্চ গর্জন করিয়া উঠিল। তখন বমার রী 
দেখে কে ! বলিল-_“আবার একবার ছুভব।” 

রামার সাহসে ও সখে নবগৌপালের বিশ্ময়ের পরিসীমা রহিল না। 
সঙ্গে স্জে একখানা আংলো ইত্ডিয়ান কাগজে একবার একটা ছবি 
দেবিয়াছিল তাহারই কথ মনে পড়িল । সে ছবিটা এই--একজন ইংরেজ 
যুবতী বন্দুক ছোড়া শিক্ষা করিতেছে, কেননা, আজকাল “নেটিত+দের 
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ছবিটা নবগোপালের চক্ষে লাগরিয়াছিল ভাল, কিন্তু তার আহুষঙ্জিক 
-প্ী মন্তব্যটাতে রক্ত জলিয়া উঠিয়াছিল। আঁজ কেন বলিতে পারে না, 
দে জালা যেন শীতল হইল। নবগোপাল আবার বন্দুক প্রস্তুত করিয়া 
দিল, রমা আবার ছুড়িল। 
অতঃপর ছই জনে গৃহাভিমুখে চলিতে লাঁগিল। এতক্ষণে এই 
বন্দুকবান্‌ পুরুষের প্রতি রমার ভারি ভক্তি হইল। এবার একবার 
ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাস! করিল--“তুমি কি 
কি জন্ত শিকার কর ?৮ 
নবগোপাল বলিল_-“আমি হরিণ, বুনো শুয়োর, পাখী অনেক 
- মেরেছি।” 
পাখীমারার কথাটা শুনিতে রমার হৃদয়ে একটুখানি ব্যথা লাগিল। 
প্বাথ কখনও মেরেছ ?% 
. “বাঘ একবার মেরেছি একটা ।” 
শকি করে বাঘ মারলে বল না!» বলিয়া আগ্রহাতিশষো দাড়াইয়া 
পড়িল। নবগোগাল তাহার মুখখানির পানে সিপ্ধদৃষ্টিতে চাহিল,_ 
ছুইটি সরল চক্ষু কৌতুহলাবিষ্ট। গে বাঁলল এঁক করে বাঘ মেরেছি 
শুনবে?” 
পুর্বমত আগ্রহে রমা বলিল_-“বল।” 
নবগোপাল বলিল--“আমি একবার নৌকো করে নদীর মাঝখান 
দিয়ে আসছিলাম । অন্ধকার হয়ে এসেছিল। জলে ছব ছব করে শব 
শুনতে পেলাম । মাল্লারা বলে বাবু একটা বাঘ আসছে । আমি অমনি 
বন্দুক তুলে গুলি করলাম। গুলি তাকে লাগল কি না জানিনে, বাঘটা 
কিন্ত ফিরে তীরের দিকে যেতে লাগল । আমি মাঝিদের বল্লাম বাঘের 
পিছু পিছু নৌকো নিয়ে যেতে।. বাঘ যাই তীরে উঠল, অমনি আবার 
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. এই শিকারের কাহিনী শুনিয়া রমা কিয়ৎক্ষণ বিন্য়বিস্কারিত 
নেত্রে নবগোপালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। একটু পরে দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া! বলিল-_“আমি বদি শিকার করতে পারতাম !” 

নবগোপাল প্রথমাবধি এ বালিকার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া! 
বিশ্বয়ের পর নূতন বিস্ময়ে আপ্লুত হইতেছিল। বৃক্ষশীখা ধরিয়া 
“জয় মা কালী” বলিয়৷ লক্প্রদান করা৷ হইতে আর্ত, করিয়া বন্দুক 
ছোড়া অবধি ইহার সকল কার্ধ্যকলাপই এমন অনন্যসাধারণ, তে 
যখন বালিকা শিকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল, তখন আর 
তাহার কিছুমা 'বিস্ময়বোধ হইল না। নবগোপাল বলিল-_প্যাবে 
তুমি একদিন আমার সঙ্গে শিকার করতে রমা ?” 

রমার চক্ষে কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। সে বলিল-_“আমায় 
নিয়ে যাবে 1৮ 

নবগোপাল বলিল--“যাঁৰ । কবে যাবে বল ?” 

প্যবে তুমি নিয়ে যাবে 1” 

পপরশ্ত ? 

পবেশ। পরশু আমি ছুপুরবেলা এ ঘাটে আসব ।” 

“বেশ । তবে সেই কথা রইল, ভুলো! নী 1” 

এইবার ইহারা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছিল। রমা বলিল--« রি 
ভুলে। না।” লিগা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল । নবগোপাল নিনিমেষ নেত্রে 
বালিকার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার বিম্ময় তাহাকে এমনি অভিভূত 
করিত্ব! ফেলিয়াছিল বে প্রস্তাবিত কার্য্যের সম্তাবনীয়তা বা যৌক্তিকত! 
সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তাহার মস্তিষ্কে উদিত হইল না। [ক্রমশঃ] 


আপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


নম গ্রন্থ সমালোচনা । 
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বর্তমান সময়ে ষে ছুই চাঁরিজন মহাত্মীর আবির্ভীবে এই চিরদাসত্ব-নিপীড়িত 
সনুষ্যদ্ব-নিপ্পেষিত হিন্দুজাতি সভ্য সমাজে মস্তক উত্তোলন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে 
স্বীয় স্মরণাবশে পূর্বতন গৌরব-মহিমা অক্ষু্ রাখিতে পারিয়াছে, মহামতি রাণাড়ে 
তাহাদের মধ্যে একজন।' ব্রা্গণ বংশে জন্মগ্রহণ ও তাহার উপরে অত্যুচ্চ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুশীলন এই উত্তক্নবিধ সুযোগের শুভসমবায়ে তাহাতে মনুষ্যত্বের 
বিকাশ ঘটয়াছিল। তাঁহার ফলে আমরা, দেখিতে পাই, তিনি একদিকে যেমন 
গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত উচ্চতম বিচীরাঁসনে উপবিষ্ট অনস্তসাধারণ স্তায়পর মহাবশন্বী 
বিচারপতি, আবার অগ্ঠদিকে তিনি স্বদেশীয় জনসাধারণের হাদয়সিংহাঁসনে অধিঠিত 
খদেশবৎদল ধর্মপরায়ণ দেশহিতৈষী 1 যদি ভারতবর্ষে এরূপ কোন বাক্তি থাকেন, 
ধিনি দিবসের ২৪ ঘন্টাকাল স্বদেশের হিতচিস্তা করেন, তবে তিনি কেবল মহামতি 
রাণাড়ে একপ| হিউমসাহের বছিয়াছেন। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিকল্ে তিনি 
রুরেন নাই এমন কাজ নাই। “মহার।ট। জাতির ইতিহাস” তাহার অসাধারণ পাণডত্য 
ও গ্রভীর গবেষণীর এক ক্ষয় ক্নতিন্তস। দেশীয় শিল্পের উন্নতিকলে, তিনিই 
প্রথমে স্বদেশীয় বন্দির ব্যবহার প্রচলন করেন। তিনি জাতীয় মহাসমিভির 
একজন প্রধান পৃঠপোধক ও নেত! ছিলেন। ভিনি একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন, 
“কিন্তু দমাজসংহারক ছিলেন না। তিনি ব্রাঙ্গধর্মাবলশ্বী ছিলেন, কিন্ত হিন্দুর 
বিদ্বেষী ছিলেন না । এইরূপ একটা আত্মার _অস্থিমজ্জীবিশিষ্ট স্বাধীনচেতা পুরুষের 
জীবনী আধুনিক সময়ের পক্ষে বড়ই উপযোগী ও উপকারী। বর্তমান সমগ্পের 
স্রোতের তৃণ, জলের বুদৃবুদ, মেরুদণ্হহীন নব্যমম্্রদায়ের মধ্যে এই মহাত্মার জীবনী 
যত অধিক আলোচিভ হইবে, ততই দেশের মন্গল। এই ক্ষৃদ্র জীবনচরিত 
নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে মৃত মাইযয্সীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অতি 
- -স্কৌশলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ৷ ইহা গড়িয়া, ভাহার সম্বদ্ধে আরও বেশী কথা 
জানিবার কৌতুহল জম্মে। দেউক্ষর মহাশক় বঙ্গীয় পাঠকের সেই কৌতুহুল ভবিষ্যতে 
. ধরব করিরেন, আমর। এরূপ আশা করি৷ 


ভ1) আষাঢ়, ১৩০৯] গ্রন্থ সমালোচনা । ৩১১ 


বাসীর রাজকুমার | উ্ গ্রন্থকার প্রণীত আর একখানি কু 
জীবনচরিত মূলা 1/০। 
এখানি দেই দিপাহী বুদ্ধের রণরঙ্গিনী ব'!সীর রাণী মনস্ষিনী লক্ষ্মী বাইয়ের 
দত্তক পু দামোদর রাওয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। হতভাগ্য দামৌদররও এখনও 
জীবিত। গবর্ণমে্ট অনুগ্রহদত্ত ক্ষুরবৃত্িই এখন তাহার উপজীবিকা। ভীহার 
জননী যুদ্ধক্ষেত্রে অনাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া] ইংরেজ সৈনিকগণের নিন্ম নারী- 
বাৎসন্াশৃষ্য কাঁপুরুষোচিত অন্ত্রাধাতে হত হইলে, বালক দ[মোদররাও কতিপয় 
বিশ্বস্ত ভূতোর সহিত গহন বনে পলায়ন করেন। ছুই বৎসরকাজ নিবিড় 
. দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে গ্রীষ্ম বর্ষা, শীতের নিদারুণ প্রকোগের মধ্যে ইংরেজের ভয়ে 
লুকাইয়া থাকিয়া, তিনি যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা৷ পড়িতে পড়িতে 
ধরদস্ধ বিদীর্ণ হয়। তাহার এই র্রেশকাহিনা, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিয়। 
রাখিয়াছিলেন ; গ্রন্থকার তাহা বাঙ্জলায় অনুবাদ করিয়! বঙ্গীয় পাঠকগণকেউপহার 
দ্রিতেছেন। এই ক্ষুদ্র জীবনী ঘটনাবৈচিত্রো ও মর্খম্পর্শী রসসকারণে বড়ই হদক়প্রাহী 
হইয়াছে। এই. কষু্র পুস্তকের মধ্যে একখানা বৃহৎ এতিহাসিক উপস্ঠাসের প্লট 
নিহিত রহিয়াছে কোন সুযোগ্য শিল্পীর হাতে পড়িলে, এই উপকরণের দ্বারা 
একখানি অভিনব মনে।হর উপস্তাস রচিত হইতে পারে । 
বাজীরাঁও-২-২-বল্য 9০। যে মহারাষ্ট্। বীরের শৌধ্/প্রভ।বে একদিন 
ননগ্র ভারতবর্ষ কম্পিহ হইয়াছিল, ভারতের বিয়লঙ্্মী একদিন অন্তগামী 
মোগল-ুর্থাকে পরিহ)এ করিয়া যে পূর্ণ শশধরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই 
মহা রাষ্ট্রকুলনায়ক বাঁজীরাওয়ের ইহা একথানি ক্ষুদ্র জীবনচরিত। ইহ1 পাঠ করিলে 
ঘাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাঁয়। ইংরেজ এঁতিহাঁসিক- 
গণের চর্বি চর্ববপ অবলম্বন ন করিয়। গ্রন্থকার অনেক প্রাচীন মহারাটী পুথি পত্র 
দাটিয়। তাহার মিদ্ধান্ত আবির করিয়াছেন। তাহার এই মৌলিক গবেষণা বড়ই 
প্রশংসনীয় ভবিষ্যতে আমাদের তীহার নিকট বঙ্গভাষায় একখানি মহারা্্রীয় 
জাতির ইতিহাসের দাবী রহিল। 
_. শ্ীযুক্ত দেউক্কর মহাশয় শৈশবে তাহার মাতৃভ।যার স্তন্য পান করিছ। খাকিলেও 
তিনি বঙ্গভাষারূপ ধাত্রীর ক্রোড়ে প্রতিপালিতা সুতরাং অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী 
অপেক্ষাও তিনি যে অধিক উৎকঈট বাঙ্গালা লিখিতে পারিবেন, তাহার আশ্চর্য্য? 


৩১২ তারতী। [ ভা, আষাঢ়, ১৩৪৯ 


কি? তিনি বঙ্গ দাহিতাক্ষেত্রে একজন হুপ্রতিষ্ঠ লেখক, ভাহায় লিপি ক্বোৌশজে॥ 
আর নূতন করিয়! পরিচয় দেওয়া অনাবশাক ? এই তিনধানি খরস্থেরইভাষ| ক্ুমাজ্জিত, 
মধুর ও প্রা । তিনি ইতিহান লিখিয়া খাকিলেও ইহাতে ভাষার বিভীবিক! নাই। 
আশা করি তাহার পুস্তকের নমুচিত আদর হইবে। এই তিনখানি পুস্তকই স্কুলের 
ছাতদিগকে পুরদ্কর দেওয়ার উপযুক্ত । 
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দিন যায় সপ্তাহ খানেক চলে যায় 
অতিথের দেখা নাই অতিথি শীলায় ; 
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিয়া অধীর, 
আমার আশ্রমে কেন না আসে ফকীর। 


একদিন থুরে ফিরে মরুর মাঝারে 
সুভদ্র তাপস-বুদ্ধ হুক্ষণে নেহারে ; 
লো'লচর্শ, জীর্ণবান, ঘন কস্বাস, 

কিট ক্লান্ত শীর্ণকাসস, শুরু কেশপাশ। 
সাধু তারে সন্ভাষিয়ে বহু সমাদরে 
আতিথ্য সৎকার তরে নিয়ে যান ঘরে; 
কহিল। বিনয়ে “মোর শবল্পই সম্বল 
হেথায় যা কিছু আছে তোমারি সকল। 
কিছুকাল তাশ্ু মাঝে কর হে বিশ্রাম, 
ইচ্ছাস্থথে খেয়ে পিয়ে ল্ভহ আরাম ।” 
বাক্যগুলি বৃদ্ধ কাণে যেন হৃধ! ঝরে, 
বিনা বাকা বায়ে তাঁর আঁতিথ্য স্বীকারে; 
দা দাসী পরিজম করে আয়োজন, 
বসিবারে দেয় তারে মহার্যা আপন; 
ভোজগৃহে সারি সারি, অতিথি সহিত 
আর যত নিমঙ্ত্িত বদে যথারীত। 
ভেোজনের আগে সবে আল! নাম কয়, 
হেন কালে -বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয়। 
ইব্রাহিম কহে “বৃদ্ধ, এ কি '্সাচরণ? 
বার খাও সে নাম ন্‌ কর উচ্চারণ % 


৩১৪ 


ভারতী। [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


বুদ্ধ কহে “উপদেশ দেন গুরুদেব, 
দেই মন্ত্রে জপি নাম পৃজি অগ্রিদেব 1” 


শুনিয়। বিষম কষ্ট- ইত্রাহিম খুড়া 
বুঝিলেন অগ্নি-উপাসক এই বুড়া। 
অঞ্ধচন্দ্র দিয়ে বৃদ্ধ করে বহিষ্কার, 
কলঙ্ক পরশে পাছে পরশি অঙ্গার 


হইল আকাশ বাণী “ছি ছি ছিকিলাজ 
বিজ্ঞ তুমি মুড় সম এর্কি তব কাঁজ ? 
আমি ত বুড়ারে সহি অশীতি বৎসর, 
সহিতে ন! পার তুমি ছুই দণ্ড ভর? 
অগ্রি-উপাসকে সেবি হতে পার সু 
আতিথ্য ধরম কিন্তু রেখো! গো অনু ।”* 


শীসত্যেন্্র নাথ ঠাকুর। 





* সাদি--বোপ্তন।- 





ঢা. 
সপ্তম পরিচ্ছেদ |. _. রি 


স্ধ্যাকীল, উঠানে পট্পট্‌ করিয়া বৃষ্টির বড় বড় ফৌঁটা-পড়িতেছে, 
রায়-গৃহিণী ভাগ্ডারঘরের বারান্দায় ক্ষল আসন পাতিয়া 

বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। ভাগারঘরে প্রদীপ জলিতেছে, 
তাহারই আলো 'থোলা ছুয়ার ও জানালাপথে আসিয়া! বারান্দায় 


পড়িতেছে, সেই আলোকে রাক্প-গৃহ্িণীকে চেনা যাইতেছে মাত্র_ভীল 


দেখা যাইতেছে.-না। তাহার অনতিদুরে থাবা পাতিয়া একটি কালো 
বিড়াল বসিয়া আছে, অদ্দমুদ্রিতনেত্রে মণ্ন্তচিন্তা করিতেছে ; রাক্স- 
প্বহিণী ঈশ্বরচিস্তায় নিমগ্রা। আলো অধিক থাকিলে দেখা বাইত, তাহার 
ওষ্টুগল ঘন. ঘন নড়িতেছে; এখন শুধু তাহার মুখনির্গত শব্টা 
গুন! যাইতেছে মাত্র, স্বর মৃদু ও অনুচ্চ__ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ্ 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। 
দুরে পদশব্দ শুনা গেল, গৃহিণী কাণ পাতিয়া রহিলেন। শব্দটা 
নিকটে আসিতে লাগিল; তিনি জানিতে পারিলেন তীঁহার পুত্রের 
পদশব্ | সীতারায় সিঁড়ি ভাঙ্গিরা বারান্দার উঠিয়া ধঈাড়াইলেন। 
মা বলিলেন--“সীতু ?” 
. “আমি |” 
পতিজে এলে ?» 
পন ভিজব কেন, ছাতা সঙ্গে ছিল» 
“কাপড় ভেজে-নি ত 1” 
নীতারায় বসনের প্রান্তভাগ স্থানে স্থানে যুগ্টিবন্ধ করিয়া পরীক্ষা! 


৩১৬ ভারতী। [ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


করিলেন, শেষে বলিলেন-_“ছু চার ফৌটা৷ জল পড়ে থাকতে পারে, 
বেশী ভেজেনি।» 
মার মন-_তাহাতে প্রত্যয় হইল না। বলিলেন_“কাছে সরে 
এস, দেখি 1” 
সীতানাথ নিকটে গিয়া দ্ীড়াইলেন। মাতা তাহার বন্ত্রে হাত দিয়া 
বলিলেন--“ভেঞ্জেনি ?--বেশ ভিজেছে ! যাও কাপড় ছেড়ে ফেল 
শিগগির করে ।” 
সীতানাথ মাতৃমান্তা পালন করিতে অগ্রসর হইলেন। নিজের 
ঘরে গিয়া, মাথনাকে তামাক সাজিতে আদেশ: করিলেন। মেঝেতে 
বিছানা পাত। ছিল, বন্ধ পরিবর্তনান্তরে, তাহার উপর বসিয়া ধূমপানে 
মনোযোগী হইলেন । 
রায়-গৃহিণী হরিনামের ঝুলিটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে 
, আসিয়া দাড়াইলেন। তাহার আকৃতি দীর্ঘ, স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু 
অধিক দীর্ঘ। সম্প্রতি তীর্থদর্শন করিয়া আসি়াছেন, ৬প্রয়াগধামে 
মন্তক মুণ্ডন করিরাছিলেন, সেই জন্য এখন তাহার চুল ছটা, সাধারণ 
. পুরুষ মানুষের মত। তাহার মুখ ও অবয়বে স্ত্রীজাতিস্থলভ কোম- 
লতারও বেন অভাব, 'সেই জন্ত কক্ষস্থিত কেরোসিনের বাতির 
আলোকে তাহাকে একটি স্ত্রীবেশী পুরুষের মত দেখাইতেছিল। তাহার 
ক্রম প্রার সত্তর বংসর হইয়াছে, কিন্তু এ বয়সের অনান্য হিন্দু 
বিধবার মত ইনিও বেশ “শক্ত” আছেন । 
কক্ষে তখন আর কেহ নাই। রায়-গৃহিণী কোনও অনাবশ্তক ভূমিকা 
_ নাকরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কি জন্তে আজ ডেকে পাঠিয়েছিল কান্তি?” 
*একটা পরামর্শ করবার জন্যে” 
“কিসের পরামর্শ ?% 
- “ছেলের বিয়ে ! 





ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] সুন্দরী । ৩১৭ 


পনবুর বিয়ে ? মন হয়েছে? তবে ষে শুনেছিলাম ছেলে বিএ 
পাস ন! করলে বিয়ে দেবে না?” 

পন্থা, তাই আঁগে বল্ত বটে। এখন মত বদলে গেছে। ছেলেকে 
আর পড়াবার ইচ্ছে নেই 1” ূ 

বায়-গৃহিণী গম্ভীর স্বরে বলিলেন-__“বটে তা কি পরামর্শ হল? 
'কোথাও থেকে স্বন্ধ বন্ধ এসেছে না কি 1” 

সীতানাথ ভাবিয়া ভাবিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন--“না__ 
সম্বন্ধ_ঠিক-__নয়। একটা আভাষ মাত্র ।” 

পকোথা ?” 

প্যপুর | স্ুর্য্যপুরের জমিদার হরিহর চাটুষ্যের মেয়ের সঙ্গে 1” 

“বটে !__ব্লিয়! গৃহিণী নিস্তব্ধ রহিলেন। তাহার মুখভাব অত্যন্ত 
অপ্রসন্ন। লীতানাথ ধূমপান করিতে লাগিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে জননী বলিলেন_“তোমাঁর কি মত ?” 

«আমার মত? আমার মতে কি এসে যাবে ?” 

“এসে বাঁবে ন। ?” বায়-গৃহিণীর স্বর কিঞ্চিৎ বেন উত্তেজিত। “এসে 
যাবে নাত তোমার কাছে পরামর্শ নেবার কি আবিশ্তক ছিল? কার 
মত নিয়ে নিষ্বে কাস্তি বীড়ুয্যে এত বড়টা হল ?” 

সীতানাথ উত্তর করিলেন__“আমার আর মতামত কি। আমায় 
যেতে হবে হৃর্ধ্যপুর কথাবার্তী কইতে ॥» 

শুনিয়া রায়-গৃহিলীর মুখ হইতে অপ্রসন্নতার ভাবটা তিরোহিত হইতে 
লাগিল। বলিলেন-_-“তবু ভাল 1” 

পুত্র বলিলেন__তবু কি ভাঁল ?” 

“কান্তি যে একেবারে সব বন্দোবস্ত করে ফেলেনি, তোমার উপর 

ভার দিয়েছে, সেই ভাল ।” 

“কেন, তাতে কি হবে ? তোমার মত্লবট1 কি ?৮” 


৩১৮ ভারতী 1 [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৭ 


একটা কথা আছে, ছেলের মনের ভাঁব মার কাছে কখনও অবিদিত 
থাকে না । তাহা সত্য বটে। কিন্তু ছেলে যদি শিশু ও নির্বোধ না হয়, 
তবে মার মনোভাবও ছেলের কাছে অধিকক্ষণ ঢাকা! থাকে না। 

“মতলব কি? আমার ইচ্ছে তোমার মেয়ের সঙ্গে নবগোপালের 
বিয়ে হয়।”--রায়-গৃহিণীর স্বর দৃঢ়। 

সীতানাথ হাদিতে হাসিতে ফুফু করিয়া ধূমনিঃসরণ করিলেন । 
বলিলেন-_“পাগল হয়েছ মা ? সে অসম্ভব 1”, 

«কেন অসম্ভব ? এটা কি এমন বড় কথ হল ?” 

পথুবই বড় কথা । আমি কি দিরে হাতির বাচ্চা কিনব ? আমার 
কি আছে?” 

পতবে আর তোমাদের ভাঁব কিসের? বন্ধুত্ব কিসের? অনেক দিন 
থেকে আমার মনে এটা আছে। তোমার মেয়েও ছোট, আর শুনে- 
ছিলাম নাকি বি এ ন! পাস করলে কান্তি বীড় চয্যে ছেলের বিয়ে দেবে 
না, তাই এতদিন চুপ করে ছিলাম” 

সীতানাথ মনে মনে ভাঁবিলেন, “বন্ধু হলে কি হয়? একি প্রণয়ের 
বন্ধুতা? এ স্বার্থের বন্ধুতা। আমি বতক্ষণ কান্তির কাষে লাগব 
ততক্ষণই আমি কাস্তির-বন্ধু। আবার কান্তি যতক্ষণ আমার স্বার্থের 
স্থবিধে করে দিতে পারবে, ততক্ষণই সে আমার বন্ধু।- বন্ধুত্ব 1” 
মাকে সুধু বলিলেন “সে আশা ছেড়ে দাঁও মা।” 

মা বলিলেন__“আশ। আমি সহজে ছাড়িনে।--কেন? তোমার 
মাথায় এত বুদ্ধি খেলে, আর এইটে করে তুলতে পারবে না?” 

সীতানাথ বলিলেন--“মা, এ কথা কি আমিই ভাবিনি ? সে আমিও 
ভেবেছি। কিন্তু সেআকাশকুম্ুম মাত্র। কান্তির খাই যদি শোন? 
সে চাক্স হরিহর চাটুধ্যে তাঁর জমিদারীর স্ন্দর বনের সমস্ত অংশটা 
জামাইয়ের নামে লেখাপড়া করে দিক ।” 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] সুন্দরী । ৩১৯ 


এই কথা শ্রবণমাত্র রাক্স-গৃহিণীর মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। 
সীতানাথ বগিলেন-__“মা, কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকবে? তোমার আসনটা। 
এনে দ্রিই।” মা বলিলেন-_ণ্থাক্‌ থাক্‌-_-আঁমি এই মাটাতেই বস্ছি।” 
ৰলিয়। মেঝের উপর রায়-গৃহিণী উপবেশন করিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন-__-“কবে তোমায় যেতে হবে ?” 

পএই পাঁচ সাত দশ দ্রিনের মধ্যে |” 

রাক়-গৃহিণীর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার দীষ্ধি ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। বলিলেন_-“তা বেশ |” 

রায়-গৃহিণী বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বাহিরে অন্ধকার ভিন্ন 
আর কিছুই দেখা যাইতেছে ন।। উঠিয়া ছুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি- 
লেন। তাহার পর স্বর নামাইয়৷ বলিলেন__“্তা৷ হলে ভালই হয়েছে। 
তুমি এক কাঁষ কর। যে কদিন আছ, ক্রমাগত কাস্তিকে জপাঁও যেন সুন্দর 
বনের প্র সমস্ত জমিদারীর এক পয়সা কমে কোন মতেই ছেলের বিয়ে 
দিতে রাজি না হয়। আমি হরিহর চাটুঘ্যেকে জানি। সে এমন খোকা 
নয়' যে অমনি 1! করে অত বড় একটা বিষয় হাতছাড়া! করে দেবে ।» 

“তুমি ত জান মা, হরিহর চাটুয্যের শ্রী একমাত্র মেয়ে। ছেলেপিলে 
নেই__হৃবারও লক্ষণ নয়। রাঁজি ত হতেও পারে ।” 

_.. কক্ষ স্বরে গৃহিণী বলিলেন-_প্যদ্দি রাজি হয় তবে তুমি যাচ্চ কি 
ঘাঁস কাটুতে ? এমন ভাবে কথা কইবে যাতে সে কোন মতে রাজি না 
হয়। আসল কথাটা এই যে এ সন্বন্ধটা তোমায় ভেঙ্গে আসতে হবে। 
এইটুকু বুদ্ধি খেলাতে পারবে না ?”-_বলিয়া গৃহিণী বদ্ধ ছুয়ারের পানে 
সংশয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । 

সীতারায় নিস্তবূভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। জননীর ওষ্ট 
ততক্ষণ নড়িতে লাগিল। ঝুলির মধ্যে মালা! খড় খড় করিতে লাগিল। 
সহ মু শ্দ হইতে লাগিল__ 


৩২০ ভারতী । +[ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কুষ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম বাম হরে হরে। 

সীতানাথ শেষকালে বলিলেন-_“এইটুকু বৃদ্ধি খেলাতে পারি। 
এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু তা হলেই যে 
আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্ব, তারও ত স্থিরতা নেই। লাভে 
থেকে, এটা ঘটাতে পারলে যা পেতাম, তাও যাবে ;-_কথামালার কুকুর 
ও প্রতিবিষ্বের দশা হবে 1৮ 

“কি পেতে ?” 

“কাস্তি ত বলেছে ছু হাজার দেবে ঘটকালি। ওদের কাঁছ থেকেও 
কোন্‌ ছ হাজার না আদীয় করতে পারব! এই চার হাজার ত এক 
রকম বাধা রয়েছে বলতে গেলে। যদি ভাঙ্গি, তবে যার আশায় ভাঙ্গব 
তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই ।” 

মাক্ছির স্বরে বলিলেন_-“তা হোক। অত কাছে নজর কোরো 
'না-দুরে নজর কর। ভাব দিখিন, যদি কার্ধযসিদ্ধি হয়, তবে সে কত 
স্থখের কথ! হবে! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে। সোণায় হীরেয় 
গা ঢেকে যাবে ।--ছু হাজার চার হাজার টাকার মায়া কোরে? না। 

চেষ্টা করে দেখ, চেষ্টায় কি নাহয়? তুফোন উঠবে ভেবেই নৌকো 
ডুবিও না।” ৃ 

মান্য নিজে যেটা অত্যন্ত অসন্তব জ্ঞানে মনে স্থান দিতে পারে না, 
অন্য কেহ যদি জৌরের সহিত ঠিক্‌ সেই জিনিষটাই প্রস্তাব করিয়া! বলে 
“কেন হইবে না ?”--তাহা হইলে প্রথমটা সে চম্কিয়া উঠে। বদি সে 
প্রস্তাবটা স্বীয় স্বার্থের একাস্ত অগ্রকূল হয় তবে অন্তুকুল যুক্তিগুলিই তাহার 
মনে মৌমাছির মত ভীড় করিয়া! আসিতে থাকে। ক্রমে তাহার বিশ্বাসের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন উপস্থিত হয়। . সীতারায়েরও তাহাই হইতে লাগিল । 
তখন তিনি কহিলেন-_“আচ্ছা মা, তুমি যা বলছ তা ভেবে দেখব।” 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] সুন্দরী । ৩২১ 


সারারাত্রি সীতারায়ের আর নিদ্রা বা অন্ত চিন্তা রহিল না। 
প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া মাতাকে সেই ভাগ্ডারঘরের বারান্দায় 
উপবিষ্ট ও মালাজপে নিযুক্ত দেখিলেন। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
ত্বাহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মন্তকে লইয়া বলিলেন-__“মা, তোমার 
'মাজ্ঞাই শিরোধার্ধ্য।”__কেবল এইকূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সীতা- 
নাথের মাতৃভক্তির নদীতে প্রবল জোয়ার আসে। মাতা। কোনও 
বাক্যনিঃসরণ না করিয়া, আশীর্বাদ স্বরূপ শুধু তাহার হরিনামের 
মালাটি পুত্রের মন্তুকে স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর হইতেই ত্তাহার 
মালাজপের স্বরটা যেন একটু উত্তেজনা প্রাপ্ত হইল। তাহার ওষঠ 
ঘনকম্পিত হইতে লাগিল-_ 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম বাম হরে হরে।”” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


' শেষ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর ঠিক একটি সপ্তাহ অতীত 
হইয়াছে। আজ সীতারায় হূর্যযপুর যাত্রা করিবেন । আজ রায়গৃহিণী 
অতি প্রত্যুষে শধ্যা ত্যাগ করিয়াছেন এবং বউ-ঝিকে হাকাহীকি 
ডাকাডাকি করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইরাছেন। কুর্্যপুরে যাইতে হইলে 
রেলপথে কোনও সুঁবিধা নাই, নদ্দীপথেও নাই। সমস্ত পথ পালবীতে 
যাইতে হইবে। আহারাদি সমাপন করিয়া যত সকালে যাত্রা কর! 
যায় ততই ভাল-__বউৰিগণ তাহার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। পালকীর 
জন্য আটজন বাহক স্থির হইয়া আছে; তাহারা বলিয়াছিল অত 
সকালে তাহাদের ভাত হ্ইয়া উঠিবে না-_স্ৃতরাং তাহাদের জন্যও 
রন্ধন এইখানে হইবে। গোশালার নিকট নারিকেলগাছের নিয়ে মাটা 
 এখু'ড়িয়া বেহারাদের ভাত ও ডাল রাধিবার জন্য প্রকাও উনান 


৩২২ ভারতী । [ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


কাটা হইয়াছে । সহরের পাঠকগণকে হয়ত বলা আবশ্তক যে এই 
আটজন ছুলিয়া অন্ততঃ চবিবশজন প্বাবৃ”র উপযুক্ত অন্ব্যঞনাদি ধ্বংস 
করিতে স্থসমর্থ। 

গৃহিণী আজ সমস্ত বাড়ীময় কলের পুত্তলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে- 
ছেন। তাহার হস্তে সেই হরিনামের মালা, কিন্ত ঝুলিটা আজ নূতন । 
এটা তিনি বৃন্দাবন হইতে পাঁচ আনা দিয়া খরিদ করিয়া আনিয়া ছিলেন, 
এটি পোষাকী ঝুলি, বিশেষ বিশেষ দিনে ব্যবহার করিয়া থাকেন 
মাত্র। ঝুলিটি লাল বনাতে নির্মিতি। তাহার গাত্র চিত্রযুক্ত। গীতবর্ণ 
রেশমের ত্র কৃষ্ণ ও রাধিকার মুস্তি অস্কিত। কৃষ্ণ বাশী বাজাইতেছেন, 
শ্রীরাধিকার মুখভাব দেখিলে আর যাহাই মনে হউক, বাঁশীর গানটা যে 
বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছেন এ সন্দেহ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের 
দক্ষিণভাগে আর একটা কি পদার্থ অষ্কিত রহিক্বাছে, হঠাৎ দেখিলে 
জানোয়ার বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে উহা একটি কদস্বতরু। 

গৃহিণী বউবিগণকে স্ব স্ব কর্শে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সংগ্রতি 
মাথনা বা মাখন সর্দারের অথেষণে বাস্ত। ঘটের উপর স্থাপনা করিবার 
জন্ত একটা আত্রশাখা প্রয়োজন, তা সে ঘেটা আজ দিন বুঝিয়া 
কোথায় যে অন্তর্ধান করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। সকলকৈ 
তিনি জিজ্ঞামা করিতে লাগিলেন-_“মাখনাকে দেখেছিস্‌ £” কেহ বলে 
না যে দেখিয়াছি। বালকবালিকাগণ গৃহের নানা স্থানে অনুসন্ধান 
আরম্ত করিয়৷ দিল। শেষে পাঁচু নামক একটি আট বৎসরের বালক 
ইাফাইতে হাফাইতে আসিয়া বলিল-_দদিদিমা__দিদিমা__মাখনা ধ-_ 
ছাতে__চিলে কোঠার উপর-_মাছুর পেতে শুয়ে ঘুমুচ্চে |” 

শুনিয়া গ্রৃহিণী জলিয়া উঠিলেন। বাড়ীর তামাম লোক উঠিয়াছে, 
কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আটটা -বাজিল,__সে নবাঁবপুক্রের আর নিপ্রাভঙ্ক 
হয় না! বলিলেন_-“হতভাগা হারামজাদা ! কাণে গিয়ে কেউ এক ঘটি 
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জল ঢেলে দেয়, তবে জব্দ হয়।” পাঁচুকে বলিলেন_-প্য! দিকিন 
পেঁচো, শ্রিগ্গির মাথনকে ডেকে নিয়ে আর। বল গিশ্লিমা ভারি 
রাগ করেছে।” 

পাঁডু কক্ষ হইতে নিষ্কান্ত হইল। কিন্তু পথে বাইতে যাইতে 
ভাঁবিল, একট| মজা করিতে হইতেছে । ভাবিয়া একটা! ঘটির সন্ধান 
করিয়া এক ঘটি জল লইল। সেই ঘটি ছুই হাতে ধরিফ়্! সিঁড়িতে 
জল ফেলিতে ফেলিতে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। নারিকেলগাছের 
পাতা কাপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাখন নিশ্চিন্ত 
হইয়া. দিব্য নিদ্রান্থথ উপভোগ করিতেছিল। পাঁচু তাহার কর্ণরম্বে,র 
অনতিদুরে ঘটি ধরিয়া উপুর করিয়! দিল। 

মাখন তড়াক্‌ .করিয়৷ উঠিয়া পড়িল। উঠিয়াই ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়! 
পাঁচুর গগুদেশে কয়েকটা চড় বসাইর়৷ দিল। পাচু ক্রোধে ঘটিটা 
মাখনের প্রতি ছুড়িয়। দিয়া কাদিতে কাদিতে সিঁড়িতে নামিয়। 
গেল। তাহার মাতা-_-সীতানাথের ভগ্রী__রান্না ঘরে বসিয়৷ ডাল 
বাছিতেছিলেন__“ওগো মা গো-মেরে ফেলেছে গো” শব্দে পাচু 
তাহার গায়ে গিয়! পড়িল, পাত্রস্থিত সমস্ত ডাল ঘরময় ছড়াইস্কা গেল। 

মার নাম বিনোদিনী, ইনি লীতানাথের বিধব। ভগ্মী। বিনোদিনী 
বিশ্মিত হইয়া “কেন বাঁবা, কি হরেছে বাবা” প্রভৃতি বাক্যে পুত্রের 
অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন । পাচু বলিল দিদিমার হুকুমে সে ছাদে 
মাখন সন্দারকে জাগাইতে গ্রিয়াছিল, এই অপরাধে মাখন তাহাকে 
ষংপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছে। 

এই শুনিয়া ক্রোধে অভিমানে বিনোদিনী উঠিয়া পড়িলেন। 
পুত্রকে কোলে লইয়! গৃহিণীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। গৃহিণী তখন 


টিন: গিরি নাত পির তি জলির রা বশে টি অলির ব্রাভো রন হুল নি ০ তরি আসিনি 
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বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং পুত্রের গণগুযুগলের প্রতিও 
তাহার দৃষ্টি আক্কষ্ট করিলেন । 

গৃহিণী বলিলেন-_আ্যা ! এত বড় আম্পর্ধী! ছেলের গায়ে হাত 
তোলা! মরবার পালক উঠেছে! দিচ্চি দূর করে তাড়িয়ে আজ ।-_ 
আস্মক ড্যাকর।, দেখাচ্ছি।” এই কথ| বলিগ্না দৌহিত্রের সান্তনা করিতে 
লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ভিজা কাকটির মত মাখন ধীরে ধীরে 
আসিতেছে। পাঁচুর ক্রন্দন তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং সে জননীর 
অঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া চকিতের মধ্যে স্থানাস্তরে প্রস্থান করিল। 

মাথন কাছে আসিলে সকলে দেখিলেন তাহার হাতে একটা ঘটি, 
বন্্ জলসিক্ত, ওষ্ঠ দিয়া রক্তপাত হইতেছে। সে আসিয়াই বলিল-_ 
“মা ঠাকরুণ, আমার মাইনে পত্তর চুকিয়ে দাঁও, আমি চল্লীম।” 

সে, সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। 

শুনিয়া! গৃিণী বলিলেন--“এমন বদমাইস ছেলেও ত কোথাও 
দেখিনি !-তা তুই বুড়ো মিনষে, কচি ছেলের গায়ে হাত তুল্পি কি 
বলে? মেরেছিস্‌ গালে একবারে পাঁচ পাঁচ আঙ ,লৈর দাগ বসে গেছে ।” 
মাখন বলিল-_“আমার মাইনে দাও ।” বছিযা গৌজ হইয়া 
ধড়াইয়া রহিল। 

পুত্রের যাত্রার সময় এইরূপ একটা গণ্ডগোল দেখিয়া গৃহিণী অত্যত্ত 
বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কাঁ আগে, মাখন এখনি চলিয়া গেলে আর 
ডাল ভাক্ষিয়া আনে কে। সুতরাং যথাসাধ্য তাহার সাস্বনা করিলেন। 
পাচুকে প্রচণ্ড প্রহার করায় মাখনও একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল 
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স্থতরাং সে সাস্বনা মানিল। গৃহিণী তখন তাহাকে আস্্রশাখা আনিতে 
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পাঁচুর দিদি হরিদাসী বসিয়া। কুটন? কুটিতেছিল। হরিদাসীর নিকটে গিয়া 
মাল! হাতে করিয়া! গৃহিণী দীড়াইলেন। তাহার কুটনার প্রতি নজর 
করিয়া বলিলেন__“বলি ই্যাগ। হরিদাসী এইকি তোমার কাঁষের ছিরি?৮ 

“কেন দিদিমা ?৮ 

“এ কি কুটনো কুটছ না খেলা করছ ?” 

“কেন কি হয়েছে?” 

“মাছের ঝোলের আলু কুটছ তা কি অমন ডুমো ভুমে! করেই 
কুটতে হয়? সিদ্ধ হতে ছজন্ম লেগে যাবে যে 1” 

হরিদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল--“বড় হচ্চে? আচ্ছা তা ছোট 
ছোট করে কুটছি।» 

অতঃপর গৃহিণী, গিয়া পুভ্রের ঘুম ভাঙ্গাইলেন। তাহাকে সত্বর 
শ্নানাদি সমাপন করিতে উপদেশ দ্িলেন। বলিলেন_-"ভাত হুল বলে, 
খেয়ে ছু বলে বেরিরে পড়-_-রোদ্দ,র বেড়ে উঠছে।” 

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়। হরিদাসীর আলুর পানে দৃষ্টিপাত করিস 
বলিলেন-_“হরিদাসী-_তুমি যে অবাক্‌ করলে বাছা 1” 

“কেন দিদিমা ?৮ - 

“ছোট ছোট: করে কুটতে বলেছি বলে কি অমনি একবারে কুচি 
কুচি করতে হব! গলে যে ঘণ্ট হয়ে ধাবে, খুঁজে পাওয়া বাবে না !” 

হুরিদাসী বিরক্তির সহিত বলিল-_“চৌচির করছিলাম, তাতে বল্লে 
ডূমো, ভূমো৷ হচ্চে। আটচির করছি তাতে বলছ কুচি কুচি হচ্চে 
তবে.কি রকম করে কুটব ?৮ 

হরিদাসীর বিরক্তি দেখিয়া গৃহিণী তাহাকে উঠিতে বলিলেন । 
হরিদাসী বলিল--“আচ্ছ। বাবু আর একটু বড় করছি না হয়।” 
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গৃহিণীর আজ প্রাতঃকাল হইতে মেজাজটা বড়ই বিগড়িয 
রহিয়াছে । ঝাঝিয়। বলিলেন 

প্লে কথা শোননা কেন? বলছি পাঁচশোবার করে “ওঠ” 
গ্রান্থই নেই। এমন ত একখু য়ে মানুষও দেখিনি 

হরিদাপী তখন বটি ছাড়ির! উঠিল। গৃহিণী মালার থলিটি সন্তর্পণে 
কুলুজ্িতে রাখিরা কুটনা কুটিতে বফিলেন। কিন্তু তাহাকে বেণীদুর অগ্র- 
সর হইতে হইল না। এপ্রকার কাধ্যাদি হইতে তিনি বন্ৃদিনযাবৎ অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন, অভ্যাস ছিল না। বটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিলেন। 

বধূ প্রভৃতিরা সমবেদনা জানাইয়া তাহার. ক্ষত ভিজে ন্যাকড়ায় 
বাধিয়া দিল। হরিদাদীর রাজ্য হরিদাসীকে ছাড়িয়া দিয়া, মালা লইয়া 
তিনি প্রস্থান করিলেন । 

পুজার ঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, একটা আমের ডাল রহি- 
য়াছে। মাথনও সেখানে দীড়াইয়া ছিল। ডালটি হাতে লইয়। নিরীক্ষণ 
করিয়া, তীব্র দৃষ্টিতে মাখনের প্রতি চাহিলেন। বলিলেন__্মাখনা-__», 

পকি মা ঠাকরুণ ?” 

“মাইনে নিন? না বেগার খাটিস্‌ ? 

মাথনের মেজাজটাও আজ বড় মধুর ছিল না। বিরক্ত ভাবে সে 
বলিল--“কেন ? কি হয়েছে?” 

“একটা আমের ডাল ভেঙ্গে আনতে বল্লাম-_তা এই কি ডালের 
ছিরি ?” | 

“কেন, কি হয়েছে আমের ডালে ?” 

পকি হয়েছে আমের ডালে? চোখের মাথা খেয়েছি? দেখতে 
- পাচ্চিস নে? কতকালকার শুকনো পাতা, পোকায় খেয়েছে_-এই 


রন সলমন ব্রার ₹- বার বা রানার ররারার রানাল্র্রাত 
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মাখন বলিল--“গাছে উঠতে হবে কেন? নীচে থেকেই ত কত 
ডাল নাগাল পাওয়া যায় ।৮ 

পহুঃ_আম ত। আগেই বুঝতে পেরেছি ডালের চেহার! দেখে। 
ঘা, আর একটা ভাল দেখে পেড়ে নিয়ে আর, গাছের মগডালে উঠে। 
বেশ কচি কচি. পাতা দেখে ।” 

মাখন বলিতে যাইতেছিল--কেন মাঠাকরুণ, নেয়ে জল খাবে 
নাকি?” কিন্তু সামলাইয়! লইল বলিল-_“আচ্ছা নীচে থেকেই আর 
একট! ভাল দেখে পেড়ে আনছি। গাছে আর উঠতে পারব না ।” 

গৃহিণী বস্কার দিয়া বলিলেন-_-“কেন? গাছে উঠতে পারবিনি 
কেন? সোণার অঙ্গে ব্যথা লাগবে? এত নবাব হয়েছিম্‌?” 

“নবাৰ হয়েছে কে বলছে? কাল বিষ্টি হয়ে গেছে, গাছের ডালে 
পিছল, শেষে কি চাকরি করতে এসে গাছ থেকে পড়ে প্রাণটা 
খোয়াৰ ?৮ 

গৃহিণী বনিলেন-_-“আহাহা ! দেখিস্‌! পিছল হয়েছে বলে বিশ্বে. 
আর ত কেউ মাটাতে পা! দিচ্চে না। সবাই বিছানান্ন গদীর উপর পা! 
তুলে বসে আছে!” 

রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে করিতে মাখন চলিয়া গেল। 

একটু এদিক ওদিক করিয়া গৃহিণী ভাবিলেন রান্নাঘরে গিয়া 
বধুদিগকে এইবারে একটু শাসন করিয়া আসিবেন। উঠানে তাড়াতাড়ি 
যাইতে যাইতে পিছলে দড়াম করিয়া পড়িকা এগলেন। পড়িয়া উছু উহ 
শব করিয়া উঠিলেন। বউবিরা কার্য ফেলিয়৷ ছুটিয়া আসিল। মাখন 
বাগানে গাছের উপর হইতে উঠান দেখিতে পাইতেছিল, এই ঘটন! 
প্রত্যক্ষ করিয়া, পাতার মধ্যে বসিয়া, মুখে কাপড় দিয়া সে খুব খানিক 
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কাশীদাসের সংস্কৃত ভাবায় অভিজ্ঞতা । 


যুস্থ কুলোত্তব কবিবর কাঁনাদাসের কবিস্বশক্তি অথব। জীবন- 

চরিভ বর্ণনা করী এ প্রবন্ধের উদ্দেম্ত নহে। অমর কৰি 
ক্কত্তিবাপের রামায়ণের ন্যায় কাশীদাসের মহাকাব্য মহাভারত বঙ্গ- 
সমাজ ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহা 
বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও বর্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার 
আকাঙা! নাই। সংক্ষেপতঃ এ কথা বল! আবন্তক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
এবং কাশীদাসের মহাভারত বিগ্ভমান না থাকিলে বঙ্গদেশ বোধ হয় 
তিন শত বৎসরের পশ্চাতে এখনও পতিত থাকিত। বাক্ীকির 
রামায়ণ অথব। বেদব্যাসের মহাভারত স্থশিক্ষিত লোকের নিকটে সুপাঠ্য 
হইলেও করজন শিক্ষিত লোক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন? কিন্ত 
কানীদানের মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসের রামাণ বাঙ্ালার সুশিক্ষিত, 
শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অগ্পশিক্ষিত নরনারীর প্রত্যেকেরই পক্ষে 
অতি উপাদেয় ও নিত্যপাঠ্য পুস্তক বলিয়া প্ররিগণিত। বন্গদেশের 
পুরুষ ও রমণীর চরিত্র-গঠন পক্ষে বাঙ্গালা রামায়ণ ও বাঙ্গালা মহা- 
ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সহারকের কার্য সম্পাদন করিয়াছে এবং 
এখনও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা বতদিন জীবিতা থাকিবে, ততদিন 
.এই ছুই মহাকাব্য "বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে ধর্মশান্ত্র ও ধর্মপাঠ্য 
পুস্তক বলিষ্বা পরিগৃহীত হইতে থাকিবে । কাব্যাংশেও কাশীদাসের 
মহাভারত বাঙ্গালা সাহিত্যদমাজে অতুল্য ও অমূল্য। জলের মধ্যে 
ঘেমন জাহ্ুবী, বৃক্ষের, মধ্যে যেমন অশ্ব, বেদের মধ্যে যেমন 
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তেমনি মহাভারত। বাঙ্গালার লেখকপুঙ্গবপুঞ্জ এবং সাহিত্য-্তন্দন- 
সারথীগণ কাব্যকার কাশীদাসকে গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চ 
সিংহাসনে আরূঢ় করিয়াছেন বটে কিন্তু এতবড় কবির যোগ্যতা 
সম্বন্ধে তাহারা যে একটি অযথা কথার কল্পনা করিয়া কাশীদাসের 
কবিত্বশক্তি সন্বদ্ধে কলঙ্ক আরোপ , করিম্লাছেন তাহারই যথাসাধ্য 
অপনোদন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । বাঙ্গালার অনেক লেখক 
বলিয়া থাকেন_-“কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল ন!, 
তিনি মূল মহাভারতের অনুবাদে অসমর্থ ছিলেন, কেবল কথকের 
কথকতা শুনিয়া অথব। পাঁচালিকারের পাঁচালি পাঠ করিয়া! মহাভারত 
লিখিয়া গিয়াছেন।” কি আশ্চর্য্য অযথা কথা! কি অসহনীয় অন্তায় 
দোষারোপ! এতবড় কবি সম্বন্ধে এতবড় অসত্য ও অর্ধাচীন 
অভিমতি প্রকাশ করিতে বাহার সাহসী তীহাদের সাহসের প্রশংসা 
করিবার জন্ত কেহ কেহ সম্মত হইতে পারেন, কিন্ত তাহাদের হৃদয়ের 
“অথবা বহুদর্শীতার প্রশংসা করিতে আমার আকাঙ্ষা নাই। এরূপ 
অন্যায় কথ! বালকের মুখে শোভা পাইতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রের 
প্রন্কৃত তন্বদর্শীর মুখে ইহ। কদাচ শোভা পায় না। “কাশীদাস সংস্কত 
'জানিতেন না” .কেবল এইটুকু বলিয়াই তীহারা ক্ষান্ত নহেন, “তিনি 
পাঁচালি পাঠ করিয়া অথবা কথকতা! শুনিয়া মহাভারত লিঁখিয়াছেন*, 

ইহাও তাহাদের অভিমতির অন্যতম অঙ্গ! প্লর্ড বেকন লাটিন 
_ জানিতেন না”, অথবা “রাজা রামমোহন রার পারস্ত জানিতেন না” বল! 
বেমন্‌ অসত্য, অন্তায় ও অযৌক্তিক, কবিবর কাশীদাস সম্বন্েও ধ্রর্ূপ 
অভিমতি, প্রকাশ করা৷ অতীব অসত্য এবং অতীব অন্তায়। ইহাদের 
এই ধারণ! যে ত্রমাত্মিকা তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । ইহাদের এই কুসংস্কারজনিত অভিমতির উর্দিমালায় 
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এই আন্দোলনের পূর্বে কাঁশীদানকে সকলেই সংস্কৃত ভাষার স্পগ্ডিত : 
বলিয়া) বিশ্বাস করিতেন, কিন্ত এই অন্যায় সংস্কারের আন্দোলনে 
অনেকের মনে অযথা! সংশয়ের স্থষ্টি হওয়ায় কাব্যকার কাশীদাসের 
মর্ধ্যাদার হানি হইয়াছে। কাশীদাস সম্বন্ধে এই ভ্রমাস্তিকা ধারণার 
যথাসাধ্য অপনোদন করাই, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । নিক্নলিখিত প্রমাণ- 
পুঞ্জের সহায়তায় পাঠক মহাশয়গণ কবিবর কাশীদাদের সংস্কৃত ভাষায় 
যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতার কথা৷ সহজেই বুঝিতে পারিবেন এরূপ 
আশ করা বাইতে পারে। 
প্রথম প্রমাণ । 

কাশীদাসের পূর্বের দাশরথি রায়, রসিকচন্ত্র রায়, বিদ্যাধন ভষ্রাচারধ্য, 
শেখর সেন, গৌরহরি দাস প্রভৃতি পাচালিকারগণ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 
কাশীদাসের পূর্ববর্তী সময়ে কোনও পাঁচালি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার 
সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া বায় নাই, স্কৃতরাং জিজ্ঞাসা করিতে হয় 
“কাশীদাস কোন্‌ পাঁচালী পড়িয়া মহাভারত লিখিয়াছিলেন ?” ইহার 
যে সহজ, সরল বা স্ুষ্পষ্ট উত্তর নাই তাহা অনেকেই স্বীকার করিতে 
বাধ্য। যতদিন পধ্যন্ত কাশীদাসের পূর্বসাময়িক পাঁচালির অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিবে ততদিন পর্যস্ত “কাশীদাস _পাচালি 
গড়ি মহাভারত লিখিয়াছেন” এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয় বিবেচন 
করিতে পারি না। অনেক দিন পুর্বে “কলিকাতা রিভিউ” নামক 
- বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল 
মেণশেখর সেনের পূর্বে বাঙ্গালার কেহ পাঁচালী লেখেন নাই ।” 
পাঁচালিকার শেখর সেন কাশীদাসের জন্গ্রহণের প্রীয় ৩১ বৎসর 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে কাশীদাসের পাঁচালি পাঠ 
অভাঁভীবত বান। করাঁর কথাটি আষীক্কতিক বলিয়া বোধ হয় নাকি 9% 





. ভা, শ্রীবণ, ১৩০৯] কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৩১ 


রা দ্বিতীয় প্রমাণ। 


কাশিদাসের পূর্বে বেদব্যামের মহাভারত ভিন্ন আর কোনও 
মহাভারত ছিল নাঁ। বাঙ্গালা ভাষায় তখন আর কেহ মহাভারত 
অনুবাদ অথবা প্রণয়ন করেন নাই । কাশীদাসের পুর্বে মহাভারতীয় 
সাহিত্য ব! মহাভারতীয় ইতিহাস সথ্ধন্ধে বীঙ্গাল! ভাষায় কোনও গ্রন্থ 
ছিল না । এখন জিজ্তান্ত এই, বে কথকের মুখে কাশীদাস মহাঁভারত্ত 
গুনিয়াছিলেন, সেই কথক ঠাকুর অবস্তই কোনও একটা গ্রস্থের 
আশ্রয় লইয়। কথকতা ব্যবস। চালাইতেন, কিন্তু সে গ্রন্থথানার নাম 
কি? তাহা অবশ্যই বাঙ্গালা গ্রস্থ হইতে পারে না, কারণ সে সময়ে 
বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত কিন্া মহাভারত সম্বন্ধে কোনও পুস্তক ছিল 
না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কথক ঠাকুর সংস্কৃত মহাভারতের 
কথকতা৷ করিতেন। সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা! হইতে পারে, এবং 
এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কথক ঠাকুরকে বাঙ্গালা 
কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত শ্লোকের 
অর্থ শুনাইতে হয়, বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কত শ্লোকের ব্যাথা! 
করিতে হয়; কাশীদাসৈর পুর্বে এমন কোনও দিগ্গজ বাঙ্গালী 
কথকের নাম শুনা যাঁর নাই। কথকেরা ছয়মাসকাল' একস্থানে 
বসিয়! বসিয়া, ভাত ডালের ধ্বংস করিতে করিতে, অষ্টাদশ পর্ব 
সমাধুক্ত প্রকাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ডতর সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ 
শ্লোকের একাদিক্রমে কথকতা করিতেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে 
পারি? এরূপ কথকতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং এরূপ কথকতা 
এখনও চলেন এবং চলাও সম্ভবপর নহে। তত়িন্ন এরূপ কথকতাঁর 
প্রথা ছিলনা এবং এখনও নাই। কিয়দংশ মাত্র চৈত্র মাসে, বৈশাখ 


৩৩২ ভারতী । [ ভা, শ্রারণ, ১৩৯৯ 


- এখন জিজ্ঞাসা করি, সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ শ্লোক কাশীদাঁস 

কি কথকতায় শুনিয়্াছিলেন? এরূপ কথকতা! কখনও হয় নাই, 
তাহারও প্রমাণ আছে । ঞাজাদিগের বা্টাতে কথনও কখনও হইয়া 
থাকিতে পারে, কিন্তু কাশীদাস কোনও রাজবাটাতে যান নাই, রাজার 
আশ্রয় অবলম্বন করেন নাই এবং রাঁজবাটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন 
নাই, তাহার প্রমাণ আছে। কাশীদাসের নিবাস কাটোয়ার নিকট 
সিঙ্গিগ্রাম, সেখানকার কাযস্থেরা কাশীদাসের বংশধর অথবা রক্জ- 
সম্পর্ণীয় ব্যক্তিবর্গকৈে “অভোজী” বলিয়া বর্ণনা করেন, এস্বলে 
“অভোজী” শব্দের অর্থ “যাহারা কাহারও বাটাতে নিমন্ত্রণ খাইতে 
গমন করেন না এবং জ্ঞাতিভিন্ন কাহারও হাতের তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ 
করেন না।” শুন্ধাচারী নৈকষ্য (কুলীন ) ক্রাহ্মণদিগের “জশূড্র 
পরিগ্রাহী” উপাধি সিঙ্গির কায়স্থদিগের “অভোজী”” উপাধির তুল্য। 
সুতরাং জিজ্ঞাস। করি, কাশীদাস কোথায় বা কোন্‌ ঠাকুরের কথকত! 
শুনিযীছিলেন ? 


তৃতীয় প্রমাণ । 

.আমি পূর্বে বলিয়াছি, কথকতা শুনিয়া 'মহাঁভারতের রচন! হয় 
নাই; যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়। যায় যে, কাশীদাস কথকতা 
শুনিতেন, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উথ্থিত হইতে পারে, কেবল 
কথকতা শুনিয়া কি এত ঝড় কাব্যের প্রণয়ন সম্ভবপর হইতে পারে ? 
যদি বল, সংস্কৃত কাবোর অনুবাদ হইলে এত অমিল থাকিবে কেন ?, 
ইহার উত্তরে বলা যায়, 'অমিল”কথাটা৷ তোমাদের কল্পনা-ব্যাকরণের শব্দ 
বিশেষ; “সংক্ষিপ্ত” কথাটা ব্যবহার করিলেও কতকটা যুক্তিসঙ্গত হইত, 
কারণ কাণীদাসের মহাভারত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও 





ভা, শ্রাবণ, ১৩*৯] কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৩৩ 


করি; কিন্ত আসল কথায় কোথাও “অমিল, নাই। তবে কেমন 
করিয়া বলিতে পার, “কাশীদাসের মহাভারত মূলের আদৌ অনুবাদ 
নহে?” অন্থবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি অসত্য অনুবাদ হয়? অনুবাদ 
ক্ষিপ্ত হইলেই কি বলা বায় যে, অন্বাদক অনুবাদ্য গ্রন্থের মূল 
ভাঁষা জানিতেন না? স্তুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় পণ্ডিত বেনিদিক্ত্‌ (8067 
73৩760106) বহুল লাঁটিন গ্রন্থের ইটালীভাষায় সংক্ষিপ্তান্ুবাদ করিয়া- 
ছেনঃ অনেক মহাকাব্যের এ্রতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপতঃ বর্ণনা 
করিয়া মূলের সহিত সামঞজস্ত রাখিয়াছেন; অথচ পাড়ী বেনিদিক্তের 
মত সে সময়ে লাটান পণ্ডিত ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেভ। * 
ৃ চতুর্থ প্রমাণ । 

কেরি, মার্শমান, হেন্বুশ, সো়েঞ্জার প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রাসিদ্ধ 
পার্ীরা শ্রীরামপুর হইতে “ফ্রেণ্‌ অব্‌ ইত্ডিয়া” নামক সম্বাদপত্র 
প্রকাশ করিতেন। উক্ত ফ্রে্ড অব্‌ ইত্ডিয়ার পঞ্চম খণ্ডে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়! সাহেবেরা প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক বলেন পকাটোয়ার নিকটে সীতাহাটা 
গ্রামে কাশীদাস সংস্কৃত পড়িতেন।” এ সীতাহাটা গ্রাম এখনও 
বর্তমান আছে, ইহা গঙ্গাতটে অবস্থিত এবং কাটোয়া থানার অধীন। 
সপ্পাদক আরও লিখিয়াছেন “কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস ইহীর! উভয়েই 
ংস্কত জানিতেন । আমরা ইহাদের জন্মস্থানে ইহাদের সম্বন্ধে অন্থু- 
সন্ধান করিয়াছিলাম, যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে সাহস করিস 
বলা যায়, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস এই ছুই কবি অত্যন্ত ভাবুক, ভক্ত, 
ধর্ম্পরার়ণ এবং পণ্ডিত ছিলেন; হিন্দুর সংস্কৃত ধর্শান্ে ইহাদের 





নির ল্রারন... বর্রারল্যারা রানির 


৩৩৪ ভারতী । [ ভাঃ আাবণ, ১৩০৯ 


খুব জ্ঞান ছিল এবং কঠিন সংস্কৃত ভাষা ইহীর! খুব যত্রের সহিত 
অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিরাছিলেন |” সে কালের প্রাজ্ঞ ও ধর্মভীরু 
পাত্রী মহাশয়ের! বাজে কাজ করিতেন না এবং বাজে কথা কহিতেন 
না। কাশীদাস সম্বন্ধে তাহাদের অন্ুসন্ধীন ও অভিমতিকে উপেক্গা 
করা যায় না। 
পঞ্চম প্রমাণ । 
কাশীদাসের সময়ে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাংস্ত্র (প্রেস) ছিল না কিন্ত 
কাগজের প্রচলন ছিল। কাশীদাসের পুথি তালপাতা কি ভূর্জ্জপাতায় 
অতি অল্প সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ পুথি (প্রায় 
শতকরা ৯২ খানা) প্রাচীন কাগজে লিখিত হয়। সে কালে মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী “কাগ্জী” নামক জাতি বিশেষ কাগজ তৈয়ার করার জন্য 
প্রথাত ছিল। হুগলী, চুঁচূড়া, পারুয়া, মোগলমারী, গড় মান্দারণ 
প্রভৃতি: স্থানের কাগন্ত পশ্চিম বঙ্গে এবং কিশোরগঞ্জ, সেনহা'টা, 
বাঘের হাট, জুসঙ্গ, সন্দীপ প্রভৃতির কাগজ সে সময়ে পূর্ব বঙ্গে খুব 
. কাটুতি হইত। কাশীদাসের প্রাচীন পুঁথি ষমুহে (কাগজের পুথি 
সমূছে) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে স্পষ্ট লেখা আছে “মূল সংস্কতের 
অনুবাদ ।” ভিন্ন ভিন্ন লোকের ছারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্র গ্রন্থ হস্ত 
লিখিত হয়, কিন্তু সকলেই লিখিয়াছেন “মূল সংস্কতের অনুবাদ?” এই 
.সকল গ্রন্থ অনেক দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারাও জিখিত 
“হইয়াছিল, তাহারা ও কি ভ্রাস্ত? এই সকল গ্রস্থ একটি আদি গ্রন্থ হইতে 
নকল করা'হয়, এ আদি গ্রন্থ কাশীদাসের স্বহস্ত লিখিত, উহ্থাতেও 
লেখা ছিল “মুল সংস্কৃতের অনুবাদ ।” ত্ী লেখা দেখিয়া নকল করা 
. হুইয়াছিল। কাশীদাস এত.বড় ধর্মভীরু কবি হইয়া কি একটা 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষা অভিজ্ঞতা । ৩৩৫ 


ভারতকে মূলের অস্ুবাদ বলিয়া আখ্যাত করিয়ীছেন, তবে সমগ্র 
দেশের সেকালের লেখক ও পণ্ডিতের কি আগাগোড় ত্রাস্ত ছিল? 
ইংরাজী স্কুলে একটু সংস্কৃত পড়িয়া তোমরা কানীদাসকে সংস্বৃতাজ্ঞ 
বলিতে সাহনী হইয়াছে কিন্তু সেকালের মহামহা দিগ্গভ ত্রাঙ্ষণ 
পণ্ডিতেরাও একথা বলিতে সাহসী হয়েন নাই। 


ষষ্ঠ প্রমাণ । 


মাজিকালিকার কয়েকজন বাঙ্গালী লেখক (অন্ততঃ ছয় জন) 
লিখিরাছেন: কাণীদাস নিজে স্বীকার করিরাছেন যে তিনি পাঁচালী 
শুনিয়। মহাভারত রচনা করিয়াছেন । আমি সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা 
করি, বলুন দেখি, কাণাদাস কোথায় এ কথা লিখিয়াছেন ? কাঁশীদাসের 
মহাভারত ভিন্ন অন্য কাব্য ছিল না ও নাই, তবে কি তিনি তাহার 
মহাভারতে এ কথা লিখিয়াছেন ? না, তাহা লেখেন নাই। তিনি 
মাহা লিখিয়াছেন তাহা শুন্ুন-_ 
(্বর্মারোহণ পর্ধের শেষ দেখ) 
“সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে। 
পাপ, তাপ, ব্যাধি তারে কতু নাহি ধরে ॥ 
শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেইজন | 
অন্তকালে গোলকেতে দেখে নারায়ণ ॥ 
শোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুণি ব্যাস। 
'গাচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥” 
বলুন দেখি, ইহাতে কি এই বুঝার যে কাশীদাঁল পীঁচালী শুনিয় 
মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন ? তিনি লিখিতেছেন 'লাচালী প্রবন্ধে 
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সেই রূপে, সেই ভাবে, সেই ভাষায়” মহাভারত রচনা ও প্রকাশ 
করিয়াছি। তিনি আর এক স্থানে লিখিগাছেন-_ 
সুধাপুক্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। 
কষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরামদাস। 
অলি হই কুষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥ 
এখানেও সেই কথা; প্পাচালী শুনিয়া লিখিয়াছি” একথা 
কোথাও নাই। বনপর্ধের ধুতরাষ্ট্রেরে খেদ নামক অধ্যায়ে তিনি 
লিখিতেছেন--- 
মহাভারতের ক হইল প্রকাশ । 
পাঁচালী-প্রবন্ধে কয কানীরামদাস ॥ 
অনেকস্থানে লেখা আছে “পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাদ ভনে”; 
_ প্ণীতছন্দে বিরচিল কাশীরাম দাস” “কাশীরাম দাস কহে পীচালীতে 
গাথা”; আর একস্থলে দেখ 
অরণ্যপর্কের কথা, অতিস্থথ মোক্ষদাতা, 
রূচিলেন মহাসুণি বাস 1 
রচিল পাচালী ছন্দে, মানস আবেশানন্দে, 
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥ 
আর উক্ত করিবার স্থান বা সময় নাই, আর উদ্ধৃত করিবার 
আকাঙ্াও নাই, কারণ মহাভারতের আগাগোড়া এইরূপ ভণিতায় 
পরিপূর্ণ । পীচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছি” একথা 
কোথাও লেখ। নাই সুতরাং লেখকদিগের এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা। 
আর এক কথা এই যে, সেক্ষপীপরের চন্পৃকাব্য ও গদ্য পদ্যময় নাটক 
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সহিত ঠিক সামপ্স্ত রঙ্গ! করে তাহা হইলে মূলের সৌন্দধ্য অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইলেও--এবং তাহা হইবারই কথা--এই অন্ুবাদকে 
“অমিল” এবং “মূল হইতে তন্ত্র বলিবার তোমার অধিকার জন্মিতে 
পারেকি? তুমি কি বলিতে পার, অন্কুবাদক অমুক বাবু মোটেই - 
ইংরাজী জানেন না? তাহার পরে আর এক কথা! এইযে, তুমি 
আমাকে জিজ্ঞাস! করিতে পার, প্রমাণে লেখ। হইয়াছে যে, কাশীদাসের 
পূর্বে পাঁচালীকার ছিলনা, কিন্ত কাশীদাস পুনঃপুনঃ “পধচালী” 
শব্দের উল্লেখ করিতেছেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতেছেন “আমি পীচালী 
ছন্দে রচনা করিয়াছি", তবে পাঁচালী শব্দ কোথা হইতে আসিল ? 
এই কথার একটা মীমাংসা করা আবশ্তক। বাঙ্গালায় “পাঁচালী” 
এইরূপ বানান করা হয় কিন্তু কথাটা “পাচালী” নহে-_পাঁচালি। 
পশ্চিম বঙ্গে ( রাটদেশে ) এই কথার উৎপত্তি, পূর্বববঙ্জে উচ্চারণ দোষে 
ংস্কৃত পঞ্চশব পাশ্‌ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বলিয়া উচ্চারিত হয়। 
অলিশবে ভ্রমর। বাঞ্গালায় বারেয়ারী শব্ধ বারোয়ারী বলিয়। 
উচ্চারিত হয়, বারেয়ারী হিন্দী শক, অর্থ__বারজন ইয়ার বা এয়ার 
(বন্ধ অথবা গ্রামবাপী) একত্রে নিলিয়া৷ যে উৎসব, করে তাহাই। 
গ্রামের মাতব্বর (গ্রধান ) পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া_-অর্থাৎ পঞ্চারৎ 
মিলিয়া-_যাহ করে তাহা পাচালির কাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দীভাষায় 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাড়ার প্রধান লোককে “পাড়ার নাক” বলে, 
'কাঠিবাড়ে পাড়ার প্রধান" লোককে প্পাড়ার চোথ্” বলে; কোচিন 
রাজ্যে পাড়ার প্রধান লৌক “্মশুর ডাল (77 8195০৩1 [30159 01 
£76 ৮15৫০) বলিরা। অভিহিত হয়, আর অতি পুরাকাল হুইতে রাঢ়- 
দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল মাতব্বর লোক ও প্রধানের! “অলি” 
পনর 'ক্ষিকী” (7০:০০ ০1 05 5111855) বলিয়া সন্বোধিত 
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বংশগত উপাধি অলি, ভোম্র! ইত্যাদি । কাশীদাসের পুর্বে ও তাহার 
সময়ে বারোয়ারীর লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহার! 
ছড়া গাহিত, সং সায়া নাচিত ও তামাসা৷ করিত, তর্জা ও ঝুমুরের 
অত পয়ারছন্দে গালাগালি, করিত, কিন্তু পাচালি গ্রন্থ লেখে নাই 
অথবা দাশুরায়ের মন পাঁচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাঁচালি 
বলিয়া কোনও পুস্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের 'মধিকাংশ ছড়া 
পয়ারে মুখে মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা৷ হইত। 
তখন এইরূপ পাঁচালি ছিল। ক্রমে উহা পাঁচালী” নামে আখ্যাত 
হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়া পৌছিল এবং উহার প্রথা পরিবর্তিত 
হইল। রাঢ়দেশে এখনও এরূপ গাঁওনা আছে, তাহার নাম এখনও 
পাঁচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিতা অভ্যাস করা আছে, 
কিন্ত তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচনা ও ভাষায় 
তাহাদের যোগাতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাশরথী রায় ইহাদের 
“ধরণ” অন্থুকরণ . করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শব্দ ভাল 
বাঙ্গাল। নহে, ইহা রাছদেশের প্রকৃত “পাঁচালি” শব । ইহারা মহা- 
ভারত জানিত না! এবং গাহিত না; এখনও গাঁয়না এবং কখনও গায় 
নাই। কাশীদাস ইহাদের মুখে মহাভারত শুনেন নাই, ইহাদের 
পয়ার ছন্দে এবং অন্তান্ত ছন্দে মহাভারত রচন! করিয়াছেন এবং 
তাহাদের ভাষার অনুকরণ করিয়া নিজের মহাভারত মধ্যে সেইরূপ 
ছন্দ ব্যবহার করিরাঁছেন, তদ্যথা__ 

(বিরাটপর্কে ব্রাহ্মণ মাহাস্মা দেখ। ) 
প্রণমহ দ্বিজ পদ সরসিজ 
স্বজন পালন নাশী। 
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- যে পদ ভজিল সেই সাধু নীল 
তরিল ছুঃখ পিপাসা । 
অবনি অবধি যতেক তীর্থাদি 
যে পদে সবার বাসা-॥ 
ভবার্ণবাপ্ব যে পদ পল্পৰ 
লক্ষ্মী বশকারী ধূলি। 
আয়ুযশগ্রদ অজয় সম্পদ 


অন্যত্রে_ 
৯ 


পাইতে যাহারে বুঝি ॥ 


ঘটন কারণ হৈল মাঁস খতু হাতা । 
রাত্রি দিবা কাষ্ঠট তাহে পাবক সবিতা ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে কামকর্তী 
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা ॥ 
(বনপর্ক )। 


২। ব্ুব্ হেন চক্ষু রাষ্জা দেখি লাঁগে ডর। 


ত। 


পাসরিল মুখ খান যেন সরোবর ॥ 
চরণের দপদপি বন্থুমতি কাপে । 
সাগর লজ্বিতে যার শক্তি এক লাফে ॥ 
(দ্রোণপর্ব্ )। 
উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ, 
সবার মরণ মাত্র গতি। 
যে দিন নিয়ত ষার সেই দিন মৃত্যু তাঁর 
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 
শাক আতা বীর সাত, নিত্য বায় যম ঘরে, 
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সকল সংহারে কাল, | নাহি তার কালাকাঁল, 


অন্থুশোচ করহ অন্তর ॥ 


(নারীপর্ক ) 
৪। পক্ষহীন পক্ষী যেন রিল পড়িয়া । 


জলহীন মীন বেন মরয়ে পুড়িয়া ॥ 
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ । 
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক ॥ 

সঃ চে তস্ট সস 
একাদশী ব্রত যেই জন না করিবে। 
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে ॥ 
জীব হিংসা না করিবে আমার সংসারে । 


এই নিরূপণ আমি কহিন্থ সবারে ॥ 
( অশ্বমেধপর্ক) 


ক্ষাশীদাসের এই ছন্দ ও ভাষা রাঢ়দেশের পুরাতন পাঁচালির 
(পাচালীর নহে.) ভাষার অনুকরণ । কাশীদাস রাঢ়দেশের লোক 
ছিলেন, কারণ সিক্ষিগ্রাম বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত। তিনি পাঁচালী 
শুনিয়া মহাভারত লেখেন নাই, পাঁচালির প্রবন্ধের (ভাষার ) অনুকরণ 
করিয়াছেন । 
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥৯ 
সপ্তম প্রমাণ । 
কাশীদাস নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কত মহাভারতের-_ 
ব্যাদেবের মহাভারতের--বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। বনপর্বে 
তিনি লিথিাতাচল__ 
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বনপর্ক ব্যাস খষি করিল! প্রকাশ । 
ভাষায় রচিলা তাহা কাশীরাম দাস ॥ 
এখানে ইহার এই অর্থ হয় যে পব্যাসের বিরচিত বনপর্ধ কাশীরাম 
দাস বাক্ষালা ভাষায় রচনা করিল।” আদিপর্ের শেষে স্পষ্ট লেখ! 
আছে__ ঃ 
সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল। 
এত দূরে আদিপর্্ সমাপ্ত হইল ॥ 
সভাপর্কে দেখ--- 
সভাপর্বকে স্থধারস রাজস্থ্‌য় কথা। 
কাশীরাম দাস কহে ব্যাসদেবে গাথ। ॥ 


ভীম্ম পর্ষে দেখ__ ূ 
ব্যাস বিরচিত গাথ। অপূর্ব ভারত কথা 
শ্রুতমাত্র কলুষ বিনাশ। 
কমলাকান্তের স্থত স্বজনের মনঃপুত 
বিরচিল কাঁশীরাঁনদাস ॥ 
মৃষলপর্কে দেখ_ 
ভারত মূবলপর্কর ব্যাস বিরচিত। 
কানীরামদাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥ 
সমগ্র মহাভারতের শেষে, ব্যাসের সমগ্র মহাভারতকে লক্ষ্য করিয়া 
কাশীরামদাস লিখিয়াছেন__ 
শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহাসুণি ব্যাস । 
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিন্ু প্রকাশ ॥ 


৩৪২. ভারতী। ভা, শ্রাবণ, ১৩*৯ 


মহাভারতের কণা অমৃত লহরী। 
কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥ 
সংক্ষেপে কহিন্ কিছু রচিয়া পয়ার। 
কাশীরামদাস কহে শুনে সাধু নর ॥ 
আবার দেখ আদি পর্বে_ 
প্রথমে বন্দিব গুরু ব্যান মহামুণি। 
ধাহার রচিত গ্রন্থ ভারত কাহিনী ॥ 
এই উক্তিতে কাণীরামদাস বেদব্যাসকে গুরু বলিয়! স্বীকার করিয়া 
ছেন। এই সকল কৰিতা দ্বারা অকাট্য ভাবে দেখান যায়, কাদা 
মূল মহাভারতের অন্কুবাদ করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণের স্বিধার 
জন্য অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তিনি যে সংস্কত 'জানিতেন না 
অথবা সংস্কৃতের অনুবাদ করেন নাই একথা তিনি কোথাও বলেন নাই 
" বরং আপত্তিকারীদিগের অযথা আপত্তিগুলি তাহার রচনা দ্বারা 
খণ্ডিত হইতেছে । 
এই বারে আমি অষ্টম প্রমাণের অবতারণা করিবার আকাজ্া 
করি। রি 
0. অষ্টম প্রমাণ । 
কাশীদাসের পুথি (মহাভারত ) সর্বপ্রথমে কলিকাতা বটতলার 
মোহনচাদ : শীল কর্তৃক মুদ্রিত হয়। মোহনটাদ " অপেক্ষা পুরাতন 
পুস্তক-বিক্রেতা বটতলায় আর কেহ ছিল না, ইনিই সর্বপ্রথম কলি- 
কাতায় রীতিমত বাঙ্গালীর - বাঙ্গালা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। 
শ্ীরামপুরের প্রসিদ্ধ অধরচন্ত্র কর্খকারের পিতামহের জ্যে্ঠসহোদর 
এজছ্ বাঙ্গালা! অক্ষর (2৪5) তৈয়ার করেন। ত্রয়োদশ জন 
- -ক্াঙ্গণ পণ্ডিতের সাহায্যে ও তত্বাবধানে কাশীদাসের মহাভারত 
, বটতলায় প্রথম ছাপা হয়। গ্রস্থের মলাটে পণ্ডিতের! লিখিয়াছিলেন 
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শ্রীৰিষ্ণবে নমঃ। 
পমহষি ক্ৃষছৈপায়ণ প্রণীত।% 
সংস্কৃত মূল মহাভারত । 
বাহ কাটোয়া পরগণার এলাকায় 
সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ৬ভগবস্তক্ত 
কাশীরাম দাস তেঁহ বাঙ্গালায় 
পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করণে 
রী শ্রী শ্রীবিষুণপদ সরোজের বিমল 
মধু তেঁহ ভূঙ্গরূপে পান করিয়াছেন ও তক্তবুন্দেরে 
করাইয়াছেন। 
, আদি, সভা, বন, বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদশ 
পর্বের অন্থ্বাদ। 
পয়ারাদি ছন্দে 
৬কাশীরামদাস অন্ুবাদকারী ও 
প্রণয়নকারী |” (ইত্যাদি)। 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই তেরজন পণ্ডিতের সকলের নাম 
পাই নাই, কতকগুপ্রি নাম পাইয়াছ্ি, তগ্থা--কৈলাসনাথ তত্বনিধি 
সাং চাতরা (শ্রীরামপুর ); যছুনাথ ভট্টাচাধ্য সাং অধিকারীপাড়া 
€(অধ্থিকা কালনা গ্রাম )) হরবল্পভ বিদ্ভানিধি সাং সোণাকাটি, 
পরগণা হাসদহ / এবং কেনারাম শিরোমণি সাং গড়মান্দারণ পরগণা। 
জাহানাবাদ যাহা হউক এই সকল পণ্ডিত সে সময়ে যে বিশেষ 
সখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তীহাদের কার্য দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট 
বোঁধ করা যায় ইহারা কাশীরামদাসকে মূলের অনুবাদক বলিয়া 
সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। এই তেরজন দিগ্গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও 
অগ্যাপকের সার্টিফিকেট্খানা কি সহজে উপেক্ষা করা ধাইতে পারে ? 


৩৪৪ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


নবম প্রমাণ। 

কাণাদাসের অনেক পরে বদ্ধমানের মহাব্রাজ' শ্রদ্ধেয় মহাতাঁপ 
বাহাছুরের এবং কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদীর বাবু কালী প্রসন্ন 
সিংহের যত্ধে, ব্যয়ে ও উৎসাহে বহুসংখ্যক দেশমান্ত সুপগ্িতের দ্বারা 
সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা গছ অন্ুবাদ্িত হইয়াছিল। তন্ন মানকর 
নিবাসী প্রতাপচন্ত্র রায় অন্যের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া 
ছিলেন, ইহাদের কেহই__বিশেষতঃ সভাসদ পণ্ডিতগণ-_৭কাশীদাসের 
ংস্কতে অজ্ঞতা” সম্বন্ধে অভিমতি দেন নাই। বরং মহাঁতাপচাঁদ 
বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন “কাশীদাস যে সংস্কত জানিতেন ন! ইহা 
বাপকের কথা । আমার নিজের বিশ্বীস এই যে তিনি খুব সংস্কৃত 
জানিতেন, আমার বহুদংখ্যক পণ্ডিত মহাশয়দিগেরও এই মত।” 
মহারাজা মহাতাপঠাদের ভাগলপুরে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর অন্পদিন পূর্বে 
_ বহরমপুরের জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারকে তিনি বলিয়্াছিলেন 
“যদি ভাল বাঙ্গালা শিথিতে চাও তবে কাশীদাসী মহাভারত পাঠ 
কর। কাঁশীদাসের বাঙ্গাল সংস্কৃতের খুব নিকটে নিকটে পৌছিয়াছে, 
ইহা সংস্কৃতঅভিজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিতের মহাকাব্য।” “মহারাজা মহাতাপ . 
চাদের বহুদর্শনজনিত এই অভিমতি সহজে খণ্ডন করা বা উপেক্ষা 
করা বাক্স না। পণ্ডিতদিগের মতই বাঁ কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে ? 

দশম প্রমাণ । 
(সর্বশেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ।) 

কায়স্থ-কুলোত্তব কবিবর কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার 
ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ_ তাহার নিজের মহাভারত । কাশীদাসের মহাভারত কাশী- 
দাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ততার অমর সাক্ষী। ধাহারা তাহার 
মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে আগ্স্ত পাঠ করিয়া অর্থ বুঝিয়াছেন 
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এবং মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন তাহাদিগকে 
নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, কাশীদাস কায়স্থ হইয়াও 
ত্রা্মণাধ্যাপকের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর দখল রাখিতেন। নিয় 
লিখিত কয়েকটি কারণে কাশীদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞতা সন্ধে নিঃসনেহ 
হওয়া যায়। 

(ক) বেদব্যাসের সকল পর্বই কাশীদাস উল্লেখ করিয়া মূলের 
মহিত সামগ্তস্ত রাখিয়া, সংঙ্ষিপগুভীবে, বিবিধছন্দে, অনুবাদ করিয়াছেন । 
“আদি” হইতে "স্বর্গারেহণ” পর্ব পর্য্যন্ত সকল পর্কেরই সংক্ষিপ্ত সারতত্ব 
কাশীদাসে পাঠ করিতে গাই! 

(খ) ব্যাসের মহাভারতের পর্ধান্তর্গত অধ্যায় সমূহে যে সকল স্থানে 
প্রয়োজনীয় এঁতিহাসিক তন্ব, বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা! আছে 
বিশেষতঃ ভক্তি, যোগ, মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে ষে স্থলে 
বর্ণনা আছে, কাশীদাসের গ্রন্থে তাহার একটিও বাদ যায় নাই। (গ্রন্থ 
পাঠ করিয়া ও মিলাইয়া দেখুন। প্রমাণের জন্য পুস্তকের কবিতা 
উদ্ধৃত করিতে গেলে একখানা বিস্তৃত পুস্তক লিখিতে হয়, সুতরাং 
উদ্ধৃত করিলাম নাশ) 

(গ) নুদনদী সাগর সরোবর নগর পলীপর্কত অরণ্য প্রান্তর মরুভূমি 
ইত্যাদির বর্ণনা যাহা বেদব্যাদের ভারতে অ|ছে, কাশীদাসে তাহার 
প্রয়োজনীয় অংশের উহ্ নাই । অতি হুক্ষ সুষ্ম ঘটনাও বিষয় পর্য্স্ত 
কাশীদাসে খুঁজিলে পাইবেন । সংস্কৃত না জানিলে, কেবল কথকতা 
শুনিয়া বা পাচালী শুনিয়া! কি এত ্ুক্ সুক্্ম মিল থাকা সম্ভবপর ? 

"বং এত বড় কাব্য লেখা সম্ভব ? বেদব্যাদের মহাভারতে কোন্‌ পর্বে 
কত শ্লোক আছে কাশীদাস তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 





৩৪৬ ভারতী । [ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


(বনপর্ব ) 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যম মন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বম্চ্ছত্তি কিমাশ্চধ্যমতঃ পরং ॥ 
(মূল মহাভারত ) 
প্রতিদিন জীবজন্ত যায় ঘম ঘরে! 
শেষ থাকে যারা তার] ইহা মনে করে ॥ 
আপনারা চিরজীবী হইব ক্ষয়। 
অতঃপর কি আশ্চধ্য আছে মহাশয় ॥ 
আরও দেখ__ 
কা চ বাতা কিমাশ্চরধ্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত। 
মমৈতাংস্চতুরঃ প্রশ্নান্‌ কথয়িত্বা জলংপিব ॥ 
(মূল) 
কিবা বার্তা কি আশ্চর্ধ্য পথ বলি কারে । 
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥ 
পাঞুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারী। 
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥* (কাশীদাস )॥ 
উদ্ভোগপর্ক মূল মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক কাশীদাসের মহাভারতে 
উদ্ধৃত আছে। এউপর্ধে বিছুরের গৃহে শ্রীকুষ্ণের ভোজন উপলক্ষে 
অবতারদিগের সংস্কৃত' ভাষায় স্তব আছে। শান্তিপর্কে শ্রীকৃষ্ণের স্তবে 
কেবল সংস্কৃত ভাষার স্তোত্র পড়ন। এই সকল স্তব ও স্তোত্র 
কাশীদাদের নিজের» মূল হইতে উদ্ধত নহে। 
() কাঁশীদাসের মহাভারতের অনেক স্থানের ভাষা ও রচনা পাঠ 
করিলে তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা সঙ্বন্ধে আদৌ সন্দেহ থাকে 
না। অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য কবিতা উদ্ধ ত করিয়া দেখান খাত 





ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ ] কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায়, অভিজ্ঞতা । ৩৪৭ 


১। দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি । 
পন্নপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশরে অতি ॥ 
২। আমার লপিতে দাও কুত্তীর নন্দন । 
মত্স্তরাজে পুত্রোপরে করহ্‌ অর্পণ ॥ 
৩। ঈশাক্ষের উপার্ব,দে মার। গেল মার। 
নাকেতে নিজ্জরগণ করে হাহাকার ॥ 
৪। মুষল মুপগর শূল ঈবু চক্র শেল । 
পরশু পট্টিশ জাঠি ভগ্ন কুল্ল মেল ॥ 
৫। দন্তপাটি বিন। কাঠি জিহ্বা লহ লহ। 
দীর্ঘ কর্ণ রক্তবর্ণ চক্ষু কৃপ গৃহ ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর । 
সেই কালে ছিল সেই মহীর উপর ॥ 
৬। কলঙ্কবিহীন কালানিবি মুখ আভা । 
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা ॥ 
দশন্‌ যুকুতাপাতি সুমধুর ভাষা ॥ 
কামের কামুক জিনি তার যুগ ভূরু। 
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরস্তা উরু ॥ 
৭। অন্ুরুছি নীলাম্ুজ, আজান্ুলঘ্থিত ভূজ, 
ঘোরতর তিমির বিনাশ] 
ভীম পার্থ অন্ুরজী, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পুজি, 
লইয়! গেলেন নিজ বাস ॥ 
৮। হংসে পদ্মানন, বুষে পঞ্চানন, 
পার্বতী কেশরী যানে । 
দেব জল্দ্শ্বর - " আইল সন্বর, 
চড়িয়। নিজ বাহনে ॥ 


৩৪৮ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


হরিণে পবন, নর বৈশ্রবণ 
মৃষিকেতে গজানন। 
হইয়া কৌতুকি, চাহি মত্ত শিখি, 
আইলেক ষড়ানন ॥ 
শমন মহিষে, পবন হরিষে, 
আইল দেখিতে রণ। 
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল, 
করিলেন আগমন ॥ 
দিবা নিশাপতি রমণী সংহতি, 
করি রথে আর্বোহণ 
ঘত সিদ্ধগণ, না যায় গণন, 
আইল যুদ্ধ সদন ॥ 
৯। বাজি বোজকাস্তদাশ্রয়াঃ সারণী মহাবলী । 
সুরোপমত্রবীহি প্রসমীক্ষিতং রণস্থলী ॥ 
ংস্কতে অধিকার না থাকিলে এরূপ রচনা লেখনী হইতে নিঃস্ত 
হইত্বে পারে না) হওয়া খুব কঠিন) কেবল কঠিন'নহে, অসম্ভব। 
(চ) .বেদব্যাসের অনেকগুলি সর্বজন সমাদৃত প্রবাদ কবিতা 
কাশীদাসের মহাভারতে অবিকল অনুবাদ আছে। (উদ্ভোগপর্ দেখ )। 
একটির অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম__ ॥ 
| জলহীন নদী যেন নহে স্থুশাভন। 
ফলহীন বৃক্ষ বেন অতি কুলক্ষণ ॥ 
চন্্র বিব্না-রাত্রি যেন সব অন্ধকার | 
গায়ত্রী বিহনে যেন স্রাঙ্গণ কুমার ॥ 
ধনহীন গৃহী যেম ধর্মহীন নর। 
- বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর ॥ 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৮]  কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৪৯ 


পিতৃহীন পুক্র তথা শোভা নাহি পায়। 
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ 

(ছ) কাশীদাস প্রত্যেক পর্বের প্রথমেই "্নারারণং নমন্কৃত্য 
নরঞ্েব নরোত্বমং” ইত্যাদি শ্লোক ঠিক মূল মহাভারতের মত রাখি! 
তাহার পর অনুবাদ করিয়াছেন ; বেদব্যাের 

“তেষাং সমিধ্যতীনম্বীন্ন্থবচ্চ জুহাব সঃ» 
এবং “অগ্নিন্‌ প্রদক্ষিনী ব্রাঙ্মণাংস্চ তপোধনান্‌। 

যাঁজসেনাং পুরস্কত্য ষড়েবাথু প্রব্রজঃ ॥ 
এবং. পউৎপথে হি বনে জাতা মৃগব্যাল নিষেবিতে । 

সমীপে চ শ্বশানস্ত গহনস্ত বিশেষতঃ 1” 

প্রভৃতি প্রখ্যাতি ও প্রিয়তর শ্লোক, কাশীদাসেরও নিকটে খুব প্রিয় 
ছিল, তিনি ইহাদের অনুবাদ দিয়াছেন। (বনপর্ব দেখুন )। 

(জ) এইরারে এক আশ্চর্য্য অঙ্গবাদ পড়,ন। মহাভারতের ভীম্মপর্ক্ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা স্থলে বেদব্যাসবণিত বীর, রাজা, রী, রথ, অন্তর, 
শন্ত, বাণ প্রভৃতির নাম পর্যন্ত অতি সুক্মানুসস্রূপে কাশীরামদাঁদ কেমন 
সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন দেখুন। প্রথমে মূল হইতে উদ্ধত করিব। 

সেনযোরুভয়োর্মধো রথং স্থাপয় মেহচাত। 
বাবদেতান্নরীক্ষেহং যোদ্ধ,কামা নবস্থিতান্‌॥ 
কৈর্দা়া সহ বোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুগ্মে ॥ 
ছুইদল মধ্যে রণ রাখহ ক্ষণেক। 

বতেকে বিপক্ষ পক্ষ দেখিব প্রত্যেক ॥ 
কাহার সহিত «ণ হইবে প্রথম । 

কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কেবা। কার সম ॥ 

দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি। 

একে একে ধলপ্রয় দেখেন বিচারি ॥ 


৩৫০ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


যাহা দেখিলেন, মূলে ও অনুবাদে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। 
মূলে ও অন্থ্বাঁদে রাজা বীর, সারখী, অস্ত্র প্রভৃতির নাম অক্ষরে অক্ষরে 
মিল আছে 
(অনুবাদ দেখ ) 
শরীর লোমাঞ্চযূক্ত কম্পে ঘনে ঘন। 
হস্ত হৈতে খসিয়া পড়িল শরাসন ॥ 


সকরুণে কৃষ্ণেরে কহেন ধনগ্জয়। 


নিজ পরিবারে বধ উচিত না হয় ॥ 
(ইত্যাদি )। 
(মূল দেখ )। 
ৃষ্টমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ! যুযুৎ্ন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যুতি । 
বেপথুশ্চ শগীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 


গাঁীবং অ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিদহাতে । 
অতি সামান্য সামান্ত ঘটনার বিবরণেও মূলের সহিত অনুবাদের 
আশ্চর্য্য সামঞ্জস্ত আছে। আর প্রমাণ দিব না) সময় ও স্থান নাই, 
প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়। উঠিয়াছে, নতুবা! এক সহস্রাধিক স্থল হইতে আরও 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়। দিতে পারিতাম। এখন বল দেখি, কাশীরাম দাস 
ংস্কৃত ভাষায় স্থপত্ডিত ছিলেন কি না? তীহার “অমৃত সমন মহাভারত, 
পাঠ করিয়া এবং 'পুণ্যবানেরা শ্রবণ করিয়া! তীহার -সংস্কতে অধিকার 
“ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা! না করিয়া থাকিতে পারেন না। গদাপর্কের 

ছুর্য্যোধনের উরুভপ্গ অধ্যায়ে কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন__ 


ব্যাসের বচন ভাবি অন্ক্ষণ 
পাঁচালী কৈল রচন। 
গদাপর্ বাণী , অপুর্ব কাহিনী 


কাশীদাসের কখন ॥ 


না, শ্রাবণ, ১৩০৯]  কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৫১ 


বাস্তবিকই তিনি ব্যাসের মুর্তি ধ্যান করিয়া এবং ব্যাসের বচন 
(মুল মহাভারত ) অবলম্বন করিয়াই এই অপুর্ব বাঙ্গালা মহাভারত 
প্রণয্বন ও প্রচার দ্বার! বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ, বাঙ্গালীজাতি এবং বাঙ্গালীর 
ধর্ম, ভাষা ও সাহিতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
কাশীদাসের স্বহস্তলিখিত অথবা তীহার সমসাময়িক অনেক পুঁথিতে 
কাশীরামদাস, সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সংস্কৃত স্তোত্র উদ্ধৃত করিরা। বেদ- 
ব্যাসের স্ততি করিয়াছেন । 
“নমোস্ত তে ব্যাসবিশালবুদ্ধে ! ফুল্লারবিন্দায়ত পদ্মনেত্র। 
যেন ত্বয়া ভারতটৈলপুর্ণঃ প্রজালিতে। জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥৮ 
কাঁশীদাসের গ্রন্থে কাশীরামদাস লিখিয়াছেন-_ 
গাভী গঙ্গা চ সাবিত্রী সীতা। সত্যা পতিব্রতা। 
অর্দমার! চিদানন্দ! তবন্ধী ভ্রান্তিনীশিনী ॥ 
্রঙ্মীবলিব্রক্গবিপ্ঠা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী । 
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী ॥ 
এই রচনা সম্পূর্ণ সংস্কৃত। যাহার সংস্কতে অধিকার নাই সে 
ব্যক্তি এক্প রুনা করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । কাশীরামদীনের মহা- 
ভারত মধ্যে এরূপ কবিতা! বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। ফলতঃ কাঁশীরাম 
দাসের ন্তায় ভগবতভক্ত মহাপুরুষের মধ্যাদ! হানি অথবা তাহার কলঙ্ক 
ঘোঁষণা করিয়। কেহ আনন্দ বা পুণ্য সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়েন না, 
বরং এই মহানুতবের অমৃত সমান মহাভারত মহাকাব্য পাঠ করিয়া 
এবং করিবরের অসাধারণ পাত্ডিত্য, কবিত্বশক্তি ও ভগবতভক্তির 
অন্থকরণ করিয়া পুণ্যাত্মা হইতে পারেন । 
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ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে 
হিন্দুজাতির লাভালাভ । 

ডঁজগতে এবং মানসিকজগতে মাদবের উন্নতির ঘে চেষ্টা 
তাহারই সাধারণ নাম সভ্যতা । এই উন্নতিলাভ চেষ্টার থে 
জাতি যত সফল-কাম দে জাতি জগতে তত সভ্য বলিয়। পরিচিত । 
ইউরোপীরগণ কতকগুলি নিয়ন অবলম্বন করিরা আপনাদের সামাজিক 
ও মানসিক নানাবিধ উন্নতি লাভ করিয়াছেন ) ভারতবর্বীয প্রাচীন 
আধ্যগণও্ নানারূপ পঞ্থান্থুপরণ করিয়া আপনাদের উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছিলেন। দেশ, কাল, অবস্থা ভেদে উন্নতির আদর্শ ভিন্ন হইলে 


সভ্যতার নিষমপ্রণালীও ভিন্ন হইর। থাকে, সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার, 


যাহা আদর্শ, হিন্দুদের তাহা আদর্শ নহে, অন্ততঃ স সম্পূর্ণ ভাবে মে আদশ 
নহে ইহা নিশ্চয় বলা! যাইতে পারে। ইউরোপায় ও হিন্দু মভ্যতার 
আদর্শের সংঘর্ষণে বর্তমান হিন্দুজাতির 1ক লাভালাভ তাহাই উপস্থিত 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ছুই সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের কি লাভ 
তাহাই আমরা পূর্বে দেখাইতে চে&। করিব, তৎপরে ক্ষতি কি তাহাও 
দেখাইব। 
লাভ । 
১. হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শের বিচার করিলে আমরা 
দেখিতে পাই ইউরোপীর সভ্যতার গতি বহিম্কুখী আর হিন্দুসভ্যতার 
গতি অস্তস্বী। ইউরোপীরগণ বাহ্যিক উন্নতিকল্পে বতটা, ঝোঁক 
দিয়াছেন আত্যন্তত্রিক উন্নতি কল্পে ততটা চেষ্টা করেন নাই । ইউরোপিয় 
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কোন্‌ সভ্যতার আদর্শ অপেক্ষাকৃত ভাল, তাহার বিচার 
করিতেছি না, কিন্ত জড়জগৎ বশ ও আত্মবশ উভয়ই যে মালখে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউকোঁপ জড়জগৎ বশে আনিবার জন্য 
হইয়া প্রকৃতির নানাবিধ নিপ্নম ও গুঢ়তত্ব এত দূর আরত্ত করিয়াছে 
ও করিতেছে থে তাহী ভাবলে বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিছুদিন পুর্বে 
যাহ! কল্পনা মাত্র বিবেচিত হইত, তাহা এখন বৈজ্ঞানিক অন্থুসন্ধানের 
বলে সম্তবপর ও প্রত্যন্সীভূত হইতেছে । “সাধনায় নিদ্ধি হয়” এই মুল 
স্ত্র অবলম্বনে ইউরোপ তাহার জড় প্রক্কতি বশে আনিবার শত সাধনায় 
বুদ পরিমাণে কৃতকাধ্য হইগাছে। তাহাদের: অক্লান্ত পরিশ্রমে 
পরিতুষ্ট হইরা প্রূতি আপনার অনেক গোপনতন্ব তাহাদিগকে শিক্ষা 
দিরাছেন। বাহিক সুখ, বস্পদ, ইশ্ব্ধ্য ও বীর্যে ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ 
অন্য জাতি আর তৃপৃষ্ঠে নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে 
. পঞ্চভৌতিক দেহ ও ইন্রির়গ্রামাদি লইয়।৷ থাকিতে হইলে জড়প্রক্কৃতির . 
উপর একটু প্রভুস্ব থাকা চাই। এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে ূ 
ধরশ্বধ্য, বাধ্য সদদ্ধেও একটু প্রতিবোগিতাও যে না চাহি এমন নহে। 
হিন্দুসভ্যতা এতকাল এই জ্ত প্রকৃতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও অবহেলার 
চক্ষে দেখিয়া! আসিয়াছে । সংসার কিছু নথে, পৃথিবী কিছু নহে, সকলই 
অবিদ্যা ও মায়ার থেলা স্থতরাং উহার গুঢ়তত্ব বিশেষ কিছু ধেন না 
জানিলেও চলে, এই ভাবটি জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল 
বলিয়াই এ পধ্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকে জড়প্রক্কতিকে বশে আনিয়া কৌন 
কাধ্য সম্পাদন করাইরা লইতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। ইউরোপীয় 
সভাতার সংস্পর্শে আসিয়া, হিন্দুসভ্যতার এই ক্রি, জড়প্রক্কৃতির উপর 
এই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, ক্রমে কাটিতেছে এবং দিন দিনই 
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এম অংশও আমরা চাষ করি নাই । এ ক্ষেত্রে আমাদের 
॥ করিবার আছে, বনু কার্ধ্য করিবার আছে, অনেক সাধনা 

ব রহিয়াছে । ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের অন্তরে দিন দিন 
গড়জগৎসন্বস্বীয় জ্ঞান-পিপাসা বুদ্ধি করিতেছে এবং তাহাঁরই ফলে 
বঙ্গের স্ুসন্তান শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থু নানা আবিষ্ষার দ্বারায় 
ইউরোপকেও চমতকৃত করিয়া দেশের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। 
জড় প্রক্কতির নিয়মাবলী অবগত হইয়া তাহাকে সেবাদাসীর মত করিবার 
চেষ্টা কার্যে পরিণত করিতে আমাদের যে আগ্রহ জন্মিয়াছে, আমরা যে 
বুঝিতে পারিয়াছি যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি লীভ করিতে হইলে জড়বিজ্ঞানেও 
উন্নত হইতে হইবে ইহাই পাশ্চাতা সভ্যতার সংস্পর্শে বা সংঘর্ষণে 
প্রথম লাভ । 

২1 ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পশে আসিয়া ভারতবর্ষে মুদ্রীযন্ত্রে 
প্রচলন হইতে আরন্ত হইয়াছে। মুন্রাব্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে 
সমুদয় উন্নতি শোতে অন্তান্ত দেশকে উন্নততর পথে অগ্রসর করিয়াছে 
এখানেও তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে । যে সমুদয় রত্ব সাহিত্জগতে 
আছে তাহা সর্বশ্রেণীতে সমভাবে প্রচারিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা! 
এখন উপস্থিত 1. এখন দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ আপনাদের 
চিন্তাণীলতা, আপনাদের জ্ঞান, আপনাদের গবেষণা সর্বসাধারণের 
নিকট প্রচারিত করিয়া দেশের চিস্তাক্োত ও শিক্ষাত্রোত অর্ভীষ্ট ও 
নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া গ্রকৃতিদত্ত গুণে দেশের নেতৃত্বপদ গ্রহণ 
করিতেছেন । এক উদ্দেশ্তে, একপ্রাণে, এক সত্যের অনুসন্ধানে 
তাহারা এখন ধাবিত হইলে সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, এবং গ্রস্থাদির 
. প্রকাশদ্বারা হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে কচ্ছপ্রদেশ 
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হইতে চলিয়াছে। ন্বাধীনচিস্তীীলতা, ও স্বাবলম্বনের রাজবর্ত্ 
গ্রনারিত হইয়াছে । বহুকাণ যাবৎ এতদ্দেশীয় জ্ঞানরাজ্যের চারি- 
পাশে একটি গণ্ডী ছিল, সর্বসাধারণের তথায় এবেশের অধিকার 
ছিল না, জ্ঞানরাঁজ্যে আোতেরও একাত্ত অভাব ছিল, ইউরোপীয় 
সভ্যতার সংঘর্ষে সে গণ্ডী আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞানরাজ্যে বিপুল 
বন্তার আবির্ভীব হইয়াছে । এই প্রবল কুসংস্কার-দলন-আোত-সংঘাতে 
বহুকালসঞ্চিত জঞ্জালের সহিত অনেক মণিমাণিক্য. ভাসিয়া গেলেও, 
জীবনের কুত্রপাত দেখিয়া আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়। 

দেশের শিক্ষাত্রোত এখন কেবল দেশকেই অবলম্বন করিয়া নাই, 
ইহা ভারতবর্ষের বাহিরের অনেক জ্ঞীন বিজ্ঞানের গুস্রবণ হইতেও 
এখন পরিপুষ্ট হইতেছে । ভারতীয় ও ইউরোপীয় এই উভয় শিক্ষার 
প্রচলনে, কোন্‌ শিক্ষা কিসে কতটা ভাল তাহ তুলনা, করিবার সুবিধা 
এখন উপস্থিত, সুতরাং জ্ঞানালোক-উদ্ভীসিতচক্ষে আমাদের নিজেদের 
্রন্কত মূল্য কি তাহা! আমরা ক্রমেই বুঝিতে সক্ষম হইতেছি। জ্ঞান- 
চক্ষু উদ্মীলনের . সঙ্গে আমাদের কৃপমণ্্ুকের আত্মস্তরিতা টুটিয়া 
যাইতেছে, এক কথায় বলিতে গেলে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্ধর্তা ও 
অজ্ঞতাময় মধ্যযুগের শেষ হইয়াছে। 

এখন প্রীচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মিশ্রণে, ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে, 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে 'যে নবীন সাহিত্যের স্থষ্টিপাত হইয়াছে তাহা আমা" 
দিগকে দিনদিনই উন্নততর করিবে বলিয়া আমার ধারণা । এই 
নব শক্তি ও নব সুষ্মাসম্পদসম্পন্ন সাহিত্যের বিকাশ প্রতীচ্য সভ্যতার 
শিক্ষা সংঘর্ষের ফল । ইহাই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী 
দ্বিতীয় লাভ। 7 ত 

৩1 পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এক মহান্‌ 


নহি ১০ ৮8 দি ররর... 





৩৫৬ তারতী। [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


করিতেছি ইহাই প্রাচ্য প্রতীচ্যের সভ্যতাঁসংঘর্ষের তৃতীয় লাভ। 
এই ভাব এই আদর্শ আমাদের পুরাতন সন্তাতার আদর্শ হইতে সম্পৃ 
বিভিন্ন ও নুতন। পুর্কে এদেশে প্রাজ্য” বূলিলে রাজার সম্পত্তি 
বুঝাইত, দেশবাসী সর্বসাধারণের সম্পত্তি বুঝাইত না । রাজা কোন 
যুদ্ধে হত হইলে দৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ বুন্ধে ক্ষান্ত দিয়া বিজ্রীর বশ্ তা 
স্বীকার করিত, স্বদেশের ও যে একটা স্বাধীনতা আছে তাহা তাহাদের 
মনে উদরই হইত না। সমস্ত বন্তুধা কুটুষ্বিতার স্ত্রে সম্বদ্ধ হইলে, কেহ 
কাহারও স্বার্থে, উন্নতির পথে বাধা প্রদান না করিলে এই রাষ্ট্রীয় 
স্বাধানতার ভাব না হইলেও চলিতে পারে । কিন্তু যে পধ্যন্ত জাতিতে 
জাতিতে প্রতিঘোগিতা এবং একজাতির সহিত অন্তজাতির বিপুল 
্বার্থসংঘর্ষের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে সে পধ্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার 
আকাঙ্ষ। অকর্তব্য বলিতে পারি না। বহুদিন যাবৎ পরপদলেহনে 
নিজেদের শান ও রক্ষণে নিজেদের কোন ক্ষমতা না থাকায়, বর্তমানে 
আমাদের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইতেই রাস্ীয় স্বাধীনতার আবশ্তক 
. আছে কিনা, স্বায়ত্বশীসন ও স্বাবলম্বনের উপযোগিতা আছে কিনা, তাহা 
বুদ্ধিমানমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে । ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ হইতে 
আমরা এই রাষ্ত্ীয ভাবে শিক্ষিত হইতেছি, এবং তাহারহ ফলে মহারাষ্ট্রে, 
মাদ্রীজে, গুজরাটে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায়, অযোধ্যা, বিহারে, বঙ্গে 
_ একা ত্রাতৃভাব অনুসৃত হইতেছে। একের আনন্দে আমরা আনন্দ 
এবং একের ছুঃখে আমরা মমবেদনা বোধ করিতেছি । আমাদের মধ্যে 
যেন .এখন একটা জীবন সঞ্চার হইপ্লাছে, আমরা বে অচ্ছেদ্য 
“অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ তাহা যেন কতকট! টের পাইয়াছি। তাই আমরা 
অধুন! এই বৃহৎ রাজ্যের ভিন্ন ভিতর অংশ যাহাতে একীতৃত হইয়া 
. সমবেতশক্তি - লাভে. সমর্থ হুয়, যাহাতে অন্তান্ত জাতির সহিত 
পতিয়াগিতনীক্ষানে ফীভাইত্ত পার তাভার ভনা বাকল হইয়া 
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পড়িয়াছি। এই ভাবজনিত ফল ও তাহার বহিঃপ্রকাশ জাতীয় মহা" 
নমিতি। ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া এই যে মহা ফলটি উৎপন্ন 
হইয়াছে, আশা করি ইহা আমাদিগকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর 
এক প্রাণতার সঞ্জীবিত করিয়া স্থিরভাবে কর্ভব্যের পথে লইয়া যাইবে । 

৪। ইউরোপার সভ্যতার সংঘর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্র নৃগ্রত্বের উদ্ধার 
হইতেছে । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতমগলী আপনাদের অনস্ত জ্ঞান্পিপাসা 
পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সংস্কৃত পাহিত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, আর আমরা 
আমাদের পুক্বপুরুষদের অতীত স্মৃতি ও গৌরব প্রতিষ্ঠার অন্ত, 
পুরাতনের. ভিন্তির উপর নববিধি প্রতিষ্টিত করিবার জন্য সংস্কৃত 
শাস্ত্ান্থশীলনে আগ্রহশীল। এই উভরবিধ চেষ্টার ফলে, বিশেষতঃ 
ইউরোপীয় প্ডিতমগ্ুলীর উদ্ধম ও তে আমাদের 'শান্সমূহ ইউরোপীয় 
ভাষায় অস্থবাদিত হইতেছে এবং জগতের চিন্তাজোতে হিন্দুদের প্রতৃত্ব 
কত, কোন্‌ যুগে, কোন্‌ নৃতনতত্ব কোন্‌ নূতন প্রণালী হিন্দুমস্তিষ্ক হইতে 
উদ্ভূত হইয়। অন্তান্ত সভ্যজাতির ভিতর দিয়! পুরাতন পৃথিবীর সর্ধস্থলে 
প্রচারিত হইয়াছিল তাহার তথ্য সমুদয় একাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
বদিও আধুনিক হিন্দু পুরাতন হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, যদিও 
আমরা আমাদের পুর্বতন আধ্যগণের বিশুদ্ধ বংশধর কিনা সে বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে, তবুও ভারতবর্ষীয় আর্যগণের 
কোন কীত্তি কাহিনী শ্রবণ করিলে, অবনতির গভীর পক্চে নিমজ্জিত 
থাকিয়াও আমরা আশায় উৎফু হই) আমরাও ভাবিয়া থাকি কোন, 
নাকোন দিন আমরা উন্নত হইব। বাহাদের পুর্বপুরুষগণ নানাব্ধপ 
মহতী সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাদের অনুপযুক্ত অধম সম্তান্গণের 
ধরাবক্ষে অন্ততঃ ভিটা থাকিবারও যে শক্তিটুকু আছে এরূপ মনে 
ভাবা বোধ হয় অন্তায়, হয় না। এই আশা এই ভাবী-উন্নতির করপনাও 
শুভলক্ষণ, ইহা নব জীবনের নব উদ্ধমের পূর্ব সচন! মাত্র। 


৩৫৮ ভারতী । [ তা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


পৃথিবীর অন্থান্য সভ্যজাতি, আমাদের পূর্বপ্রচলিত শাস্তাদি দেখিয়া 
তাহার ভূয়দী প্রশংসা করিতেছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে 
আসিয়া আমরা যে অন্ধতা শূন্য হইয়া প্রকৃত আত্মমর্ধযাদা কি, তাহা 
বুঝিতেছি এবং তাহারই দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করিতেছি 
ইহা বিপুল লাভের কথা । - 

৫। হিন্দুগণ জড়জগতের উপর কর্তৃত্ব করিবার আদশ দ্বারা চালিত 
- ন। হইয়। আত্মবশ বা! আত্মঞ্গয় করিতে সচেষ্ট ছিলেন, আমরা ইহা। পুর্বে 
বলিয়াছি। এই আত্মবশের আদর্শ হইতে তাহার! মানসিক উন্নতির 
এমন একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমন একটি ধর্মভাব 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ধে, তাহা এই প্রতিযোগিতা ও 
জড়বাদের রাজত্বের দিনে মহা ছুর্লভ বস্ত। ইউরোপ বাহ্সম্পদে 
মহা ধনী হইলেও এই ধশ্শভাবসম্পন্ন অধ্যাত্মজগতে বড়ই দরিদ্র 
 বৃহিষু্ধী প্রতিভা ইউরোপে যথেষ্ট বিকশিত হইয়াছে সত্য, এবং 
তাহারই বলে তাহার! বিজ্ঞান জগতে স্ুরম্য লৌধ নিম্ীণে সক্ষম 
হইয়াছেন সত্য, কিন্ত অন্তযুখে তাহাদের প্রতিভা এ পর্যন্তও বিশেষ 
প্রবেশ লাভ করে নাই। 

সকল ধর্শশান্্ই কোন না কোন দশনশাস্ত্রের সহিত অনুস্থাত। 
ধর্ম দার্শনিক মতের উপরই আপনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে। 
ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রসন্বন্ধীর ছয়টি শ্রেণী বর্তমান থাকিলেও, বেদাস্তই 
হিন্দধশ্মের প্রধান ভিন্তি। এই বেদান্তে জগৎ ও ত্রন্মের যে সমুদর 
, তত্ব বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল, আধুনিক ইউরোপও ততদূর 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আর সন্দেহেরই বা 
প্রয়োজন কি, জর্শনীই আধুনিক ইউরোপে দর্শনসন্বন্ধে উন্নত দেশ, যখন 
সেই জর্দানদেশীক্ষ দর্শনেই এতদিনে বেদাস্তের প্রভাব আর্ত হইয়াছে 
তখন ইউরোপের অনান্য দেশের কথ! না তুলিলেও চলিতে পাস্রে। 
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এই সভ্যতাসংঘর্ষে ধর্ম ও দর্শনে আমরা যে ইউরোপ হইতে 
এখনও উন্নত, আমরা এখনও যে এক বিষয়ে অন্ততঃ সমগ্র পৃথিবীর 
শিক্ষক হইতে পারি, তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশে 
ধর্ম জিজ্ঞাসা আরম্ত হইয়াছে, অনেক কবি, অনেক উপন্তাসলেখক 
ধর্মতব্বের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইউরোপও এই ধর্মজিজ্ঞাসা 
ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নহেন সুতরাং এই স্থযোগে আমরা আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন হইতে সার-রত্র সংগ্রহ করিয়া জগত্মক়্ তাহ! 
ছড়াইয়া দিয়া সমগ্র পৃথিবীতে না হউক অন্ততঃ ইউরোপে এক নব 
সাহিত্যজীবনের ( 7২৪715540০০এর ) ভিত্তিভূমি পত্তন করিয়া পুনরায় 
মস্তকোত্তলনে সমর্থ এবং ধন্ত হইতেছি। হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার 
সংস্পর্শে আপিয়া রাজা রামমোহন রার জগতের সম্মথে যে 
সার্বজনীন ধর্্ভাব দেখাইয়া থিম্লাছিলেন আমাদের কর্তব্য তীহারই 
অন্থসরণ করিয়া সমস্ত জগতকে এক অখণ্ড আনন্দ ও উন্নতির পথে 
লইয়া বাওয়!। যে দেশ ইতিপূর্বে সমস্ত প্রাচীন পৃথিবীর ধর্মপ্ুক 
ছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে সে আজ নিজের মুল্য নিজে টের 
পাইয়াছে, আরার তাহার পৃথিবীর ধর্মগুরু হইবার দিন আসিয়াছে, 
এই আশা এই লক্ষ্য এই আদর্শান্ুরক্তি হিন্দুজাঁতির পঞ্চম লাঁভ। 
পৃথিবীর ধর্মগুরু হইবার কল্পনা যদি সফলও না হয় তাহাতেও ক্ষতি 
নাই, উহা৷ সফল করিবার চেষ্টাই আমাদিগকে উন্নত করিবে। 

ক্র প্রবন্ধে মোটামুটি লাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইতে পারে তাহা 
একরূপ বলা হইয়াছে, এখন আমরা ইউরোপীয় সভ্যতা সংঘর্ষের 
বিপরীত দিক--ক্ষতির সম্বন্ধে আলোচনা! করিব । 

ক্ষতি। 
- ৯। ইউরোপীয় সভ্যতা যখন প্রবল বন্তার মত এদেশে আসিয়া 

পড়িয়াছিল, যখন স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতুবর্রে..৫৮৮+: 


৩৬০ ভারতা। [ ভা, শ্রাবণ, ৯৩০৯ 


প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নব্য সম্প্রদায়ে একটা উচ্ছজ্খলতার জোয়ার 
উপস্থিত হইয়াছিল! পুরাতন সমাঁজনিয়ম, পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী, 
পুরাতন ধর্মমত তখন সকলই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্তঃসারবিহীন ও অলীক- 
বোধে নব্য সম্পরাদান্ন তাহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক হইয়া- 
ছিলেন। কালে, ক্রমে জ্ঞানচগ্ষু উন্মীলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
সর্কগ্রানী-বিশৃঙ্খলার ভাব মন্দীভূত হইয়াছে; কিন্তু পুরাতন সমাজ- 
প্রণালীর, শিক্ষা প্রণালার ভগ্রদশা এখনও বহিয়! গিয়াছে, তাহার ক্ষত 
এখনও-গুফ হয় নাই। পুরাতন সমাজরূপ নালীঘায়ের কোন্টুকু রাখিয়া 
- কোন্টুকু অন্ত্র করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা এখনও আমরা জানি 
না।. সমাজের এই ভয়ঙ্কর দশায় পুরাতন নেতারা হাল ছাড়িয়া! দিয়! 
বসিয়। আছেন, কি করিলে ভাল হয় তাহারা জানেন না, তাহারা কেবল 
বলেন, নব্যের দোষে পোণার দেশ মাটটা হইল। নূতন দল হইতে, 
নানা জনে নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু সমাজের সর্ব- 
মন্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতির অভাবে তাহারা এখনও প্রব্কত ন্তে- 
পদবাচ্য কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নূতন নেতার৷ বাক্যে প্রকাশ 
না করিলেও কার্ধ্যতঃ ইংরেজী শিক্ষিত লোকদ্দিগকেই সমাজভুক্ত 
মনে করেন, এবং ভাবেন সাধারণ লোক নিজের পথ নিজেরাই 
খুঁজিয়া লইবে। পুর্বে অশিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর 
স্পর্শে উচ্চ আদর্শ প্রাপ্ত হইত) সঙ্গীতে, পুরাণশ্রবণে, কথকতাক্স 
জীবনের উন্নতির পথ ঠিক করিয়া লইত। এখন শিক্ষিতগণ কার্ধ্য- 
ব্যপদেশে. সহরবাদী, পুরাণপাঠ কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং 
জনসাধারণ ক্রমেই আদর্শশূন্ত হইতেছে এবং মোকদমায় ও অর্থ 
চিন্তায় মাত্র ব্যাপৃত, রহিয়াছে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
ভদ্রস্্রদায় বলিয়া াহারা পরিচিত এখন তাহাদের সহিত অশিক্ষিত 


এলি টি ইএনটি উরি দ্ররারারি ররর সিস্রর » 


ভা, শ্রাবঝ, *৩*৯] ইউরোপীয় সংঘর্ষণে হিন্দুজাতির লাভালাভ। ৩৬১ 


এরূপ মনে করেন। এবং মনে করেন বলিয়াই নিম্ন শ্রেণীর সহিত 
মিলিতে মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ফলে এই হইতেছে যে নিক্স- 
শ্রেণী ক্রমেই আদর্শবিহীন হইতেছে, উচ্চ শ্রেণীর উচ্চাকাজ্ষার সহিত 
ইহাদের কোন সংশ্রব নাই, ইহারা উচ্চ শ্রেণীকে সাহায্য করিতেও 
প্রস্তুত নহে, সুতরাং নিয় শ্রেণীর পতনের সহিত উচ্চ শ্রেণীর পততনও 
অবস্যান্তাবী। ছুই শ্রেণীর এইরূপ পার্থক্য দেশের ঘোরতর অমঙ্গলের 
কারণ। ইউরোগীর সন্যতার সংঘর্ষে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্থ্বের ভিত্তি 
শিথিল হইয়া পড়িরাছে, স্থৃতরাং অন্ত কোন আদশ সংস্থাপিত না হইলে 
কি উচ্চ কি নীচ সকল শ্রেণীরই মহ্দনিষ্ট সাধিত হইবে। এই আদর্শ 
বিহীনতাই ইউরোপীয় সভ্যতাসংঘর্ষের প্রথম কুফল। 

২। রষ্টরীয় ভাবের অতি ক্ষীণ আদর্শ যাহা আমাদের মধ্যে ফুটিয়া 
উঠিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়। আমি ইউরোপীর সভ্যতাসংঘর্ষে লাভ 
মনে করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গে, বিহারে, মান্দ্রাজে, গুজরাটে শিক্ষিত 
সমাজের মধ্যে একটা সম্মিলনের ভাব প্রন্ফুটিত হইবার উপক্রম থাকিলেও 
আমর! ইউরোপীয় মাদর্শের বলে পারিবারিক জীবনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
হইর। পড়িতেছি। একান্সতুক্ত পরিবার প্রথা ক্রমেই শিথিল নি্জীব 
ও কলহের হেঠু হইরা পড়িতেছে। একান্বভূক্ত পরিবার প্রথ। ভাল 
কি পৃথকাননভুক্ত পরিবার প্রথা ভাল আমি তাহার বিচারে এখানে 
প্রবৃত্ত হই নাই। "আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে একান্তৃক্ত 
পরিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত থাকার ছুঃস্থ আত্মীয় স্বজনের একটা 
উপায় ছিল, তাহার! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত হইতে এ পর্যন্তও রক্ষা 
পাইয়াছে। দেশের দরিদ্রতা দূর করিবর জন্য এ পত্যন্তও এদেশে 
দরিদ্রকরের আইন (০০:1৮) করিতে হয় নাই। এখন ক্রমে সেই 


মিনির রন ব্যপার. ক রর উরারাচাত বর এর রর এর 


সি 
1 ৩৬২ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


কতকট! ব্যক্তিত্বের বিরোধী । ব্যক্তিত্বের বিকাশের কিছু প্রয়োজন 
আছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্ত অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ সমাজধবংসকারী। উভরদিক বজায় রাখিতে হইলে অর্থাৎ 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাঙ্গ সংরক্ষণ উভয়দিকেই সমান কঝৌঁক দিলে 
আমাদের দেশের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা যে তাহার বিরোধী এমন মনে 
- হয় না, পরন্ত ইহাই মনে হয় আমাদের আদর্শানুষারী উহার ওয়োজনীতা 
অত্যন্ত বেশী। আমরা ইউরোপীর আদর্শে স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিতে 
যাইয়া আমাদের পুরাতন লক্ষ্য বিসঞ্জন দিতে বসিয়াছি, এবং কেবলই 
নিঙ্গের স্থথশান্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়। পড়িতেছি। আমরা ক্রমে 
ক্রমে ঘরে ন্নেহশৃন্ত হইয়া, পাশ্চাত্য আদর্শানুষারী বাহিরে মায়ার 
ভাব দেখইলে, কতটা সফলকাম হইব ভগবান্‌ জানেন। বে ব্যক্তি 
এক রক্তমাংসে গঠিত ত্রাতাকে ভাল না বাসিগ স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি 
প্রেম বলিয়া চীৎকার করে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে কাহার প্রবৃত্তি 
হুইবে! এই পারিবারিক আদর্শবিহীনতা, ইউরোপীয় সভ্যতাসংঘর্ষের 
দ্বিতীয় কুফল । 
৩। পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়জগতের উপর প্রতূত্ব স্থাপনের আদর্শে 
গঠিত হওয়ায় ইহা আপনার ভোগ, বাসনা, সুখশাস্তির উপর যতটা 
'লক্ষা করে অন্যের জন্য ততটা করে না। এই আদর্শের ফলে জড়- 
জগ্গত পদানত হইতে আরন্ত করিলেই বিলাসলালসা ক্রমেই বদ্ধিত 
হইয়া উঠে। তাঁহার উপর বাহাদের পরিবারসংখ্যা অন্প, দুরতর আত্মীয় 
আত্মীয়াকে এমন কি বরস্থ পুত্রকে প্রতিপালন করিতে ও যাহারা বাধ্য নয়, 
- তাহাদের পক্ষে স্বোপার্জিত অর্থদ্বারায়.বিলাদিতার অঙ্গে গ! ঢালিবার 
যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু পরার্থেই জীবনধারণ যাহার আদর্শ, পরের 
আহার যোগাইতে. বসন ঘোগাইতে, অতিথির সেবা! করিতে যাহার 
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দিবার উপায় কি? কিন্ত ইউরোপীয় সঙ্যতার রংদার বাহ 
আমরা এমনি মোহিত বে, আমাদের ভোগাকাজ্ফ। দিন দিন: 
চলিয়াছে। যাহা আমাদের দেশে কোন কালেই প্রয়োজনীয় 
এমন কি যাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক, প 
অন্করণের অভ্যাসদোষে আমরা তাহাই প্রয়োজনীয় করি 
তুলিতেছি। ইহার ফল হইতেছে এই যে বিলাসিভায় অতিরিক্ত মু 
ব্যয় হওয়ায়, খরচ সঙ্কুলনে বাধা জন্সিতেছে বলিয়া আমরা একদিবে 
খেমন একান্নতুক্ত পরিবার প্রথা সকল জঞ্জালের মূল বলিয়া! ততপ্রতি 
খড়গহস্ত হইয়াছি, অন্তপ্িকে আবার তেমনি ইউরোপীয় বিলাসলালসা! 
সামান্য অর্থে পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবন। নাই দেখিয়া আমরা ক্ষিগপ্রায় 
হইয়া উঠিম্াছি। কুপখনন, পুকুরখনন জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
আমরা আর করি না। অন্নসত্র বা অতিথিশালা খুলিতেও এখন ধনী 
আর অর্থব্য় করেন না। তাহার অর্থ এখন নাচে, গানে, সাহ্ব- 
ভোজে, এবং উপাধিখরিদেই ব্যয়িত হয়, ইহাই এখন তাহার আদর্শ ।. 
ইউরোপীয় সভ্যতার এই বাহ চাকচিক্যে বিলাসের ও স্বার্থ. 
পরতার এমন অবথা সম্প্রারণে আমাদের সমাজের চিরপৃজিত 
পবিত্র সংবমের ভাব ভার্গিযা গিরাছে। আমরা এখন ভোগবিলাসের 
পঙ্কিলকুপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের জাতীয় আদর্শ 
আত্মজয় আজ কাল কোথায় ভাগিয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, 
ইহাই ইউরোপীয় আদর্শের সংস্পর্শে তৃতীর ক্ষতির কারণ। টু 
৪1 স্বাধীন বাণিঙ্ধয প্রথা ইউরোপীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র। শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধনী হইবার জন্য ইউরোপীয়গণ পৃথিবীর বাজারে 
-ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যেখানে পারিতেছেন সেইখানে এই 


বাণিজ্য গ্রদারের জন্ত, রক্তপাত পর্থান্ত করিয়া ঝুকি 
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'ণিজ্য বলেন। নিজেদের স্ুবিধ বুঝিলেই স্বাধীন-বাণিজ্যের 
এবং অন্থবিধ! বুঝিলেই বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর 
ধার্য করা, ইহাই উহার মূল ক্ত্র। যেদেশে শিল্জাঁত পণ্যদ্রব্যের 
যা বেণী, স্বাধীন বাণিজ্য সে দেশের অশেষ কলাণসাধন করে। 
স্ক ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে স্বাধীন বাণিজ্য মারাত্মক 1 
উরোপীয় স্বাধীন বাণিজ্য প্রথার মলমন্ত্র হইতে প্রতিযোগিতার 
সষ্টর হয়। ' প্রতিযোগিতা অনেক সময় ভাল হইলেও, অনেক 
সময় আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া গেলেও, অতিরিক্ত 
বিকশিত প্রতিযোগিতার আবর নানা বিষময় কল আছে, তাহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "স্বাধীন বাণিজ্য” মুখের বুলি 
রাখিয়া এই প্রতিযোগিতার জন্ত বে কত অসৎ পথ অবলখিত হয় 
তাহার ইয়ন্তা নাই, এবং ইহারই কলে আমরা পুর্বে যে রক্তপাতের 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহীতে ধরাবক্ষ কতবার প্লাবিত ও কলস্কিত হইতেছে, 
তাহা বণাও দুঃসাধ্য। প্রতিযোগিতা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, 
দয়ামায়ার উপর পদাঘাত করিয়া আপনার রক্তরঞ্জিত সিংহাসন গড়িয়া 
তোলে । ইউরোপ এই প্রতিযোগিতার ভাবটা এমন অষাধারণ ভাবে 
কাপাইয়া তুলিয়াছেন যে, এখন আর উহা উপেক্ষার চক্ষে দেখিবার 
উপায় নাই। পৃথিবীগ্রাসের আকাজ্জা ও এই বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় 
কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। | 
বহু শতাব্দীর অন্ধকারের পর এই বিজ্ঞানালোক উদ্ভীসিতকালে 
আমর! নিজের পায়ের উপর ভর [দয় দীড়াইতে এখনও সক্ষম হই 
নাই, নিজেদের শাসন সংরক্ষণে এখনও আমাদের হাত নাই, স্থৃতরাং 
এইরূপ নিশ্ব ও দুর্বল অবস্থায় বৈদেশিকগণ আমাদের শস্যসম্তার 
গুল কিনি. তৎপরিবর্তে_ আমাদিগকে কতকগুলি বিলাদিতার 
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বসাইতে বসাইতে তাহার মুলোংপাটন করিয়া! ফেলিয়াছেন। 
পশ্চিমের ছুরন্ত প্রতিধোগিতায় আমর দিন দিনই ছুর্বল ও দরিদ্র 
হইতেছি। এই প্রতিযোগিতা এতদূর স্বার্থপরতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
যে, ইহা আমাদিগকে ধরাবক্ষে তিষ্টিয়া থাকিবার অধিকার হইতেও 
বঞ্চিত করিতেছে, এই অ্রোত এরূপ অপ্রতিহত ভাবে বহুদিন চলিলে 
আমেরিকান ইগ্ডয়ানের মত হিন্দু নামও বে ধরাবক্ষ হইতে একেবারে 
লুপ্ত হইবে ন| তাহা কে বলিবে? এই জীবনসংগ্রাম ও স্বার্থসংঘর্ষের 
দিনে ইউরোপীয় .সভ্যত। প্রতিদিনই আমাদের হ্বদয়রক্ত শোষণ করিয়! 
লইতেছে ইহাই চতুর্থ ক্ষতি। 

৫। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের লাভ কি তাহা! 
দেখাইতে যাইয়া আমি হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা ও ব্ন্মবাদের উল্লেখ 
করিয়াছি) এই অধ্যাত্ম জগতে এখনও আমরা বলবান্‌ হইয়া জগতের 
শিক্ষক হইতে পারি স্বীকার করিয়্াছি। কিন্তু পশ্চিমের বিলাসলালসাঁ, * 
পশ্চিমের জড়বাদ, পশ্চিমের ধর্মমহীনশিক্ষা, পশ্চিমের ভিন্ন আদর্শ 
আমাদিগকে চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিলাতী 
চটকদার সভ্যতার বাহির দেখিয়া আমরা এখন এমনই মোহিত যে 
গিল্টি করা পিস্তল ও স্বরে পার্থক্য বুঝি না। জড়বাঁদে, সন্দেহবাদে, 
অতিরিক্ত এ্ীহিক স্থখবাদে আমাদের ধন্মপ্রবৃত্তি শিথিল হই: 
পড়িয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি এত কলুধিত হইয়াছে যে, যাহা পাশ্চাত্য 
তাহাই ভাল এবং বাহা প্রাচ্য তাহাই খারাপ এরূপ ধারণা হইতেছে। 
আমরা পুরাতনকে ছাড়িয়া রাতারাতি বিলাতী ছাচে তৈয়ারি হইতে 
চলিগ্লাছি; ধর্ম ত নাইই, আমরা! সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও 
নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়া লইয়াছি। প্রাচীনকে ছাড়িয়া নূতন 
গড়িতে গ্রেলে, যে ধর্মজীবনের জন্ত আমরা এখনও বড় হইতে পাব্বিৰ 
বলিয়া নাশা, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আমাদের সকল আশ! যে 
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নিরাশীয় পরিণত হইবে তাহা একবারও ভাবিতেছি না'। পুরাতন- 
বিহীন নৃতন, কাঁলআ্রোতে, দৃঢ় ভিন্তির অভাবে, বালির বাঁধের মত 
ভাঙ্গিয়! যাইবে, তখন আমাদের আপনার বলিতে কিছুই থাকিবে না! 
পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য জড়বাদে আমাদের ব্রহ্গ- 
বাদের উপর, আমাদের অধ্যাক্মবাদের উপর একরূপ কুহেলিকা- 
জাল বিস্তার করিয়া, তাহা হইতে আমাদিগকে দূরে সরাইয়া লইতেছে, 
এই বেল! হইতে সাবধান হইয়। না চলিলে, হিন্দজাঁতির শেষাবস্থা 
অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া দীড়াইবে। ধর্দ্জগতে পুনরুখানই হিন্দুর ভবিষ্যৎ 
উন্নতির একমাত্র সোপান বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার কুহক হইতে আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তিকে এখন হইতে রক্ষা না 
করিলে শেষে আর কোন উপায় থাকিবে না। 

বিষয়ের অনুপযোগী এই স্ষদ্র প্রবন্ধে পু্ঘান্ুপুঙ্ঘরূপে সকল 
কথার বিশেষ বিবরণসহ উল্লেখ না করিতে পারিলেও মোটামুটা সকল 
কথারই উপ্লেখ করিয়াছি বলিরা বোধ হয়। বোধসৌকষ্যার্থে আমি 
ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষণে আমাদের লাভকেও যেমন পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছি, ক্ষতিকেও তেমনই পাঁচ ভাগে দেখাইয়াছি। 
আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইউরোপীয় জ্ভবাঁদের যেমন 
. উপকারিতা আছে তেমনি তাহার অপকারিতাও আঁছে। ইউরোপীয় 
সভ্যতার সংঘর্ষণে আঁমরা. একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে অনু প্রাণিত 
হইতেছি, অন্যদ্দিকে আবার তেমনই পারিবারিক গ্ীতিবন্ধন হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতেছি) ইহা আমাদের কুসংস্কার দূরীভূত করিতেছে 
সতা, কিন্তু প্রাচীন র্রীতিনীতিকে দেশ হইতে তাড়াইয়া 
আমাদের ধ্বংসের পথও 'পরিফার করিতেছে! ক্রমে আমরা 
ইউরোপীয় শিক্ষায় ব্রক্গবার হারাইতেছি, বিলাসিতার পঞ্কে মগ্ন 
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করিয়াছে, অপকা'র করে নাই, সেটা মুদ্রাযস্ত্রের প্রচার, তাহার 
স্বাধীনতা এবং দেশে নব সাহিত্যঘুগের বিকাশ । এই বিষয়টি 
ভিন্ন, অন্য অন্য বিধরে যেস্থানে সফল ফপিবার অন্তাবনা, সেই 
স্থানেই কুলের আশঙ্কা রহিয়াছে যখন, তখন অতি সাবধানে আমাঁ- 
দিগকে চলিতে হহীৰে। তিসঙ্কুল “সমুদ্রে পোতচালনা৷ করিতে 
সুদক্ষ অধ্যক্ষের আবগ্তক। 


জ্ীনগেন্দ্র নাথ সেন। 


আমামী বিবাহ । 


ব ঙ্গালার সুদূর উত্তরপূর্বে প্রক্ৃতিদেবীর স্বহস্তরচিত পার্ধত্য 

প্রদেশ আদামের অধিবাসীগণের দেবারাধনা ও পুজার প্রথায় 
ঘেমন আমাদের সহিত অনেক পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, 
সেইরূপ বিবাহ: প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিতেও কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখ। যায়। 
ভারতবর্ষের প্রায়' সকল হিন্দুগ্জাতিদের পরিণয়কাধ্য হিন্দুশান্ত্রের বিবাহ 
সন্বন্কীয় মূল সুত্রের দ্বারা সাধিত হইলেও নকল দেশেই কতকগুলি 
স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। 

ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতিসমূহের স্তায় 
আসামিদের মধ্যেও ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি উচ্চ বংশে বাল্য বিবাহ পূর্ণমাত্রায় 
প্রচলিত,.আছে। কোন ব্যক্তি কোন .যুবককে তীহার কন্তার সহিত 
বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মনে মনে তাহাকে জামাতা 


৩৬৯৮ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


করিবার বাসনা করিলে, পুভ্রের পিতা! বা তদভাবে তাহার অভি- 
ভাবককে নিজ ইচ্ছা জ্াপন করেন। যগ্যপি উভয়ের ইচ্ছার একা হয়, 
তাহা হইলে একজন উপযুক্ত জ্যোতষীকে পুত্র ও কন্তার কোষ্ঠী 
দেখাইয়া কোগ্ী খিলিলে তবেই সন্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। 

পরিণয় সঙ্বন্ধ ও শুভবিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইলে পর বিবাহের 
আন্ুবঙ্গিক উত্নব আরন্ত হইবার পুর্ব দিবস পাত্র ও পাত্রীর পক্ষীয় 
অভিভাবকগণ তাহাদের আত্মীর বন্ধু ও প্রতিবাপী ব্যক্তিদিগকে ও 
তাহাদের বাটার স্ত্রীলোকদিকে উৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করেন। 
বাঞ্চালার জাতিবিশেষের স্তায় ইহারা বিবাহের নিমন্ত্রণ কালে নিদ্দিষ্ট 
"সংখ্যক তাদ্ুল ও সুপারি প্রদান পৃর্বক নিমন্ত্রণ কার্য সমাধা করিয়া 
থাকেন। শিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবাহ দিবসে বর ঝা কন্তাকে স্ব স্ব 
: অবস্থানতুবায়ী পরিধেয় উপহার দিয়া থাকে । 

আসামী বিবাহের সব্ধ প্রথম আচার বা উৎসব কন্তাকে নববধূর 
পরিচ্চদ ও অলঙ্কারে ভূষিত করা। পুর্ধবনিদষ্ট দিবসে বরের পিতা 
বাঅন্ত অভিভাবক কন্তার বাটাতে অলঙ্কার, পোযাক ও দধি, গুড়, 
তৈল, হিস্কুল এবং ছুইটী মৃশ্মর কলপিতে দ্বৃত পুর্ণ করিয়া পাঠাইরা 
দেন। এই শোবোক্ত সামগ্রীটি না পাঠাইলে এই তত্র জঙ্গ অপূর্ণ 
থাকে। এই সকল দ্রব্যাদির বাহকগণের সহিত পাত্রের বাটা হইতে 
করেকজন নরনারীও কন্ঠার কাটাতে গমন করে" তংপরে উক্ত 
দ্রব্যাদি ও ব্যক্তিবৃন্দ পাত্রীগৃহে পৌছিলে কন্ঠাকে নবোঢ়াবেশে 
সীমস্তে তৈলাক্ত সিন্দুর শোভিত করির়া কলের নিকট আনা হয়” 
এবং দেই সময় গৃহস্থিত রমণীবর্গের মঙ্গলস্থচক উলু উলু ধ্বনিতে 
চতুদ্দিক পরিপুরিত হইয়া ঘায়। এইবার কন্াপক্ষীর সমাগত 
নারীগণের ছারা বিধি অলগ্কারাদির সমোলোচনা, হইতে থাকে। 
আসামের নীচ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রায়ই এই গহনা ও প্ররিচ্ছদ 


ভা, শাবণ, ১৩০৯ ] আসামী বিবাহ। / ৩৬৯ 


লইয়া গোলমাণ হইয়! থাকে ) পূর্বপ্রতিশ্রত গহনাদি না পাইলে 
কন্তার পিতামাতা! বিনা বাক্যে ছাড়িয়া দেয় না, সময়ে সময়ে বক্রী 
সামগ্রীর মূল্য ধরিরা লইয়া থাকে । 

নারীজাতির সুলভ সমালোচনা শেষ হইলে পর নিমন্ত্রিত-পুরুষ ও 
রমণীদ্িগকে বরের বাণীর খাস্ছ দ্রব্যাদি তোজন করান হয়। ততপরে 
পুর্বোল্লিথিত সেই ত্বতকলস ছইটার মধ্যে একটা রাখিয়া দিয়া অপরটা 
কন্তার দ্বার। বারেকের জন্য স্পর্শ করাইক্া। বরের গৃহে পুনঃগ্রেরিত 
হয়।. বিবাহোত্নবের পর্ধ প্রথম বিধি এই প্রকারে পালিত হইর! 
থাকে। - 

প্রাতে এই সকল লৌকিক আচারের পর, সাম়্ংকাঁলে স্সানের উৎসব " 
আর্ত হয় এবং শিয়লিখিত প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। কন্তার 
এক বা ততোধিক কোন আত্মীয় রমণী স্বর্ণ, রৌপ্য বা যে কোন 
ধাতুনির্ষিতি একটী করিয়া ঘট লইয়। নিকটবর্তী কোন নদী বা অন্ত 
জলাশরের নিকটে গমন করেন। ত'হাদের সহিত গারক বাচ্যকর ও - 
অপর কগ্পেকটা স্ত্রীলোকও গমন করে। যখন একের অধিক ব্যক্তি 
জলপাত্র লইয়া যার, তখন তাহাদের মধ্যে বয়ঃজ্োষ্ঠাই দলের অগ্রণী 
হয়। সকলে ঘাটে পৌছিলে তাহাদের মধ্যে ছুইজনের নিম্নলিখিত 
প্রকার ছুর্ষোধ্য কথোপকথন হইয়া থাকে । 

প্রথমে একজন জিজ্ঞানা করে, 

প্রশ্ন তোমরা এখানে কি কারণে আসিয়াছ ? 

উত্তর। আমরা হর ও গৌরীর বিবাহ কথা শুনিয়াছি। 

প্রশ্ন । মহার্থ কি আর স্থুলভই বাকি? 

উত্তর। অগ্রীতি ও হিংসা ছুর্পভ এবং শান্তি ও এঁক্য স্থলভ | 


হি ব্যহারিনান 





বিনিরিরারর রজার রত বারি রজার পনি কল রন, ০. 





৩৭০ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩৯৯ 


পন্য, চন্দ, বাষু, জল আপনারা সাক্ষী রহিলেন আমি অমুক এবং 
অমুকের (বর ও কন্তার নাম করিয়া) বিবাহের জন্য বারিগ্রহণ 
করিলাম।” তৎপরে একখানি ছুরিকা! দ্বারা জঙ্গের উপরে তিনটি 
কাল্পনিক রেখা অস্কিত করিয়া প্রার্থনা করেও মা গঙ্গা যমুনা 
সরম্বতী। আমি তোমাদের" একবিন্দু জল গ্রহণ করিলাম, অপরাধ 
গ্রহণ করিও না।» এইবার মেই রমণী ও তাহার সঙ্গিনীগণ: কক্ষস্থিত 
পাত্র জলপুর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। 

বাটাতে পৌছিগ্াই, প্রথমে ঘট হইতে সামান্য জল ছাঁইচতলায় 
ঢালিয়া দিয়া পরে ভিতরে প্রবেশ করে৷ তাহাদের অভ্যর্থনাকাধধ্য 
পুররমণীবর্গের উনুধ্বনিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে সেই 
বারিপুর্ণ ঘট বা কলসিগুলি একটা দেবদেবীর চিত্রাদি শোভিত 
গৃহের মেঝের নানাবর্ণের রঞ্জিত বৃত্তের মধ্যে স্থাপিত করা হয়। 
স্থাপন হইলে স্নানার্থে বালিকার গান্র তৈল হরিড্রা গ্রভৃতির দ্বারা 
মার্জিত করিয়া তাহাকে স্গানাগযরে লইয়া যাওরা হয়। এই ন্নীনের 
স্থানটা বিবাহন্নানের জন্যই নূতন নির্মিত হইরা থাকে ; আসামীরা 
ইহাকে পবেই” বলে। বালিকাকে অগ্রে বেইয়ের চতুদ্দিকে সগ্তবার 
প্রদক্ষিণ করিতে হয়, তৎকালে অন্ত এক রমণী পূর্বোপ্রিখিত ঘ্বতের 
কিছু অংশ প্রতিবার প্রদক্ষিণান্তে কুমারীর পদদেশে ছিটাইয়া দেয় 
' এবং সেই সঙ্গে একখানি কাষ্ঠনির্শিত টুলের উপরেও প্রতিবার অল্প- 
পরিমাণে ঘ্ৃত পঞ্চন করিয়া থাকে । সপ্তবার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হইলে 
কুমারী প্র কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ধক শুভকার্য্যের জন্য সান করিয়া 
পৃতকলেবরা হ়। আদ্র বসন পরিত্যাগ করিলে কয়েকটা সম্মাননীয়া 
এবং গৃহিনী গোছের রমণী বালিকাকে ধান্ত ছূর্বা প্রদানপূর্বক 
স্তভ আনীর্বাদ করেন। আধীর্ববাদ কাবা শেষ হইলে বালিকাকে 
সেই পূর্ববধিত্ চিত্রাদিপূর্ণ সজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া পরিচ্ছদাছির দ্বারা 


ভা, শ্রাবণ, ১৩৭৯] আপামী বিবাহ। ৩৭১ 


উত্তমরূপে ভূষিত করা হয়। এই স্থানেই ম্নানোৎসবের সমাপ্তি? 
আমন্ত্রিত নারীবুন্দ এইবার সেই দিনের মত চলিয়া ফান। বিবাহের 
দিন পর্যন্ত প্রতিদিন এই আচরণটি বথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। 

উপরোক্ত বৈবাহিক আচারটি কোন শাস্ত্রে নাই বা প্রাচীন- 
কালেও প্রচলিত ছিল না। ইহা আধুনিক সময়ের একটি 
লৌকিক আচরণমাত্র। পুর্বকালে আসামিগণ বিবাহের পূর্বদিন 
সায়ংকালে বর ও কন্তাকে তৈল ও স্ুবাসিত দ্রব্যাদি মাথাইয় 
পোষাক অলঙ্কার সিন্দুর ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন, তাহাকে 
হারা বিবাহের অধিবাদ. বলিত। অধুনা বিবাহের পূর্ববর্তী 
প্রথাগুলি কয়েক দিবস পুর্₹ হইতে আরম্ভ হইযবা থাকে; অধিবাস 
কার্য এখনও বিবাহের পূর্ব দিঝদে বর ও কন্। উভয়ের বাটিতেই 
পালন করা হয্ন। আসামিদের এই অধিবাস প্রকৃতপক্ষে পরদিবস 
বিবাহের অন্ত প্রস্তুত হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয় ! 

অধিবাঁসের পর সেই ধিনই আসামি বিবাহের আর একটি স্থানীয় 
লৌকিক আচার অনুষ্ঠিত হয়। আদামির! ইহাকে “গাথিয়ান খণ্ড 
কহেন ।  পগাথিয়ান” নামক একপ্রকার স্থগন্ধি উত্ভিদের মূল একখণ 
প্রশস্ত শিলার উপর রাখিক্া একটি বৃহদাকার শিলাপুত্রের সাহাধ্যে 
দাতজন বিবাহিত রমণী একত্রে মিলিত হইয়! চুর্ণীকৃত করিয়া থাকে। 
বৎকালে সপ্ত.রমণী দ্বার! শী কার্ধ্য হইতে থাকে সেই সময় একদল 
স্্ীলোঁক তৎসামফ়্িক গান গাহিতে গাহিতে প্রতি আঘাতের সহিত 
উদ্দুধ্বনি দেয়। বখন মূলট চর্ণপ্রার় হুইরা যায় তখন উহা কুমারীর 
মস্তকে স্থাপন করা হয়। . 

এই প্রথাউ আঁসাঁষের সকল স্থানে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত 
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বিবাহের দিবল অতি প্রত্যুষে কুমারীকে শহ্যা হইতে নিপ্রাভঙ্ন 
করাইয়া গৃহের বাহিরে আনা হয় এবং দ্বারদেশের পীর্বস্িত একখানি 
কাষ্টামনে বপাইঙ্জ! বালিকার মাতা, ভগ্গী এবং অন্যান্ত কতিপয় 
আত্মায়া স্ত্রীলোক ছুই করে ছুইটা পান লইয়া জান্থু পাতিয়া তাহার 
সম্মুখে উপবেশন করেন পরে পার্থ স্থত তত্রপূর্ণপাত্রে এ পান ছুইটা 
নিমজ্জিত করিয়া কন্ঠার গণ স্থল, বাহু, ও পদদ্বর় পত্রদ্বার। স্পর্শ করিয়া 
নিজ নিজ বদনাঞ্চনে মুছাইয়া দেন। তিনবার এইরূপ করা হইলে 
বালিকাকে পুনরায় শব্যার লইয়া যাওয়! হয়। যখন এই অনুষ্ঠানটি 
হইতে থাকে তখন কতিপয় অন্ত স্ত্রীলোক উলুধ্বনির সহিত 
সময়োপযোগী হুমিষ্ট সঙ্গীত করিয়া থাকে। নিস্তব্ধ প্রত্যুবে প্রভাতী 
সমীরখে ভাঙিয়া ভানিয়া আসামী কামিনীগণের সেই গীতধ্বনি 
চতুদ্দিক অমিয়ময় করিয়া তুলে । 

. ধিৰাহের দিন পরাতে এই প্রভাতী ক্রিয়া সমাধা হইলে পর পাত্রের 
পিতা বা তদভাবে.বর স্বরং ও কন্ঠ। সম্প্রদানকর্তা শান্তীর নিরমান্সারে 
তাহাদের নিজ নিজ বাটীতে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পনান্দিআু? 
করেন। উদ্ধাহোৎ্সবের প্রথম হইতে এই শ্রাদ্ধ পথ্যস্ত যে সকল ক্রিয়াদি 
কন্তার বাটাতে অনুষ্ঠিত হয়, কেবল "গাথিয়ানখগডশ নামক প্রথা 
ভিন্ন সকল গুলিই বরের গৃহে যথাপ্রচলিত নিয়মে পালন করা 
হইয়া থাকে । টি 
যে সারংকালীন সগানোংসবের কথা পুর্বে বলা হইয়াছে বর ও 
কন্ঠার বাটার দূরতা অনুসারে সময়ে সময়ে বিবাহ দিবসে পাত্রকে 
মধ্যান্ছে বা তৎপূর্বে উহা সম্পন্ন করিতে হয়। যখন বর কন্তার গৃহে 
গমণের জন্য সাঙ্গলজ্জাদির ছারা প্রস্তত হইতে থাকে, তখন তাহার 
মাতা বা অন্ত, কোন রমণী করেকট স্ত্রীলোকের সহিত নদী বা কোন 
জলাশয়ের ঘাটে.গমন করেন। উহাদের মধ্যে একজন একখানি বংশ- 
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নির্মিত পাত্রে সাতটি আলোকাধার লইয়া মস্তকে ধারণপুর্ক গমন 
করে এবং আর এক রমণী একখানি পাখার উপর একখণ্ড বস্ত্র 
বাধা একটি তাঅমুদ্রা ও কিছু চালের গুঁড়ি স্থাপন করিয়া ধ্ীবূপ 
মন্তকে লইয়া গমন করে। এই শেবোক্ত রমণীর নাম পকুলবুড়ি ১” উক্ত 
রমণীর গমনকালে একটি কাঠির দ্বারা পাখাখানিতে মারিতে মারিতে 
আহ্লাদের সহিত নৃত্য করিতে থাকে । ঘাটে পৌছিয়া তাহারাও 
কন্ঠাপক্ষীয়দের ন্যায় সেই দুর্বোধ্য কথোপকথন ও অন্যান্য কর্ম যথা- 
কর্তৃব্য সমাধা করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে। এই রমণীদল প্রত্যা- 
গমন করিবার পরই বর বিবাহার্থে কন্ঠা গৃহে গমনের জন্য উদ্যোগ 
করে। তৎপরে ঢাক ঢোল ও অন্তান্ত বাগ্য ন্ধ সহকাবে মহাঁসমারোহের 
সহিত বর যাত্রা হয়। 

আসামী পরিণয়ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলে'কদিগেরই প্রয়োজন 
'অধিক। বর কন্যাগৃছের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কন্যার 
পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুষ্ধবর্গের সহিত মাতা, ভগ্নী প্রভৃতি রমণী- 
বৃন্দ, বাটার বহির্ভাগে আগমনপুর্বক বর ও বরযাপ্রদিগকে অভ্যর্থনা 
করিয়া বাটার মধ্যে লইয়া ঘান। বর তাহার বান হইতে অবতরণ 
করিয়া! বাটার প্রাঙ্গনে স্থাপিত কাষ্ঠাদনের উপর দণ্ডায়মান হয় 
তাহার হস্তপদ প্রক্ষালন হইলে পুর্ব অভ্যর্থনাকারিণীগণ প্রথমে বরের 
ললাটে চন্দন ও গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ পুর্বক নৃতন পরিচ্ছদ ও কিছু 
মিষ্টায় উপহার প্রদান করিয়া বিবাহ বাসরে লইয়া যান। 

বথাস্থানে উপস্থিত হইয়া বর পূর্বদিকে সম্মুখ করিয়া কন্যাসম্প্রদান- 
কর্তার দক্ষিণ পার্খে উপবেশন করে। কুমারীর পিতাই সাধারণতঃ 
কন্যা দান করেন, তিনি জামাতার পার্শে বসিয়! সর্বাগ্রে সিদ্ধিদাঁতা 
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তনয়ার বিবাহ দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করেন৷ পাত্রের পিতা এই প্রস্তাবে 
সন্মতি জ্ঞাপন করেন। কন্য। কর্তা যোড়করে জামাতাকে পুরর্বার 
সন্বোধন করিয়া বলেন__“সত্যই জামার তনয়া অদ্য হইতে তোমার 
পরিবারভুক্তা হইল, এইজল তুমি গ্রহণ করিবে কি ?৮ ইহা বলিয়া 
পূর্বকথিত হস্তস্থিত পাত্র হইতে বরের হস্তে জল ঢালিয়! দেন। এই 
ক্রিয়াটিকে হস্তোদক কহে। 

এই হস্তোদক কার্ধয সমাপনান্তে কন্যাস্প্রদানকর্তী বরকে 
পঞ্চবিংশতি গাছি গাঁইটবুক্ত কুশ ও তিনটা পাত্রে করিয়া জল প্রদান 
করেন। বর উহা গ্রহণ পূর্বক কুশ গুলিকে নিজ আসনের নিয়ে রাখিয়া 
জল পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া নিজ পদদয় ও মুখমণল সিক্ত 
করে। শ্বশুর মহাশয় এইবার একাট আবৃত পেয়লাঁয় করিয়া জামাতাকে' 
মধুপর্ক প্রদান করেন) বর উহা! গ্রহণ করিক। ক্ষণেকের জন্য আবরণ 
উন্মোচন পূর্বক আাভ্যন্তরীন দধি, মধু ও দ্বত দৃষ্টি করিরা এক পার্শে 
রাখিয়া দেয়। এই সময়ে একজন নাপিত একটা লাল বর্ণের গাভী 
লইয়া বিবাহের স্থানে প্রবেশ করে এবং তিনবার উহার নামোচ্চারণ 

করিলে পর কন্যাকর্ত! একগাছি পবিত্র কুশ দ্বারা গাভীটিকে আঘাতের, 

ভাণ করেন। ইহা! অবলোকন করিয়া বর শ্বশুরকে বাধা দের এবং 
নিষ্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করে। 

প্থাভী হয় একাদশ রুদ্দের মাতা, অষ্টবন্থুর কন্যা, দ্বাদশ 
আদিত্যের তন্বী এবং আমাদের সুখের মূল বিশেষ ; আমি সেই কারণে 
এই শ্রান্ত জন্তকে নিধন করিতে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিনীত ভাবে 
নিষেধ করি।” ইহা শ্রবণ করিয়া গাভীটিকে মুক্তি প্রদান করা হয়। 

এই কাধ্য শেষ হইলে কন্তার অভিভাবক বরকে পরিচ্ছদ অঙ্গুরীয় 
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ক্রিয়া শেব হইলে একখানি মহাদেবের মুদ্তি বরের ললাট দেশে ও 
একখানি পার্ধতীর চিত্র কন্তার ললাটে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বর 
এইবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়! দেবতার নিকট প্রার্থন। করে-- 
“হে বায়ু ও জলের দেবতা বিশ্বদেব, হে বিধাত আমাদের উভয়ের 
অন্তঃকরণ পবিত্র কর।” কন্তাকর্ত। হুরপার্ধতীকে প্রণামপূর্বক 
তাহাদের নিকট বালিকার শুভ কামনা করিয়া বালিকাকে সম্বোধন 
করিয়। কাতর কে নিবেদন করেন,__“আমি তোমার জন্মকাল হইতে 
যাহা কিছু ছুর্ধাহার করিয়াছি বা! আমার জন্য তুমি যে কোন কষ্ট, 
পাইয়াছ সৌভাগ্যদেবি সেই সকল আধার ক্ষমা কর।৮ 

এই সকল প্রথাগুলি শেষ হইলে সম্প্রদান কার্য শেষ হয়। 
অবস্থান্থুদারে কন্তাকে অলঙ্কার 'ও পরিচ্ছদাদির সহিত সজ্জিত করিয়া 
পাত্রস্থ করাই বিধের়। বরের হস্তে কন্তা অর্পিত হইলে উভয়েই 
দেবতা সমীপে আপনাদের শুভ প্রার্থনা করে। তাহার পর বর 
বালিকাকে নিম্নলিখিত রূপ নিবেদন করে__তোমায় কখন যেন নিষ্ঠুর 
হইতে ন1 দেখি, স্বামীর অবাধ্য যেন কখন না হও, তোমার সৌন্দর্য্য 
যেন আকর্ষণীযুক্ত হয়, তোমার অন্তর যেন স্ুথও শান্তির আবাস হয়, 
আমাদের গো মেধাদি জন্তদিগের প্রতি যেন বত্রবান হইতে দেখি, 
তুমি বীরপ্রসবিনী হও, তোমার দ্বারা সংসারের সকলেই যেন স্থৃখী 
হয, তুমি শ্বশুর, স্বাশুরী, বাতা, ননন্দ। প্রস্থৃতি স্বামীর সকল আত্মীয়ের 
প্রিয়. হও1৮ যৎকালে যুবক নবপরিণীতা ভাধ্যাকে এই সকল কথ! 
বলিতে থাকে, সেই সময়ে তাহার এক প্রিয় সুহৃদ একটি ঘট লইয়া 
সেই স্থানে প্রবেশ করে এবং উহা! দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপিত করিয়া পবিত্র 
হোমাধ্ির দক্ষিণ পার্খে দণ্ডায়মান হয় এবং বিবাহের শেষ পর্য্যন্ত 
এই অবস্থায় থাকে। উক্ত ঘটকে “মিত্র কলস” নামে অভিহিত 
কবর! তয়। প্র 
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আসামী বিবাহে অনেকবার হোম হইয়া! থাকে । এইবার গন্ধর্ক 
ও অন্তান্ত দেবতাঁদিগের উদ্দেশে আর একবার পবিত্র অগ্রিতে ঘ্বৃত 
ঢালিয়া যথানিয়মে হোম করা হয়। ইহা সমাপ্ত হইলে বর কন্ঠার 
হস্তে কিঞিৎ পরিমাণে দ্বতমিশ্রিত অদ্ধদদ্ধ ধান্ত প্রদান করে। বালিকা 
উহ্থা গ্রহণ করিয়া জোড় হস্তে একটি মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক দেব সমীপে 
তাহাদের জীবনের শাস্তির ও উন্নতির প্রার্থনা করে এবং উক্ত ধান্ত 
ভোমাগিতে নিক্ষেপ করে। এই ক্রিয়াটি তিনবার করিতে হয়। 

এইবার পাণিগ্রহণ নামক প্রথাটি নিয়লিখিত প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। 
পাত্র কনার কর ধারণ পুর্বক তাহাকে সঞ্যোধন করিয়া বলে” 
“আজ আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, কেবল মাত্র আমাদের 
স্থখবদ্ধিত করিবার আশার, তুঘি আজীবন আমার সহিত বাস 
করিবে । কারণ ভগ, অধ্যমন, সাবিত্রী, পুরস্বণী ও অন্ঠান্ত দেবতাগণ 
তোমায় আমাকে আমার সংসারের তন্বাবধারণার্থে প্রদান করিয়াছেন। 
আমি সাম্‌ তুমি খক্বেদ, আমি আকাশ তুমি মৃত্তিকা, আমাদের মিলনে 
বনু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকুক । শত বৎসর পরমাযু 
প্রাপ্ত হইয়া! আমরা প্লুখে শান্তিতে বেন জীবন অতিবাহিত করিতে 
পারি.” যুবকের কথা শেব হইলে একখগড প্রশস্ত শিলা ও তদুপরি 
একটি শিলাপুত্র বেদীর উত্তরদিকে স্থাপন করা হয়। বালিকা তাহার 
উপর দণ্ডায়মান? হয়, তখন স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় 
বলে__€বে প্রস্তরের উপর তুমি দগ্ডায়মীনা আছ উহারই মত স্থির ও 
দৃঢ় হও ।” ইহা বলিয়া সে দূর গগনস্থিত অটলতার আদশস্থরূপ 
ফবতারার প্রতি তদীয় পত্রীর দৃষ্টি আর্ষণ করিয়া তাহাকে বলে__ 
“এই দুরস্থিত স্থিরতা ও ধৈর্য্যের আদর্শ ধব্ধপ এ্ুবতারার প্রতি দৃষ্টিপাত 
কর এবং ভুমি উহারই মত স্থির হও) বৃহস্পতি প্রদত্ত ধন্মপতী, তুমি 
বহু পুত্রের মাতী। হও এবং শত বর্ষ জীবিত থাক (৮৮ 
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সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি আবশ্তকীর কার্যযগুলি একে একে 
নমাপ্ত হইলে পর আর একটি মাত্র ক্রিয়া পালন করিতে হর, ইহাঁর 
নাম 'সপ্তুপদা” । হোমাগ্ির উত্তরদিকে গোধূম পূর্ণ বা চালের গু'ড়ির 
দ্বারা সাতটা বৃত্ত অস্কিত করা হয়। বালিকা এঁ সাতটি বৃত্তের মধ্যে 
এক একবার করিয়া পদ্চালন পূর্বক ভ্রমণ করে; স্বামী সেই পদ 
বিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া প্রতিবার একটি করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই 
মন্ত্রুলির ভাবার্থ নিষ্নে প্রদত্ত হইল £__ 

১। তোমার জীবিকা নির্বাহের কারণ বিষণ তোমায় একপদ 
লইয়া যান। 

২। তোমার সুস্থতা লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় ছিন্ন 
যাঁন। 

৩। তোমার যজ্ঞাদি সাধনের কারণ বিষণ তোমায় তিনপদ লইয়! 
যান। 

৪। তোমার স্ুখবৃদ্ধির কারণ বিষু তোমায় চারিপদ লইয়া যান। 

৫। তোমার গবাদি জন্ত লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় হি 
লইয়া বান। 

৬। তোমার ধন রত্র লাভের কারণ বিষণ তোমায় ছয়পদ লইয়! 
যান। 

৭। তোমার উত্তম পুরোহিত লাভের কারণ বিষ্ণু তোমায় সাতপদ 
লইয়া যান। 

এই দপ্তপদী শেষ হইলে পর “মিত্রকলস* বারি। বন্ধু কলস হইতে 
কিঞ্চিৎ বারি লইদ্লা নব দম্পতীর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া তাহাদের উন্নতি 
এবং সুখ শাস্তির জন্য আশীর্বাদ করে। বর এইবার স্ত্রীর বক্ষম্পর্শ 
করিয়া বলে-_-"তুমি কি আমার আদেশ সর্ধান্তঃকরণে প্রতিপালন 
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পুনরায় মস্তক স্পর্শ করিরা সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করে। আর একবার প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশে 
হোম হয়, পরে উপস্থিত প্রাঙ্মণগণকে পারিতোধিক প্রদান করা হয়। 
নববিবাহিত বর হোমাগ্রির পবিত্র ভম্ম স্পর্শ করিয়া পত্বীর ললাট 
কণ্ঠ, বক্ষ এবং বাহ্ুদ্ধয় স্পর্শ করে, তৎপরে বিষণ ও সুর্যদেবকে শুভ 
বিবাহের স্থখকর সমাপ্তির কারণ অর্চনা ও ধন্তবাদ প্রদান পুর্বক 
শুতকাধ্য সমাধা হয়। 

আপামী বিবাহের শাস্ীয় প্রথাগুলি এই স্থানেই শেষ হইলেও 
বিবাহ সংলিপ্ত আরও কতকগুলি লৌকিক নিয়ম ইহার পর অনুষ্ঠিত 
হইয়! ধাকে, সে গুলি বিশেষ আবশ্ঠকীয় নয়, এবং সকলে তাহা পালন 
করে না। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে গুলির বিবরণ দিতে বিরত 
রহিলাম । 


বেজ ও বৈদ্য । 
ত ১ 

'ষাঁটের ভারতীতে “বৈগ্থজাতির ইতিবৃত্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে 
শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র গুপ্ত মহাশয় স্বশ্রেণীর মর্্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 
যে আহুমানিক ভারতীর পাঠক মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। 
কিন্ত স্থানে স্থানে অনুমানের মাত্রা এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে ষে, তাহার 
লিখিত ইতিবৃত্ত উপন্তাসের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। দুঃখের 
.বিষয় তাহার, এত অনুসন্ধান ও বতের দ্বারা লিখিত প্রবস্ধটির মূল্য 
এইজন্য অনেক কমিয়া গেল। বৈগ্ভ শব হইতে বেজ হইয়াছে. এই 
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অর্থ অবলম্বন করিয়া আসামের বেজবড়ুয়াদিগকে লেখক বৈস্কশ্রেণীতে 
টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা ত্রাঙ্গণ বেজবড় ক্লাদের দলে 
বৈগ্ধজাতিকে তুলিয়া বৈগ্দের ত্রাহ্গণত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। অবশ্য গুপ্তমহাশয়ের অনভিজ্ঞতা ক্ষমা করা বায়, কারণ 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তিনি আসামের বিভিন্ন জাতি ও সমাজ বিষয়ে 
কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু ইত্তিহাস লিখিতে গেলে একটু সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা তাহার মূল্য থাকে না। আসামের বেজ 
বড়,যারা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়। প্রখ্যাত । তাহাদের পুরুযাহুক্রমিক 
কুলজীগ্রন্থ প্রভৃতি আছে। অবস্ত সেই সকল এই স্থানে উল্লেখ কর! 
অনাবস্তক। গুপ্র মহাশয় জানেন না যে, আসামের উপাধিগুলি রাজদত্ত, 
বঙ্গদেশের মত জাতিবাচক নহে । আসামের অনার্যযজাতির মধ্যেও বেজ 
উপাধিধারী লোক আছেন, গুপ্ত মহাশয় তাহাদিগকে স্বশ্রেণীর মধ্যে 
স্থান প্রদান করিলে তাহাদের অনেকে কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
তিনি কি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিবেন ? 
ভ্রীলক্মীনাথ বেজবড় য়া। 
আদাম। 


চর 

স্থপ্রসিদ্ধ “ভারতী” পত্রিকার বিগত আষাঢ় মাসের খণ্ডে “বৈস্- 
জাতির ইতিবৃত্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে “ভ্টীচার্ধ্য মহাশরের প্রতিবাদ” এ 
প্রতিবাদক মহাশয় অনেকগুলি ভ্রমাত্বক কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন । 
সেইগুলি নিরাকরণের নিমিত্ত নিয়ে এতদ্দেশীয় কায়স্থ ও বৈছা সমাজের 
চিত্র উদঘাটিত করিলাম । 

“ভারতীগতে প্রকাশিত. গণনীক্ষ ১৫ জন বৈগ্ মহাম্মার নামের 
তালিকান্ি -এক চট্টগ্রাম জিলাতেই কনিবর বাবু নবীন চন্ত্র সেন, 
রঘবংশের পগ্ঠান্বাদক বাব নবীন চন্দ্র দান এবং তিব্বত ভ্রমণকারী 
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বায় শরচ্চন্্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, এবং বারিষ্টার পি, সি, স্ন 
এই চারি জনের উল্লেখ দৃষ্টে একথা কাহারও বুঝিবার বাকী নাই যে 
চট্টগ্রাম গরিলা একটা বৈদ্ধপ্রধান স্থান। এখানকার বৈগ্ভ সমাজের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ।-_ 

১। এতদ্দেশে কেবল “কোন কোন কায়স্থগণের সহিতই বৈদ্য 
জাতির সম্বন্ধ প্রচলিত আছে এমন নহে, শূত্র ও কচিৎ বহিত্্ী 
(বাহাক্রয়া) জাতির সহিতও বৈদ্যদের সঙ্ন্ধ দৃষ্ট হয়। এবং বৈদ্থগণের 
মধ্যে পুরুষের “গুপ্ত” উপাধি ও স্ত্রীলোকের “দেবী” পাঠ নিতান্ত আধুনিক 
এমন কি.২* বৎসরের ও অধিক নহে। এইক্ষণ চট্টগ্রামে এমন 'কোন 
বৈদ্য বংশ নাই বাহার সকল জ্ঞাতিরাই পপ” ও “দেবী” পাঠ ব্যবহার 
করেন। বস্ততঃ “দাস” “দাস দাস” “দাস দাস দাস” “সেন দাস” 
“গুপ্ত দাস” প্ৰত্ব দাস” প্রড়ৃতিরই সমধিক প্রচলন অগ্ঠাপি বর্তমান 
রহিয়াছে । গ্রতিবাদক কেবল €টা জিলাতেই বৈগ্ঠ কায়স্থের সম্বন্ধ 
থাকা উল্লেখ . করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই অবগত আছেন বৈগ্ঠরাজ 
বল্লাল সেন ও রাজবল্লভের কীণ্ডিভূমি ঢাকার সন্নিহিত মুন্সীগঞ্জ গুভৃতি 
স্কানেও এ প্রথা আছে। 

২। প্রতিবাদকের আর একটা বিষম ভুল এই" যে তিনি পুর্ব 
বে ঘোষ, বন্ব, গুহ, ও মিত্র উপাধিধারী কায়ন্থগণ হইতে নন্দী, দত্ত 
ধর, কর কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা সব্ব্বব অমূলক, এদেশে 
প্রাগুক্রেরাই কায়স্থ সমাজে কুলীন ও উৎকুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হন। 
প্রতিবাদক মহাশয় নন্দী, দত্ত, ধর, কর উপাধিধারী কারস্থেরা বৈদ্য 
ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার এই 
উদ্তির কোন ভিত্তি দেখিতে পাইতেছি না। গুপ্ত মহাশয়ের মতে 
বৈগ্ভজাতি ত্রাহ্মণ এবং কায়ন্থের! শূদ্র; কে:ন ত্রাঙ্গণ জাত্যস্তর হইয়া 
শুদ্র হইলে কোন সমাজে তাভার সম্মান বা পতিপতি ঠাঁঁিন ১২ 
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না দে সমাজে পতিত, হেয়, নিন্দিত খাকিবেই থাকিবে । আর 
একটী কথা এই, অনেকেরই বিশ্বাস বৈদ্য ও কায়স্থ এক জাতি, একই 
মূল বৃক্ষের ছুই শাখা । তাহাদের মতে ঘোষ, বস্থ, গুহ মিত্রগণ 
বল্লালের কৌলিন্ত পাইয়াছিলেন ; বীহার! উক্ত কৌলিন্য মর্যাদা লাভ 
করিতে পারেন নাই (মর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিক্ুষ্টগণ্) সুবিধা মতে কতক 
বৈদ্য শ্রেণী ও কতক কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতেই 
ঘোষ, বঙ্থ, গুহ, মিত্র ব্যতীত শন্তান্ত উপাধিও কায়স্থ ও বৈগ্ধ শ্রেণীতে 
পরিলক্ষিত হয়। গুপ্ত মহাশয়ের অনুমান অপেক্ষা এই মত সমধিক 
যুক্তিযুক্ত নহে কি? 

৩। টট্টগ্রামে বৈদ্থগণের মধ্যে সগোত্রে ও সমান প্রবরে' অবাধ 
বিবাহ চণিতেছে। ইহা কি তাহাদের দ্বিজত্বের লক্ষণ? 

, ৪| প্রতিবাদক মহাশয় দস্থীদার, শিকদার, তরফদার, মাঁঝি, 
সরকার প্রভৃতি কায়স্তথ্ের উপাধি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন ) বাস্তবিক 
এতদ্দেশে বৈগ্ভগণেরই দস্থীদার, শিকদার, করণ, সরকার, তালুকদার, 
ওয়াদ্দাদার, কান্তগিরি, (বর্তমানে খাস্তগির) মাঝি ও ঘরোজ1 উপাধি 
আছে। ইহাদের মধ্যে দস্থীদার, সরকার, করণ ও ওয়ান্দাদারেরা বৈদ্য 
সমাজে মাননীয়ও বটেন। পিউন, গার্ড, মিস্তিরি (সুত্রধরের কার্ষ্য) 
দোকানদারী, পশারি, ককথিকার্ধ্য বা চাষবৃত্তি ইত্যাদি ব্যবসাও বৈদ্ে 
পরিলক্ষিত হয়। ূ 

৫। চট্টগ্রামে কতকগুলি শৃদ্র এবং ত্রাঙ্গণকায়স্থববৈগ্ঠের গোলাম- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ ধন্বস্তরি, বৈশ্বানর, শক্তি ও মৌদগল্য-গোত্র 
সেন? ভরদ্বাজ ও মৌদগল্য-গোত্র দাস; শাঙিল্য-গোত্র দত্ত এবং কয়েক 
রকম গুপ্ত আছে; তাহারাও বৈছ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার 
বাহারা এখানে সমাজে বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত তাহাদের কাহারও 
কাতার 2/শগাল এেরও উপাধি ৯বদা কীতির আন্াস্াদিত নাত; আবস্জায 
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পরিবর্তনের সহিত এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ভিন্ন অপর কি 
অনুমান করা যাইতে পারে ? 

৬। চট্টগ্রামে বৌদ্দধর্ম্নাবলম্থী “বড়ুয়া” নামে এক শ্রেণীর লোক 
আছেন, ইহারা চিকিৎসা ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদের কাহারও 
কাহারও অধিবাসগ্ভল (আঁহুলা এবং নয়াপাড়া গ্রামে) “বৈদ্য পাড়া” 
নামে কথিত হয়, ইহাদের মধ্যে ধাহারা ধর্ম যাজকের কাধ্য করেন 
তাহাদের “ঠাকুর” উপাধি! গুপ্ত মহাশয় চট্টগ্রামের বৈদ্যবড়য়াগণকে 
আসামের বেজবড়ুরার ন্যায় উপাধি ও ব্যবসা দৃষ্টে অথষ্ঠ ত্রাহ্মণ 
বলিবেন কি? 

৭। টট্টগ্রামের কায়স্থগণের মধ্যেও “বৈদ্য বিশারদ” ৭বৈদ্ারত্র” 
পকবিরঞ্জন” “ঠাকুর” প্রভৃতি উপাধি দুষ্ট হয়; তাহা বলিয়া ইহাদিগকে 
ব্রাহ্মণ, বা বৈগ্ভজাঁতি বলিতে হইবে কি? বর্তমানে “ভট্ট” “পরমহংস” 
পমহষি” পবিগ্তারতু” প্রভৃতি ত্রাহ্মণ-স্থলত উপাধিগুলিও যদৃচ্ছ ব্যবহা'র 
হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য চট্টগ্রামে কোন কোন মুসলমানেরও 
“পণ্ডিত” উপাধি আছে। 

৮। চট্টগ্রামে স্মরণাঁতীত কাল হইতে বৈদ্য ও. কোন কোন 
কায়স্তের পরস্পর আদান প্রদান থাকাতে এবং মাসিক অশৌচ গ্রহণ 
ইত্যাদি যাবতীয় শাস্ত্রীয় কার্যে সৌসাদৃশ্ত থাকাতে এ দেশে প্রকৃত 
বৈগ্ কে তাহা নির্ণয় কর! সহজ নহে। এ দেশে যে একটা শ্লোক 
প্রচলিত আছে তন্দৃষ্ট দেখা যায়-_ 

“আস্ত বৈশ্বানরো শক্তি ধনবস্তরী তখৈবচ। 


দভ শাগ্ডিল্য পান্থশ্চ বড়েতে বৈগ্য-নায়কাঁঃ ॥৮ 
তত্তির ভরদ্বাজ-গোত্র দাস দাস; কাণ্তপ-গোত্র গুপ্ত দাস ও বৈদ্য 


মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই আট ঘরের উপাধি ও গোত্র কায়স্তের মধ্যে 
নাই, শূদ্রের মধ্যে আছে। এমন কি এদেশে শৃত্র ও গ্লোলামের মধ্যেও 
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এ আট গোত্রের কোন কোন গোত্র আছে। টট্টগ্রামের অনেক 
অন্গন্নত গ্রামে শ্রী সমস্ত উপাধিধারী বৈদ্ৃগণ নিজ হৃন্তে হালচাষ, 
মুটেগিরি ও বাসায় চাকরি করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
অবস্থাপন্ধ হইয়। অথব। উন্নত বা দূরস্থ স্থগ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া, 
কেহ বা বৈগ্গণের সহিত ছুই চারিটা সপ্বন্ধ করিয়া কোন কোন পদস্থ ও 
মনতরাপ্ত খৈ্থকে অখাদি প্রদানে সন্তষ্ট করিয়া তাহার জ্ঞাতি বলিয়া, 
স্বীকার করাইতেছেন। ছুই এক পুরুষ কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতে হইলেও 
ইহারা শেষে একেবারেই গ্রক্কত বৈগ্থসমাজের অস্তভূর্্ত হইয়। পড়ে । 

৯। হিন্দস্থানের “মিশ্র” উপাধিবিশিষ্ট সন্ান্ত ব্রাহ্মণগণকে গুপ্ত 
মহাশয় অস্বট-তাক্ষণ করিতে যাইয়া মিশ্র শব্দের যে অপুর্ব ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, সেই নিয়ম মতে কেহ কেহ “গুপ্ত” শবেরও এইরূপ ব্যাখ্যা 
করেন গুপ্ত শব্দের অর্থ লুক্কার়িত, গোপন বা অগপ্রকাশ অর্থাৎ 
যাহাদের জাতির উৎপত্তি বন্বন্ধে বিষয়গুলিন গুপ্ত করা হইক্সাছে ১" 
কাজেই ইহার! কখন শূদ্রবৎ কখন বৈশ্ত কখন অন্বষ্ঠ ও কখন ব্রাহ্মণ 
যখন যেরূপ সুবিধা বোধ করেন সেইরূপ বিধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। : 

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী । 


7 চট্টগ্রাম। 
ভূতাবেশ। 


ত্য: মাস । ক্রধ্য ডুবিয়াছে, কিন্তু তখনও ঠা! পড়ে নাই। 
্বহস্তে প্রস্তত সিদ্ধির সরবৎ পান করিয়া গুকুলজি মহাশয় 
তামাকু চণ ও চুনে মিশাইয়া। “গালী” মলিতেছেন। সামান্ত চুন তামাকু 
মিশাইতে বেশি বলের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অঙ্গনের ভূত্যদের থাট 
: ছাওয়া দেখিয়া তাহার যে বিরক্তি জন্মিরাছিল, তাহা নিঃশন্ধে বৃদ্ধা 
ও করতলে ঘধিত হইতেছিল। 


৩৮৪ ভারতী! [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


মিশ্রিত “গালী”, নিক্ন-ওষ্ঠ ও দস্তশ্রেণীর মধ্যে টিপিয়া দিয়া অবশিষ্ট 
খর্সান ও সোনার মত চক্চকে পিতলের চুনাটিটি “টুয়ার” (থলিয়া ) 
মধ্যে পুরিলেন। বটুয়াটির মধ্যে বিস্তর জঁনস-_পান, স্থপারী হইতে 
জীতি, ছুরি, চিঠিপত্র সব সেই বটুয়াতে। অবশেষে সেই প্রকাণ্ড বটুয়া 
কোমরে ঝুলাইয়া খড়ম পায়ে দিয়া ঠক ঠক্‌ করিয়! নীচে নামিলেন। 
চাকর ছুইট! তাহার চক্ষৃভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। 
“বুজারি পুত ছুছন্দর নেইত! ছোড়ি দে।” 
চাকরকে ধাক। দিয়া স্বয়ং বাবু খাট লইয়া বসিলেন। মুখ ভেঙ্গাইয়া 
বলিলেন, *খাটিয়া ছাড়ল হইছে! কুত্তাক, জন্মেইল শাল! লৌগ 


 খাটিয়া! কি দেখ লেইছেত$”” (খাট ছাওয়া হচ্ছে! কুকুরের জন্মা! 


শাঁলারা কি কখনো থাট দেখেছে ?) 
ফুল কাটিগ্না ছকু দিরা দ্রুত হস্তে তিনি দড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন । 
উাকরটা ঝুণকিয়া পড়ি দেখিতে লাগিল । 
একজন বলিল, দেখ ! হামরা আরোসে হেন হোতেই। (দেখ, 
আমাদের কাছে এমন আসবে ?) 
সন্ধ্যা হইয়া আসিল, একনাগ বাবু নিবিষ্ুচিন্তে কাঁধ্য করিতেছিলেন, 
হঠাৎ বাহিরে গোলোঘোগ হইল, গরুর গাড়ীর ক্যাচ ক্যাচ শব হইতে 
লাগিল। একটা চাকর দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, “পাহু'না, বাবু 
পমধি দামাদ 1” (কুটুম্ব, বেহাই, জামাই )-- 
শশব্যন্তে বাবু উদ্ভিয়া দীড়াইলেন, বলিলেন_-“সারথুবাল! ?” 
(সারখথুর ?) “ই ! বর্সাইতিক ডালিয়া লেকে এলিইছ ত। (হা, বর 
সাবিত্রীর ডাল৷ নিয়ে এসেছেন ।) 
কুটুম নারাইন্র প্রবেশ করিলেন, “রাম রাম শুকুলজি |” 
প্রাম-রাষ তেবারীজি। আইয়ে, বইঠিয়ে ৮ 
ছুই বৈবাহিকে কোলাকুলী হইপ। খথ্য৷ কুশল আচ্ছা তেবার্রিজি ?” 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯7 ভূতাবেশ। ৩৮৫ 


“আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, আপলোক খুসিসে হে?» 

জামাত। শ্বশুরের “গোড়ে লাগিলেন ।” (প্রণাম করিলেন: ) 

তেবারিজির সঙ্ষে অনেক লোক । ছুইজন দাই, চারিজন চাঁকর ; 
আর এক গাড়ী ডালার প্রব্যাদি। চাঁকরেবা একে একে সকল বস্ত 
অন্দরে লইয়া গেল, দাই ছুইটা “পুজাকু ভালিঃা” আর “কনিয়ানীক 
ডালিয়া” মাথায় করিয়া চলিল। 

বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা তখন গীত আরন্ত করিয়া দিয়াছে। 

“আনান্দা ভেইল মেরে এইন্সানা, 
সাফলো ভেইলা মেরে নয়ানা। ইত্যাদি__ 

অবশেষে সকলে আসিয়া “চিজ সব” (জিনিস সব) দেখিতে 
আরম্ত করিলেন; সাত কুণ্ডা হী) খাজা ) ছুই তাই দহি; একুশ 
সাবাসিনের হুঙ্গা; ( কাপড় ), একুশ জোড়া “লেইঠি' (চুড়ি), তছুপযুক্ত 
টিকলি, সিণুর, বিধূলী প্রভৃতি। সকলেই সন্তষ্ হইলেন। তারপর 
“পুজাক্‌ ডালিয়া”। তাহাতে সর্ধনিয়ে একুশ সের “আচ্ছদ্‌” (আতপ 
চাউল), তাহার উপর একুশটা “কাসার-অ” (চাউল গুঁড়া ও গুড়ের 
নাড়), একুশটা “ঠেকুয়া”, পুপিরাকিম্কা”, “আনার কলি”, পর্াচ”। এই 
নানা মুদ্তি “পাচ মিঠানের” উপর তিনাট প্রকাণ্ড “আনার কলি”) 
অসংখ্য ময়দার ফুল, পাখী, নক্সা শুদ্ধ ঘিয়ে ভাজ হইয়া চিনির রস 
মাখিয়া এবং ভিতরে কাচা স্থুজি লইয়! উপস্থিত রমণীগণের আনন্দ 
অতি বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহার উপর অতি প্রকাগ্ডকায় এক ময়দার 
নৌকা, ইহারও পেটে চিনি ও স্থুজি, গারে নক্সা, তাহার উপর বর, কন্তা 
প্রভৃতি মুর্ভি। তাহারও উপরে বধূর চুনারী, লেইঠি, একবাসি টিকৃলী, 
কুরত।, বটুয়া, মসেলা, ছোহারা, বাদাম, কিস্মিস্‌ প্রভৃতি অনেক 
ভ্রব্য। কনিয়ানীকৃ ডালায় বেশি কিছু নাই, শুধু জোড়া জোড়া কানীর 


নিন বসব. প্রালিরিস্র নাপাক এয 


৩৮৬ ভারতী । [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


পরা; লাহাঙ্গ (ঘাগরা। ) চাদর (ওড়ন! ) পরা পুহুলগুলি বড়ই সুন্দর ৷ 
আর সেই ভালাতে একটি কন্তাদীনে যত জিনিস প্রয়োজন হয় সমস্তই 
ছিল। থারিরা ( থালা ), লোটা ( ঘটি ), “মমধি বাহ'রার” ( বেহাই 
'বেহীনের কাপড় ) জেবর ( অলঙ্কার ) সকলই তাহাতে সাজান আছে। 
এক জোড়া পুতুলের বিবাহ হইবে 'ক না! 
জলধারা দিয়া মেয়েরা জিনিস “ঘর করিল ।” 
বল! বাহুল্য এদেশে নিতান্ত গরীবের ঘরেও বর্সাইৎ ব। তীজ 
. উপলক্ষে তিন কু ও তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি আনিতে হইবেই | 
আর কন্তা পক্ষকেও বর বিদায় করিবার জন্য অনেক সময়পথারিয়া, 
লোটা* বন্ধাক দিয়া! টাকা আনিতে হয়। বরের সঙ্গে ফতগুলি পুরুষ 
'আপিবে সকলকেই “পাঁচটুক কাঁপড়া” (কাপড়, চাদর, জামা, পাগড়ী, 
গামছা) দ্রিতে হইবে। তা ছাঁড়া পলোচ্নাগতে ব্যক্তি বিশেষের 
- মধ্যাদাস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রজতখ দানেরও বথেষ্টরূপ ব্যবস্থা আছে। 
ফলত এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক বিধি বেহভারের জন্য আমাদের দেশের 
বড়মান্গৃষের বড়মানুবী অতি অন্পনকালেই শেষ হইয়া থাকে 9 ব্রাঙ্াণ 
সন্তান গরু চরাইয়, গাড়ী হাকাইরা খায়। 
যাহা হউক উপস্থিত স্থলে সেরূপ করুণ রসাবি9্ভাবের কোনই 
সম্ভাবনা নাই ) ফুলবাড়িয়ার শুকুলরা নবীন বড় লোক" ইংরাজি 
শিক্ষার মঙ্গলে, এ দকল “অনর্থক” খরচায় স্বপাও আরন্ত করিয়াছেন 
“স্থৃতরাং ব্পইং দেখাটা বিশেষ আনন্দজনক হইবে সন্দেহ নাই। 
যথাবিধি বর ও বধূ “চৌকপর” (আলিপনার উপর মাছুর পাতা ) 
বপিয়াছেন। দকোহবর” গীত হইতেছে । এমন সময় একটি পাঁচ 
রংসরের বালক কাদিতে কীদিতে আসিয়া বলিল “নানী গে, হামরা 
জনৌ কীহা গেল?” (নানী, আমার পৈত। কোথায় গেল?) 
নানী উহ্ি্না বলিলেন, *“মরো+ ঝাঁড়কাহা ! জনৌ কহ! যে 
তৌলরে ?” (আ। মরণ, গৈতে কোথা ঘাবেরে, বৌকা। ছেলে ?) 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] ভূতাবেশ। ৩৮৭ 


গান থামিয়া গেল। ক্রন্দনের স্থুরে ছেলেট। বলিল,“কি জান গেল?!” 

“কাহা গিরি পড়লেই মালুম 1৮ (কোথাও পড়েছে বোধ হর ?) 

“নেহি; জনে৷ খোলিকে হামে উধর গেলি রহ, কে চোরাই লেল্‌ 
কে! (না, আমি পৈতে খুলে রেখে এদিকে গিয়াছিলায়, কে ছুরি 
করেছে।) 

বালক অয! জ্্যা করিয়া কাদিতে লাগিল। মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। 
নানী বলিলেন, “ঝড় কাহা, অলছ্না! ব্রাহ্মনক্‌ লেড়কা জনৌ 
ছেড়িকে বায় ছেই কাহা রে? ( অলুক্ষণে কোথাকার রাতের ছেলে 
পৈতে ছেড়ে কোথাও যায়?) 

এই সময় একটি তিন বৎসরের মেয়ে আসিয়া নানীর কাছে 
ধ্বাড়াইল; প্রাঙ্গণের হান্তমুখ্ী ন্নশীলা একটি নয় বছরের মেয়েকে 
দেখাইয়া বলিল, “নানী গে, ব্যাহে, মৌছিনে চোরালি ছেই।” (নানী! 
ওই মাসী চুরি করেছে। ) 

“সুন্দরী 1? 

সুনারী গর্জন হইবে ইতিপূর্কেই বুঝিয়াছিল, দৌড়িতে দৌড়িতে 
বলিল; *টেক্না, তোহর জনৌ ব্যাহে জাসুলক গাছিপর ছেই রে, 
লেলেযো।” (তোর পৈতা ওই জাম গাছে ঝুল্ছে, নিগে যা!) 
বালক তাহার সঙ্গে ছুটিল। 

অন্পক্ষণ মধ্যেই বয়স্কাগণ কাধ্যে চলিরা গেলেন; বাড়ীতে কুটুম, - 
ভীহাঁদের অবসর নাই। তখন যুবতীপা আসর জীকাইয়া৷ বসিল। 
গীতের স্থর আরও দীর্ঘ, আরও উচ্চ হইল । 

সকলে লক্ষ্য করিবেন, এই দলে বঙ্গ-ছুহিতা সরোজও স্থান 
পাইয়াছে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য না করিলে চিনিতে পারা যায় ন11 
, তাহার বামে কৌচাবাধা, নাভীর নীচে পরা কাপড়, পাটাপাড়া মুখশ্রী, 
সর্ববধাঙ্গের “গোদ্ন” €(উক্চি), হাত হাতভর। মুেরিয়া লেইন তাহাকে 


৩৮৮ ভারতী। [ ভা, আাবণ, ১৩০৯ 


চুলের বাহার আর এলো খোপার নীচে ইয়ারিং দোলান কোমল 
বালভাবময় তাহার স্থপরিচিত মূর্তিথানি পাকা দেড়ভরি মোনার চাদ 
চিতিয়াদার প্রকাণ্ড নৎ ও কাণের গণ্ুষ্পর্শী দীর্ঘ তকিতে নিতাস্ত 
অপরিচিত করিয়া ফেলিয়াছে। দেশবালী কথায় (পশ্চিমে কথায় ) 
সে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছে । বলা বাহুল্য গীতেও তাহার ক নিতাস্ত 
নীচে ছিল না। 

একজন রসিক! বলিলেন, “মরো, হে, কিস গীত গাবেইছ ! 
ঝুম্মর উম্মর নেই হোতেই? ইস ছোৌর হেন কি! (কি সব গানই 
হচ্ছে !-_ঝুমুর টুমুর হবে না ? কি সব ছায়ের মত গান। ) 

- যথার্থ; সকলেই একমত হইল, ঝুমুর গানগুলি এ দেশের সৌখিন 
ও সুন্বর গান। কিন্তু পাশ হইতে সরোজ বলিল, “হে জি পান সৌথা, 
পাহুনা ছেই জরি! ঝুম্মর কেনা কে”__€ প্রাণসখি, ভাই কুটুম আছে 
যে, ঝুমুর গাইবে কেমন-_) 

বাধা দিরা পানসথা বলিল, “ততঃ, সেকি হোতেই ! -পাহ'নাই 
ল্যা নেই গীত, ঝুম্মর আচ্ছা আচ্ছা গাব। (ওঃ তা৷ কি হবে? 
কুট্ষ্বের জন্তই না গান, ভাল ভাল ঝুষুর গাহ!) . 
“নদীয়া কিনার মির্জ। বেসরি বানাবে হো !--৮ 
গানটা বেশ উঠিয়্াছিল, কিন্তু একজন সুরসিকার পছন্দ হইল না, 
এ বার্সাতের দিন মির্জাকে দুর প্নদীয়া কিনারে” রাখা কি সঙ্গত 17. 
'গান উঠিল,_ 
চুন্‌ চুন্‌ ফুলবাসে সেজিয়। বিছাওল1__ 
সেজিয়াই তর 
সেজিয়াত শর 
পিয়া পরহলেই নুকাই, হলেই নুকাই, পিয়া রহলেই নুকাই।(১) 
হাত ধরি আনু, পেইয! পড়ি আন্_ 
গ্ললিয়াই মে 
খুজি ফুল আনিয়া বিছান। বিছাইজাম, বিছানার তবে দাদী মহলা 





ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ ] ভূতাবেশ। ৩৮৯ 


গলিয়াই মে 
পিয়া রহলে নুকাই, রহলে নুকাই পিয়া_-(২) 
এক চড় মারু' দোসর চড় মার 

ওরিয়।ই তর 

ওরিয়াই তর 
পিয়া কাদে হামার ; কাদে হামার ; পিয়া_-(৩) 
ঘরসে বাহার ভেলি শাশু হামার 

কে মারে রে 

কে মারেরে 
মেরে বাবু ছুলীর, কে মারেরে মেরে রাজ! ছুলার।__€৪) 
মারল। তে। মারল আপন পিয়। মারল! 

উস্মে কা 

উসমে ক্যা 
শাশু লাগে তোহার, উস্মে ক্যা শাশু--(৫) 
ভোছে বিয়াইলা শাশ টাটিয়! লাগাই 

ঢোলকেই পর 

ঢেলকেই পর 
মেরে আনে বিহাই, আনে বিহাই পিয়া_(৬) 


সাবিত্রী ব্রতৈর দিন পিয়াকে নিকটে রাখা খুব উচিত, কিন্তু দিনের 
“বড়, পূজা”র ফলে সকলের স্বামী এইরূপ বাধ্য হইবেন কিনা সন্বেহ। 

পরদিন প্রভাতে গ্রামের সমস্ত “আহেবাতী” (সধবা ) এক প্রকাণ্ড 
বট বুক্ষের তলে আসিয়াছে ।--সকলের মাথায় এক এক ভালিয়া ; ফুল 
চন্দন প্রভৃতি পূজার সামগ্রী । 





হাত ধরিয়। পায়ে পড়িয়। ডাকিলাম খাটের পাশে গিয়া লুকাইয়া থাকিল।২ 
(অবশেষ) এক দু চড় মারিলাম, সে সিঁডির লীচে কীদিতে লাগিল । (৩) 

ঘর থেকে আমার শাশুড়ী বাহির হইয়। বিল, কে আমার বাছাকে মারে? ৪ 
মেরেছি ত কি ; আপনার স্বামীকে মারিলাঁম, তোমার তাতে কি কথ 1» ৫ 
(আমি কি তোমার মত? ) তুমি অন্ধকার ঘরে প্রসব করিয়াছিলে 

আর আমাকে ঢে।ল বাজাইয়। বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। ৬ 


৩৯০ তারতী। [ ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ 


ইহার মধো একনাথ বাবুর পোতি ও সিংহেশ্বরলাল চৌধুরীর 
ভগিনীর প্রথম পুজা । তাহারা বরের সহিত “গেঁট বাঁধিয়া” (আঁচলে 
ও চাদরে গ্রস্থা দিয়া) বসিয়া আছে। পুতুলদের বিবাহ হইতেছে, 
বাজনা! বাজিতেছে, গীত হইতেছে । অবশিষ্টা বালিক'» যাহাদের 
এখনও বিবাহ হয় নাই তাহারা ফুল আচ্ছদ্‌ কুড়াইতেছে, এবং শীঘ্র শীঘ্র 
বিবাহের জন্ত-_-মস্ততঃ এইরূপ মহোৎ্সবে পৃজা। করিবার আঁধকারিণী 
হইবার জন্য “বডির” (বটের) তলে মাথা ঠুকিতেছে। পুরোহিত ঠাকুর 
পুতুলের বিবাহ দাত্রীকে “স্থৃত মমর গড়ে” মন্ত্র পড়াইতেছেন, এই সময় 
একটি বালিকা ভীতস্বরে বলিল, “পার, পার, হে গে পার্কতীয় !--কি 
ভেলৌন গে ?” 

পারবতীয়া অনুদ্ধ সাত বৎসরের বালিকা, সে হঠাৎ মাটিতে শুইয়া 
পড়িয়াছে। তাহাকে নীরব নিশ্চল ও চোখ বুজিরা থাকিতে দেখিয়া 
সঙ্গী সঙ্গিনীরা ভীত হইয়া উঠিয়াছে। 

এই বালিকা। সিংহেশ্বরের সব্ধ কনিষ্ঠ! ভগিনী ও কুমারী; উপস্থিত 
আত্মীয্াগণ দৌড়িগ্না তাহার নিকট আসিলেন। 

“গে বেটি, পার 1” 

পারের গলা তখন ঘড় ঘড় করিতেছে, ছুই চোখ বহিয়া জল 
পড়িতেছে, মাঝে মাঝে চোথ খুলিতেছে ও মুদিতেছে। তাহার 
সমস্ত অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া পারের জ্যোষ্ঠা ভগিনী বলিল 
«কে ছ! কহো, আহা, .কানেইছত।” (কে আছ বল,আহ! 
কাদিতেছেন। ) 

কষুদ্রদেহা৷ পার উঠিয়া বসিল, জ্যোষ্ঠটার গলা ধরিয়া কীদিতে কীদিতে 
বলিল, “বেটি গে, ছুলারো গে! এ্রহিন আমরা ভাগ গে 1” €আমার 
এমন মনভাঁগা 1) ২... 

বাস্‌! ক্রদন ধ্বনিতে সমস্ত আনন ধ্বনি ডুবিয়ী গেল। উপস্থিত 


ভা, আঁবণ, ১৩০৯ ] ভূতাবেশ । ৩৯১ 


রমণীরা সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। “সিঙ্গেত্রক্‌ মাই, হে, 
সিশ্লে্রক্‌ মাই এইলিহত (৮ ( সিংহেশ্বরের মা আসি্য়াছেন।) 

বলা উচিত, সিংহেশ্বরের মাতা আজ ছুই বৎসর পৃর্ধেই পরলোক 
গমন করিয়াছেন, কিন্তু পার্বণ বিশেষে প্রায়ই কন্তা ও বধুগণের উপর 
আবিভূতা হন। সম্প্রতি কন্তার পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্ত 
জীবিতকালে কোন সাধ মিটে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

দে ছোট মেয়েটির কথ! শুনিলে কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য হইতে হয়; 
বড়ই ক্ষোভের 'দহিত সে স্বামী ও পুত্রের (পিতা ও ভ্রাতা) সাক্ষাৎ 
প্রার্থনা করিতে লাগিল । 

তখন পারবতায়ার সহচরীরা ভূতের ভয়ে পলাতকা বটে কিন্তু 
প্ৰায় সকলের স্কদ্ধেই কেহণা কেহ নিশ্চয়ই আবিভূতি হইয়া আছেন। 
অন্ততঃ ব্রহ্মদৈত্য ত বটেই ! এ দেশের যুবতী, সধবা, এবং অল্পবয়স্ক 
পুরুষ মরিলে তাহার আত্মার এইরূপই সদগতি হয়। 

ভূত বলিতে লাগিল, ”হামর। নেই মানেইছে 7৮ 

বাধা দিয়া কন্া বধূর বলিল “মাই, ভোহরা নেই মানেইছি, 
ত কেকৃরা মানেইছি! কুলদেওতা লগ তোহরা পাচো থাবা দেলেইছি, 
ডোর! মাদ্রামে, হোলী দশ্হরামে, ভোগ লাগাইছি।” (মা, তোমাকে 
না মানি তো কাকে মানিব? কুলদেবতার খাবার নিকট তোমারও 
পাঁচটা থাবা দিয়াছি, সব পর্ধে ভোগ দিই 1) 

ভূত একটু স্বর টানিয়া বলিল, “আরোও চন্রিক সাদিমে হামরা 
বোলালি রহ? (চক্্ির বিবাহে আমাকে ভাকিয়াছ ?) 

ঠিক কথাই তো। বধূর! পকম্ুরী” মানিয়া লইলেন। 'এবং 
একখানা “রজ্লো নুসা” ও এক জোড়া লেইঠি মৃতা মাতাকে 
উপহার :দিতে স্বীকৃত হুইয়। শ্বাশুড়ীর ক্ষুন্চিত্ব কথক্চিৎ. স্থির 
করির্লেন। 


৩৯২ ভারতী । [ ভা, শ্রাৰণ, ১৩০৯ 


ইত্যবসরে সিংহেশ্বরের পিতা বিধ্যেশ্বর ক্রেজেশ্বর) ও পুত্র পিঙ্গেকার 
কামেশ্বর ও যাগেশ্বর লালেরা উপস্থিত হইল। 
বিধ্র্য চৌধ্রী বলিলেন, “ইস হামরা নসীব নেই ?--” (এ সকল 
আমার ছুরভাগ্য নয়?) 
ততক্ষণে কন্ার দেহে আবিভূতি! জননী পুভ্রদের প্রত্যেকের প্রণাম 
গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । ও “মর লাক পর” যে 
তাহাদের জন্ত তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না তাহাদের 
দশমাস দশদিন পেটে ধরিয়া “পোষ্ল পাল্ল” ছেলেদের লইয়া তিনি 
কোন “আরমানই” (সাধই ) মিটাইতে পারিলেন না, কাদিতে কাদিতে 
এই ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । সর্বশেষে বৃদ্ধ স্বামীকে যাহাতে 
পুত্র বধুরা কোনওরূপ অযস্ব না করে» পুত্রগণকে সে বিষয়ে মনোযোগ 
দিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
বুদ্ধ চৌধুরী উচ্চৈঃন্বরে কাদিয়া উঠিলিন ) বধূরা চিৎকার করিতে 
করিতে বলিতে লাগিল “মাই হেন ছিলা হে মাই! কাহা৷ গেল৷ হে 
মাই! শ্বশুর হামরা আরো কে বাপ ছত হে মাই,_-তৌোহে ওহ্‌্না 
কথিলে বোলেই ছ হে মাই 1” * 
অনেক কীত্সাকাটির পর স্বামীর পদধূলি লইয় মুরাদের মুখচুম্বন 
করিয়। মাতা স্থল্তান গঞ্জর গেইবিনাথের মন্দিরে চলিয়া গেলেন। 
মৃত্যুর পর তাহার সেইখানেই বাসস্থান হইয়াছে, পুপ্যবতী ছিলেন 
কিন।। তাহার মাতা ও মাতামহীও যথাক্রমে, “বটেশ্বর মান ও 
বৈজনাথক্‌ মন্দিলে।” বাস করেন। 
এদিকে এই সব কাণ্ড হইতেছে, অপর দিকে আরও হ্লুস্থুন। 
একটি ভূতের আবিভাব হইলে আরও ছুচারিটি তাহার সঙ্গে আসিয়। 


ভা, পাব, ১৩০৯] ভূতাবেশ। ৩৯৩ 


খুলিল, মিন্দুর মুছিল, আলিয়া চাদর রঙ্গকরা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া 
একখানি উজর (সাদা ) “লুঙ্গা” বাঙ্গালীদের মত করিয়া পরিয়া মাথার 
কাপড় খুলিয়া দাড়াইর ৷ 

পমরো বাঙ্গালিন গোটি ফেণু এনেই হে ভৌজি ! (আ মর সেই 
বাঙ্গলা ভূতটা এসেছে বৌ দেখ ।) 

বাঙ্গালিনী ততক্ষণ, সকলের হাত ধরিয়। ধরিয়া বলিতেছে, “ভল 
আছ, তল আছ ত? কলকত্তা হতে রেল গাড়ীপর চটি এসেছি। 
হুগলী সহরে হামার ঘর রহেঁছে।” 

হাসিতে হাসিতে এক নবীনা বলিল, “হা! ভে বাঙ্গালীন ছত! 
একরা সে ভেঁট ভেলৌন হে ভূতিন ?” (ও ভূতনী, এই দ্যাথ এক 
বাঙ্গীলিনী, এর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?) 


, ভূত্ত বাক্কালিনী দৌড়িয়া সরোজের হাত ধরিল। সে পারবত্তীয়াকে . 


দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত ও ছুঃখিত হইয়াছিল, তাহাঁদের পরিবারের 
জরন্দনে তাহার চোখ ছল ছল করিতেছিল। সহসা সে সজোর টানে 
চমকিত হইয়া ফিব্িল। এ কি- চাম্পাক্‌ মাই দিদির এ দশী। কেন ? 

ভূত তখন বলিতেছে, “বোন! আমিও যেথাকার ছি তুমিও সে হে 
ঠামের আছ, হামে তোমরা সাঙ্গে ভাব কারতে আসলাম 1” 

সরোজ মনে মনে হাসি থামাইয়া বলিল, “বাড়ি আচ্ছা নেই।» 

ভূত ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না না, ওহ্‌না নয়, তৌহে বাসা লেইতে 
কাথা কোন, আমি বাঙ্গালীই আছি 1” 

এই সময় দুরে মহা কোলাহল উঠিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা 
চীৎকার করিয়া ছুটিতেছে, বড় মান্গুষরাও কম দৌড়িতেছে না, সকলের 
পশ্চাতে একজন স্ত্রীলোক এক ময়লা কাপড় পরিয়৷ ছেঁড়া কাথা গায়ে 
নর ররর লা ও রস তর তি লরি ৮ 


- ৩৯৪ ভারতী । [ভা শ্রাবণ, ১৩*৯ 


(চণ্ডালনী এসেছে )-__ আপন আপন ডাল! কুল সকলে মাথায় তুলিয়৷ 
প্রস্থানের উপক্রম দেখিল। ষেয়ের দল সুন্দর সারি দিয়া ছিল, ছত্রভঙ্ক 
হইয়া গেল। ্ 

ভাগ্যবশতঃ শুকলজির বাড়ীর প্রায় আটজন চাঁকর সেইখানে ছিল, 
মধ্যপথে সকলে চামার ভূতনীকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। নানা কলরবের 
মধ্যে পূজা শেষ হইয়া গেল। 


প্রবাসিনী। 


অচলা-কাহিনী। 


(রূপক) 


আশা-বদ-পারে একেলা রহিল 
বেধে মে একটি বাদ ; 

কাহারো নিকটে কিছু না পাইল , 
প্রশংসা বা ভালবাসা ! 

সরল! বালিক। নহজ প্রকৃতি 
মোহের বিবশ যে সে, 

ভাবিতে জানে না বুঝিতে পারে না 
কিবা যে ঘটিবে শেষে । 

বাহিরের শুধু দৃশা দেখিয়া 

ঘরটি বাধিয়া নিল ;-- 

এ ধরণী পরে এ বনতি তার 
বাঁস-অদঙ্গত ছিল। 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯] অচলা-কাহিনী। " ৩৯ 
স্বজন বলিয়া ষারা ছিল তাহ 
চিন্তার মলিন সবেঃ 


বুঝাল তাহ[রে__বৃথ! বৃখ। ওগো, 
বসতি তুলিতে হবে, 


কোনো মতে হায় হোথায় তোমার 
বসের যোগ। নারে, 

সকলে মিলিয়। নতুবা! আমর। 
বেঁধে দিতাম বাছারে।- 


এমতে সকলে মধুরে গরলে 
কত যে বুঝাল তারে, 

অবোধ বালিকা বুঝিল না হায়, 
শুনিল না একেবারে । 


আরও নে মুগুধা শাপিত তাদেরে 
ভাবিত নিতান্ত পর, 

হিংসা করিয়! বলিছে তাহারা 
ছাড়িতে এ হেন ঘর! 


চা ঞ্ সং 
্ ্ খু 


দেখিতে দেখিতে শ্রোতের মতন 
সময় বহিয়া গেল, 

আশ। কুঞ্মিল জীবনে তাহ্‌।র 
প্রথম ফাগুন এল। 


মলয় পবন বহিতে লাগিল 
কুহম চলীরভ জরে, 


৩৯৬ 


ভারতী। [ ভা, শ্রাব, ১৩০৯ 


আমোদ উচ্ছাস পিরীতি পিয়াস 
কত যে হৃদয়ে তার, 

হখের স্বপনে জাগিয়। তখন 
ছিল ন1 ভাবনা-ভার। 


স্ ক চর 


সময়ের স্রোতে ভানিতে ভানিতে 
সকলি চলিয়! যায়, 
মলয় পবন দূরে সারে গেল 


নিঠুর ঝড়ের ঘায়। 


(যদিও সে এবে বুঝিতে পেরেছে 
ভাবিতে জানে বিরলে 

সে ভাবনা তবু এতই কিঞ্চিৎ 
“কিছু না? বলিলে চলে ।__ 


সজল নগ্পনে মাথ। নুয়াইত 
যখন বকিত তারা, 

আবার চকিত ত্রমর-গুঞ্জনে 
হয়ে যেত আত্মহার!! ) 


দ্বিগুণ প্রধলে ক্রমশ ধখন 
বাড়িয়া উঠিল ঝড়, 

ভাবিল স্বজন এবার নিশ্চয় 
ভেঙ্গে যাবে তার ঘর। 


বলা-বলি তারা কোরেছিল সবে__ 
এ ষে আশু ভ'লবাস1! 
দেখবে এখন প্ছ'দিন পরে 
কোথা গেছে তার বাসা ! 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ ] অচলা-কাহিনী। ৩৯ 


প্রকৃতই ওগো; দেখিয়াছি মোর? 
দেখা ধেত ধর! পরে, 

কত কত ঘর হারায়ে গিয়াছে 
উড়ার়ে এমনি ঝড়ে । 

যত বার মোর! চেয়েছি কিন্ত 
ভঙ্গুর কুটীর তবু, 

বিশ্ব মেনেছি !-_তুফান আঘাতে 
প্তাডিতে দেখিনে কভু ! 


চর চে চর 


্ * 


নরেন্দ্র কিশোর বর্দ। 


অঙ্গৃত্তর-নিকায়। 


পুরুষের শ্রেণীভেদ। 

পালি, 'ষাঁর প্রাচীন গ্রস্থমূহ সথত্র বিনয় ও অভিধর্্ম এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত । উহাদের সাধারণ নাম ত্রিপিটক। স্থত্র- 
পিটকে যে সকল গ্রন্থ বিগ্তমান আছে, তন্মধ্যে অঙ্গুত্বর-নিকায় একখানি 
উৎকষ্ট গ্রন্থ । ১৮৮৫ খুঃ অন্দে ডাক্তার রিচার্ড মরিস (137 7২101870 
[1075 ঘা. 2, [1 0, 09. 01০) উক্ত গ্রন্থ রোমান্‌ অক্ষরে 
মুদ্রিত করিয়া লণ্জন পালিটেক্স্ট সোসাইটা দ্বার! প্রকাশিত করিয়াছেন। 
চীন ভাষায় অন্থত্তর-নিকায় গ্রন্থের কয়েকথানি অঙ্গবাদ বিদ্বামান আছে। 
বৌদ্ধসংস্কৃতে গ্রন্থের নাম একোত্তরাগম বা একোত্তরিকাগম। ৩৮৪ 
খুঃ অব ধর্মনন্দী নামক পণ্ডিত অক্ধৃত্তর-নিকাস় গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ 
করেন। অনুবাদের শেষে লিখিত আছে মূল পালিগ্রন্থে দুই লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজার শ্রোক বা অশীতি লক্ষ শব্দ বিদ্যমান আছে। খৃষ্টয় 
৩৯৭ অব প্রজ্ঞারুচি নামক পণ্ডিত মূল গ্রন্থ পুনরায় চীন ভাষায় 
অঙ্থবাদ করেন। মূল পালিগ্রন্থ কোন্‌ সময়ে বিরচিত হইয়াছিল তাহার 
কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। অশোকের সময়ের খোদিত স্তসতাদিতে 
: অঙ্ুত্তরের বচন প্রাপ্ত হওয়া বায়। বৌদ্ধগণ বলেন খুঃ পুঃ ৫৪৩ অন্ধ 
প্রথম বোধিসঙ্গম কালে অস্কৃত্বর-নিকায় গ্রন্থ বিগ্ধমান ছিল। বস্তরতঃ 
তাহাদের মতে উক্ত গ্রন্থ বুদ্ধদেব স্বয়ং রচন! করিয়াছিলেন। এই 

অন্ুতরর-নিকায় গ্রস্থের পুগ্গলবগ্গের ভাবার্থ নিয়ে প্রকাশ করিলাম । 

উিনানুন বলিলেন ৫ 

হে ভিক্ুগণ ! সংসারে ভিন প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে। 
না লা যাহার! স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রাপ্ত হউক 


ভা, শ্রাবণ, ১৩০৯ ] অঙ্গুত্তর-নিকায়। ৩৯৯ 


করুক ব| নাই করুক, রোগ হইতে কোন প্রকারেই মুক্তিলাভ করে না। আর 
এক প্রকারের ব্যাধিত লোক আছে যাহারা উপযুক্ত খাদ্য উষধ বা পরিচারক লাভ 
করুক বা নাই করুক, রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে। অন্য এক প্রকারের 
ব্যাধিতত লৌক আছে যাহারা উপযুক্ত খাদ্য, উষধ ও পরিচারক প্রাপ্ত হইলে রোগমুক্ত 
হয় কিন্ত তদভাবে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে ন1? 
হে ভিক্ষগণ যে সকল ব্যাধিত ব্যক্তি উপযুক্ত থাদ্য, ভৈষজ্য ও পরিচারক লাভ 
করিলে রোগমুক্ত হয়, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই চিকিৎসকগণ রোগীর খাদ, 
উধধ ও পরিচীরকের বাবস্থ। করিয়াছেন। এক রোগীর দৃষ্টান্তে অপর রোগিগণের 
রোগমুক্তির ব্যবস্থ।-কর। হইয়া থাকে । 
হেভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে । এক শ্রেণীর লোক 
বুদ্ধকে দর্শন করুক বান! করুক ও বৃদ্ধের প্রচারিত ধর্ম শ্রবণ করুক ব। না করুক, 
ধর্সের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। আর এক শ্রেণীর লৌক আছে বাহার! বুদ্ধকে দর্শন 
করিয়াও এবং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম শ্রবণ করিয়াও ধর্ের নিয়ম লঙ্ঘন করে। 
অস্ত এক প্রকারের লোক আছেযাহার! বুদ্ধের দর্শন পাইলেও বুদ্ধের প্রচারিত 
ধর্ম শ্রবণ করিতে পারিলে ধশ্থের নিয়ম লঙ্ঘন করে না কিন্ত তদভাবে ধর্পের নিয়ম 
অতিক্রম করে। 
হে ভিঙ্ষগণ ! যে সকল লোক বুদ্ধের দর্শন লাভ করিলে এবং বৃদ্ধের প্রচারিত 
ধর্ম শ্রবণ করিলে ধর্দের নিয়ম লঙ্ঘন করে না তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধগণ 
ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। 
হে স্িক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে । এক শ্রেণীর লোক 
হিংসাপূর্ণ কাঁয়কর্ম, হিংসাপূর্ণ বাককণ্ঠু ও হিংসাপূর্ণ মনঃকর্ধের অনুষ্ঠান করিয়। হিংসা- 
পূর্ণ লোকে জন্মপরিগ্রহ করে ও তথায় নানা যন্ত্র! অনুভব করে ) যথা নৈরয়িক সত্ব। 
আর এক. শ্রেণীর লৌক আছে যাহারা হিংসাপরিশূন্য কায়কর্মু, বাকৃকর্্, ও 
মনঃকর্থের অনুষ্ঠান করিয়া হিংসাপরিশূস্ত লোকে জন্মগ্রহণ করে ও তথায় নানাবিধ 
সুখতোগ করে; যথ! শুভকুৎ্স্স দেষগণ | অন্য এক প্রকারের লোক আছে বাহার! 
হিংজাপূর্ণ ও হিংসাপরিশূন্ত উদয় প্রক্ষারের কায়কর্ম বাক্কর্্ম ও মন:কর্থের অনুষ্ঠান 
করিয়! হিংস! ও অহিংস! উভয় দ্বার! পরিপূর্ণ লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হৃখ ও ছঃখ 
উভয়ই অনুভব করিয়। ধাকে ; যথ। মনুষ্য । 
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হে ভিক্ষুগণ! বক্ষ্যমাণ তিন প্রকারের লোক মন্ধুষ্যের বপকারক। 
যে লোকের সাহাধ্য লাভ করিয়া সনুষ্য বৃদ্ধ, ধণ্দ ও সংঘের শরণাগত হন তিনি উক্ত 
মন্থষোর বহপকারসাধক । আর যাহাকে লাভ করিপ্প। মনুষ্য দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, 
ছুঃখের ধ্বংদ ও ছুংখধ্বংদের উপায় এই চারিটী আর্ধাসত্যের উপলান্ধ করিতে পারেন 
তিনি উক্ত মনুষ্যের বহহিতদাধক । * পুনশ্চ ধ'হাকে লাভ করিগ্া মনুষা আশ্রবসমূহের 
ক্ষয়সাধন করিয়া অনাএব ঢেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করিতে পারেন 
তিনি উক্ত মন্ুযোর বহুপকারসাধক | হে ভিক্ষগণ এই তিন প্রকারের লোক 
মন্ুযোর বহহিতপাধক । সংসারে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী জোক 
আর নাই। অভিবাদন, প্রত্যুৎথান, অগ্লিকর্শ, চীবরপিওপাতদান ও শয়নাসন 
ভৈষজ্য প্রদান এই সকলের নিয়ত অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাদের কার্ধ্ের প্রতিশোধ 
কর যায় ন।। 

পছে ভিক্ষুগণ ! সংসারে তিন প্রকারের লোক আছে। বখা, (১১ 
অর্কোপমচিপ্ত, (২) বিছ্যুুপমচিত্ত ও (৩) বজ্রোপমচিত্ত। এক প্রকারের লোক আছে 
যাছায়! ক্রোথী, নৈরাস্থযুক্ত, এবং অল্প কথায় বহক্কোপ প্রকাশ করে। যেমন আকন্দ 
গাছ কাষ্ঠ দ্বারা ধর্ষণ করিতে হইলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। সেইরূপ এই সকল 
লোকের সহ ব্যবহার করা অতি কষ্টকর। এই শ্রেণীর লোককে অর্কৌপফচিত্ব বলে। 

আর এক প্রকারের লোক আছেন যাহার৷ দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের ধ্বংস 
ও হুংখধ্বংলের উপায় এই চারিটা আর্ধসত্য সম্যকপ্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
যেমন চক্ষুম্ম।ন লোক তমপসাচ্ছন্ন রঞজনীতে বিছ্যদালোকের সাহায্যে পদার্থদমূহ 
অবলোকন করে সেইরূপ এই সকল লোক চারিটা আব্যসত্য সম্যক উপলদ্ধি করিয় 
থাকেন। এই শ্রেণীর লোককে বিহ্যদুপমচিত্ত বল। যায়। 

পুনশ্চ এক প্রকারের জোক আছেন যাহারা আশ্রবসমূহের ক্ষয় সাধন করিরা 

_ চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞবিসুক্তি সাক্ষা করিয়াছেন যেমন মণিই হউক ব। পাষাণই 

হউক, বছেন্ অভেদ্য কিছুই নাই, সেইরূপ এই সকল লোক আশ্রবসমূহের ক্ষয় সাধন 
করিয়া সমাক' বিমুক্তি লাভ করিয়া খাকেন। এই প্রকারের 'লাককে বজোপমচিত 
বলা ষায়। রী 
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নহে। জবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদিগকে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা 
উচিত। পুনশ্চ এক শ্রেপীর লোক আছেন ধাহাদিগকে সপ্মানপূর্ববক মহা আগ্রহ 
সহকারে সেবা, ভজন ও উপাসনা করা বিধেল্প। . 

হে তিক্ষুগণ ! কোন্‌ লোককে সেবা ভঙ্জন! বা উপাসনা কর! উচিত নহে? যে 
সকল লোক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন বিষদে হীন তাহাদিগকে সেবা ভজন! বা 
. উপাসনা কর! কর্তবা নহে। তাহাদের প্রতি দয়া ও অন্ুকম্প! প্রকাশ কর! বিধের । 

কোন্‌ জোককে সেবা, ভজনা ও ভুগ্রাসন। কর! উচিত? যিনি তুল্যশীলসম্পত্ন, 
সমান সমাধিযুক্ত ও সদৃশ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তাহাকে সেবা, ভঙ্গ! ও উপাসনা কর! কর্তব্য । 
কারণ তাহার দৃষ্টান্তে শীল, সমাধি ও প্রন্ঞ| অভ্যাস করা খায়। 

কোন্‌ পুরুষকে মহাসমাদরপূর্ববক আগ্রহসহকারে দেবা, ভজন। ও উপীসন। ফর! 
কর্তব্য? ধিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে তোমার অপেক্ষা আঁধকতর অগ্রসর 
হইয়।ছেন তাহাকে মহাসমাদরপূর্ববক আগ্রহসহকারে সেবা, ভজনা ও উপাসনা করা 
বিধেকন। কারণ তাহার দৃষ্টাত্তে অপরিপূর্ণশীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা লাভ হর 
এবং পরিপূর্ণশীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পুনরভাযাস হয়। 

হে তিক্ষুগণ ॥ কধিত আছে £_ 

অপেক্ষ।কৃত হানব্যক্তির সেব। করিলে পুরুষ হীনত! প্রাপ্ত হন, তুল্য ব্যক্তির সেবা 
করিলে পুরুষ কখনই হান হল না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট অবনত হইলে পুরুষ শীগ্রই 
উন্নত হন। অভএব পিজ্ের অপেক্ষা উচ্চতর ব্যক্তিকে ভজন। কর৷ কর্তব্য । 

ছেতিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক র্লার 
লোক আছে যাহাদিগকে ঘৃণ। করা উচিত, দেবা ভঞ্জনা বা -পধুর্পাসন। কর! উচিত 
নহে। আর এক গ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে উপেক্ষা কর] উচিত, সেবা ভজন! 
বা পধ্যুপালন। কর! উচিত নহে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন ধাহাদিগকে 
সেবা ভজনা ও পর্যা,পাঁসনা করা কর্তর্য। 

হে ভিক্ষুগণ কোন্‌ পুরুষকে তব! কর। উচিত, সেবা ভজনা ও প্য,পাসন! করা উচিত 
নহে? যে পুরুষ ভুঃপাল, পাপধর্মা, অশুচি, শ্রমণের উপযুক্ত কার্ধা করে না অথচ শ্রমণ 
বিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করে, যে ্রক্ষচারী নহে অথচ ব্রহ্মচারী বলিয়। প্রতিপন্ন 


নীল রানা রত এবার বেল 


সি 
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হয় না বটেকিন্তু তাহার পাপমর কার্তিশক শীপ্রই চতুদ্দিকে প্রচারিত হয়। বেষন 
অহিগর্ডে সর্প দৃষ্ট হন্স না বটে কিন্তু উহার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ বিষময় 
দংশন লাভ করে, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ পাপকর্ধ দৃষ্ট হয় 
না বটে কিন্তু উহ্থার ছুর্নাম শীত্ শীস্ত চতুন্দিকে প্রচার লাভ করে। 

ছেতিক্ষগণ ! কোন্‌ পুরুষকে উপেক্ষা) করা উচিত, সেব| ভজন। পর্য,পাসনা! 
করা উচিত নহে? যে পুরুষ ক্রোধশীল ও নৈরাশ্য বুল, যাহাকে কোন কথ! বলিলে 
তৎক্ষণাৎ সমান প্রত্াত্তর করে এবং পে কোন কথায় বিশ্বাস করে না, তাহীকে 
উপেক্ষা করা উচিত, সেবা ভজন। ও পর্যা,পাসনা করা উচিত নহে। যেমন প্রজ্মলিত 
তিন্দুক কাষ্ঠে আঘাত করিলে উহ! বনুমাত্রার চিট, চিট, করিয়া উঠে, অথব! যেমন 
আবর্জন! রাশিতে আঘাঁত করিলে উহা হইতে বহু পরিমাণে দুর্গন্ধ নিঃস্যত, হয়, 
'সেইপ এ ব্যক্তির সহ কথা বলিলে সে কৃপিত হয় ও আক্রোশ প্রকাঁশ করে, 
'ঈরূপ ব্যক্তিকে উপেক্ষা! কর! উচিত, সেবা ভজন! ও পধু্ণপাঁসন| কর উচিত নছে। 

হে ভিক্মুগণ ! কোন্‌ পুরুষকে মেবা ভজনা। ও পর্যধৃপীসনা কর! উচিত; থে 
পুরুষ শীলবান্‌ ও কল্যাণধর্্া তাহাকে সেব। ভজনা ও পর্যযপাঁসনা করা উচিত। 


ই ব্াক্তির ৎকশ্মসমূহ প্রশংসিত হয় ও উহার পুণাময় কীত্তিশব্দ সর্বত্র প্রচার 


লাভ করে। 

হেভিঙ্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। সেই তিন 
শ্রেণী কি? গৃখভাণী, পু্পভাণী ও মধুভাণী। * | 

হে ভিক্ষুগণ গৃখভাণী পুরুষ কাঁহাকে বলে? যে পুরুষ মতাস্থলে, পরিষদে, জ্ঞাতি- 
মধ্যে, জনতা সমীপে, রাঁজকুলে অথব। আনীত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় “হে পুরুষ তৃমি 


. বাছা জান তাভা বল,” এবং সে বদি না জানিয়াও বলে “আমি জানি,” না দেখিয়াও 


বকে “আমি দেখিয়াছি,” স্বার্থহেতুই হউক, পরার্থহেতুই হউক অথবা কিফিৎ 
আমিষের লোভেই হউক দে যদি জ্ঞানপূর্বক মিথ্য। কথ! বলে তাহ! হইলে তাহাকে 
গুখভাণী বলে। ূ 

হে ভিক্ষুগন পুষ্পভাণী পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ সতাস্থলে, পরিষদে, 
জ্ঞাতিমখ্যে, জনতাদমীপে - অথব! রাজকুলে আনীত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় “হে পুরুষ 


তৃমি যাহা জান তাহ। বল,” এবং সে -বদি অজ্ঞাত,বিষয়স্বন্ধ বলে “আমি 


জানিনা” জ্ঞাত" বিষয় বলে “আমি জানি,” অনৃষ্ট,বিষয়ে বলে “আমি দেখি নাই,” 


ভা, শ্রারণ, ১৩০৯] অঙ্গৃত্তর-নিকায়। ৪০৩ 


ও দৃষ্ট বিষয় বলে “ আমি দেখিয়াছি ;” স্বার্থহেতুই হউক পরার্থহেতুই হউক, অথবা 
কিঞিৎ আমিষের লোভেই হউক, জানিয়। মিথ্যা কথা বলেন! তাহাকে পুষ্পভাণী 
পুরুষ বলে। 

হে ভিক্ষুগণ মধুভাঁণী পুরুষ কাঁহাকে বলে? হে ভিক্ষুগণ ! যে পুরুষ কর্কশ কথ! 
পরিহার করিয়া কর্ণ স্থথকর, প্রেমপূর্ণ, হৃদ্য, কমনীয় ও বহুজনের তৃপ্ডিদায়ক বাচ্য 
বলে ভাঙ্াকে মধুভাণী পুরুষ বলা যায়। 
হে ভিক্ষুগণ ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে সেই তিন শ্রেণী 
কি? অন্ধ, একচক্ষুঃ ও দিচক্ষুঃ। 

হে ভিক্ষুগণ অন্ধ কাহাকে বলে? যে পুরুষের সেরূপ চক্ষু নাই বদ্দ্বারা অপ্রাপ্ত 
ভোগ্াবন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে অথব৷ প্রাপ্ত ছেগ্াবস্ত বন্গল করিতে পারে, এবং যাহার 
সাহাযো কুশল ও অকুশল, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, উৎকুষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুরু ও কৃষ্ণ 
বিষয় বিভাগ পূর্ববক উহাদের স্বরূপ জানিতে পারে, তাহাকে অন্ধ বজে। 

হে ভিক্ষুগণ একচক্ষুঃ পুরুষ কাঁহাকে বলে? যে পুরুষের দেরূপ চু আছে 

: খবদৃন্বার৷ অপ্রাপ্ত ভোগাবস্ত প্রাপ্ত হইতে পাঁরে অথবা প্রাপ্ত ভোগ্যবস্ত বহুল 

করিতে পারে, কিন্তু যে চক্ষুর সাহায্যে কুশল ও অকুশল, প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়, 
উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুরু ও কৃষ্ণ বিবয় বিভাগ কর! যায় তাহা নাই, তাহাকে একচক্ষুঃ 
পুরুথ বল। যায়। 

হে.ভিক্ষুগণ ছিচক্ষুঃ পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষের সেরূপ চক্ষু আছে যদ্দ্বার! 
অপ্রাপ্ত ভোগ্যবন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে অথব। প্রাপ্ত ভোগ্যবস্ত বল করিতে পারে, 
এবং সেরাপ চক্ষুঃ ও আছে যাহার সাহধে; কুশল ও অকুশল, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, শুরু ও 
কৃষ্ণ বিষয় বিভাগ করতে পারে, তাহাকে দ্বিচক্ষুঃ পুরুষ বলা যায়। 

হেভিক্ষুগণ! সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে। সেই তিন 
শ্রেণী কি.? অবকুজ প্রজ্ঞ, উৎসঙ্গপ্রজ্ঞ ও পৃথুপ্রজ্ঞ। 

হে ভিক্ষুগণ অববুস্তপ্রজ্ঞ পুরুষ কাঁহাকে বলে? ষে পুরুষ ভিন্ুগণের নি 
ধর্ম অবণ করিবার নিমিত্ত উদ্যানে গমন করে? ভিক্ষুগণ তাহাকে 
মধানকল্যাগ ও পর্য/বসান-কল্যাণ ধর্মের উপৃদেশ দেন, স্বাস্থ্যকর, / 
পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ বিষয় তাহার নিকট প্রকাশ করেন; দে আস 


নি ক: পারত ৬৮৭: : টিরুডামরগা ব্রাশ সরি হার ২ বত সোনা লিল: ॥ 
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সময়েও তাহাতে মনোনিবেশ করে না, গৃহে গমন করিয়াও তদ্বিষর ভাবে ন|; 
তাহাকে অবকুজধ প্রজ্ঞ পুরুষ বলা যার। যেমন কোন কুস্তকে অধোমুখ করিক্পা 
জলমধ্যে প্রবেশ কর।ইলে উহ।তে জল প্রবেশ করে না, কুস্তের উপরিভাগ জলে 
অভিবিজ্ত হয় কিন্তু অতন্তরে এক বিন্দু জলও স্থান লা করে না। সেইরূপ তিক্ষু- 
_ গণের পরিশুদ্ধ উপদেশ সমূহ উক্ত ব/ক্তির মনে কোন সংস্কারই উৎপাদন করে. মা। 
উক্ত পুরুষকে অবকুক্ত প্রজ্ত বল! যায় । 
ছে তিগ্মুগণ | উৎমঙ্প্রজ্ঞ পুরুষ কাহাকে বলে ? যে পুরুষ তিক্ষুগণের নিকট ধর্দ 
শ্রবণ করিবার নিত উদ্ঠানে গমন করে; তিক্ষগণ তাহাকে আদি-কল্যাপ, মধ্য- 
কল্যাণ, পর্যবসান-কল্্যাণ ও পরিশুদ্ধ ধন্দের উপদেশ দেন; সে আসনে বসিয়া তাহাদের 
কথার আদি মধ্য ও অন্ত সকল দিকেই মন দেয়) কিন্ত আদন হইতে উঠিয়া 
যাইবার সময়ে তদ্বিষয় ভাবে ন1; তাহাকে উৎসঙ্গ প্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। যেমন 
ফোন লোক গাসনে বমিয়। উংসঙ্গে (কোড়ে) নানা খাদ্য, তিল, তওুল, মোদক, 
বদর প্রভৃতি রাখে। কিন্তু আসন হইতে উবার সমর বিস্বৃতি হইলে তাহার 
৭ উত্মঙ্গ হইতে সমস্তই পড়ি! ছড়ায় যার, সেইরূপ এই ব্যক্তি আসনে বসিয়া 
যাহা শ্রবণ করে . আসন হইতে উঠিয়া যাইবার সময় সে সমস্ত বিস্থৃত হয়। এইরূপ 
পুরুষকে উৎস প্রজ্ঞ বল! যায়। 
হে ভিক্ষুগণ ! পৃথুপ্রজ্ঞ পুরুষ কাহাকে বলে? যে পুরুষ ভিক্ষুগণের নিকট ধর্্ 
অবণ করিবার নিমিত্ব উদ্যানে গমন করে; ভিক্ষুগগপ তাহাকে অ।দি-কল্যাপ, মধ্য- 
কল্যাণ ও পর্যাবসান-কল্যাণ ধর্দের উপদেশ দেন ; সে আসনে বসিয়া তাহাদের কথার 
আদি, মধ্য ও অন্ত সকল দিকেই মন দের, আদন হইতে উঠিয়। যাইবার সময়েও 
উহাতে মনোনিবেশ করে এবং গৃহে গমন করিয়াও তদ্দিযর ভাবে; তাহাকে 
পৃথুপ্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। যেমন কোন কুস্ত উদ্দমুখ কারয়া জলমধ্যে প্রবেশ 
- করাইলে উহার অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করে, কুস্ত জল হইতে উঠাইবার সময়ে ও 
স্ত্যস্তরের জল বহিনিগত হয় না, নেইজপ ধ ব্যক্তি ভিক্ষুগণের উপদেশ সমূহ 
স্গ পূর্বক শ্রবণ করে, উঠিয়া যাইবার সময়েও উ সকল উপদেশ তাহার 
করিত হয় না। রগ পুরুষকে পৃথুপ্রজ্ঞ বলা যায়। 


- শ্রীসতীশচন্দর বিদ্যাভূষ্ণ। 


৯৬ 
৯. আমরা ও তোমরা । 
গ.. 5 
তো ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা এবং 
| আমরা আমরা । তা! যদি না হত তাহলে ইউরোপ ও 
এসিয়া এ দুই, ছুই হত না এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকৃত 
না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে হয় শুধু আমরা হতুম না হয় শুধু 
(তোমরা হতে। ২ 
আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম । আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। 
আমাদের জন্ম আগে, তোমাদের মরণ পরে। আমাদের দেশ মানব 
সভ্যতার স্থৃতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমর! 
উষা, তোমরা গ্োধুলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের 
অন্ধকারের ভিতর বিলয়। 
৩ 
আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদী । আমাদের বসন সাদা, . 
তোমাদের বন কালো। তৌমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ 
খুলে রাখি। আমরা থাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি । আমাদের 
আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের 
চোথে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়, নীল আমাদের শৃন্যে, সোন! 
আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণতেদ। ' 
ভুলে যেন না যাই যে তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে 
কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, , 
না হলে তোমাদের জাত থাকে না। 
. ৪ 
পু তোমরা দৈর্্য আমরা, প্রন্থ। আমরা নিশ্চল তোমরা চঞ্চল! 
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আমরা ওজনে ভারি তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত. কর্বার 
তোমাদের মতে একমাত্র উপাক্ গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র 
উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের এূরুষের হাতে ইস্পাৎ, আমাদের 
মেয়েদের হাতে লোহা । আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের 
বুদ্ধি স্ম--এত হুম, যে আছে কি না বোঝা কঠিন। তোমাদের বুদ্ধি 
মোটা, এত মোটা যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের 
"কাছে বা সত্য তোমাদের কাছে তা কল্পনা, আর তোমাদের কাছে যা 
সত্য আমাদের কাছে তা স্বপ্র। 
টম ৫ 
.  তোমর! প্রবল, আমর ছুর্ধল। তোমরা স্বাধীনতা, আমর অধীনতা। 
তোমরা শাসন করো, আমরা শান্তি পাই। তোমরা মার, আমরা মরি । 
আমরা অন্ন দেই, তোমরা খাও, তোমরা গালি দেও, আমরা! খাই। 
তোমরা আমাদের ঘ্বণা করো, আমরা তোমাদের ভক্তি করি। আমর! 
তোমাদের বাড়ী গেলে তোমরা বিরক্ত হও, তোমরা আমাদের বাড়ী এলে 
আমরা ককতার্থ হই। তোমরা মা বাপ, আমর! শুধু ছেলে আর মেয়ে। 
তোমরা আমাদের হুহাতে লোটো, আমর! তোমাদের ছুপায়ে লুটি। তোমা- 
দের বিশেষত্ব ভণ্ডামি ও বণ্ডামি, আমাদের বিশেষত্ব বকামি ও ন্যাকামি । 
ঙ 
তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমর! ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের 
সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জম । তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, 
আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ । তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। 
তোমাদের স্থখ ছটফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে । স্থথ তোমাদের 
19691, ছুঃখ আমাদের £€৪]| তোমরা! চাও ছুনিয়াকে জয় কর্বার বল, 


টি বরন সর বকা? মান 


ভা, শ্রাবণ, ১৩৭৯] আমরা ও তোমরা । ৪০৭ 


প্র 

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো 
হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না_-ছেলেবেলাও আমর! বুড়োমিতে 
পরিপূর্ণ । আমরা বিয়ে করি যৌবন না আস্তে, তোমরা বিয়ে করো! 
যৌবন গত হলে। আমরা কীচায় ভাজি, জাগ দিয়ে পাকাই। তোমরা! 
শুকিয়ে ঝরে পড়লে তবে মাটি হতে কুড়িয়ে ঘরে তোলো। তোমরা 
যখন সবে গৃহ প্রবেশ করে। তখন আমর! বনে যাই। 

৮ 

তোমাদের আগে ভালবাসা পরে বিবাহ, আমাদের আগে বিবাহ 
পরে ভালবাসা । আমাদের বিবাহ “হয়” তোমরা বিবাহ “করো ।” 
আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু “ভূ” তোমাদের ভাষায় “কৃ” আমাদের 
বিয়ে হয় বলে থাকে, তোমরা বিয়ে করো বলে তাঙ্ষো। তোমাদের 
' স্ত্রীদের জীবন যায় স্বামীর সঙ্গে বিরোধে, আমাদের স্ত্রীদের স্বামীর গৃহে 
অবরোধে । তোমাদের রমণীদের বূপের দাম আছে, আমাদের রমণীদের 
গুণের মৃত্য নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশান্তে, 
আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অবঙ্কারশান্ত্ে । 

৯ 

অর্থাৎ এক কথায় তোমরা যা চাও আমরা তা চাইনে, আমরা যা 
চাই তোমরা তা চাও না, তোমরা যা পাও আমরা তা পাইনে, 
আমর যা. পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও 
অনেক। আমরা একের বদলে পাই শৃষ্ট, তোমরা অনেকের বদলে পাও 
একের পিঠে অনেক শৃন্ভ । তোমাদের দার্শনিক চাক যুক্তি, আমাদের 
ঘার্শনিক চায় মুক্তি। তোমর! চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। 
তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাইরে, আমাদের পুরুষদের মরণ 
বাড়ীর ভিতর। আমাদের গান, আমাদের কবিতা তোমাদের মতে 


৪5৮ ভারতা । -* [ ভাঃ শ্রাবণ, ১৩৯৯ 


শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের কবিতা আমাদের মতে শুধু 
প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেম্ত সব জেনে কিছু না জানা, 
আমাদের জ্ঞানের উদ্দেস্ত কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের 
পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক । কাষেই পরলোক তোমাদের 
গম্য, ইহলোন্ট আমাদের ত্যজ্য। তোমাদের ধন্মমতে আত্মা অনাদি 
নয় কিন্ত অনস্ত, আমাদের ধর্শমতে আত্মা অনাদি কিন্ত অনস্ত নয়, 
তার শেষ নির্ববাণ। পুর্বেই বলেছি প্রাচী ও প্রতীচী পৃথকৃ। তোমাদের 
180009৪ বেশি আমাদের 10221600০ বেশি । তোমরা চাও আমরা 
জাগি, আমরা চাই তোমরা ঘুমাও । আমরাও ভাল তোমরাও ভাল, 
শুধু তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ। 
স্থতরাং অতীতের .আমর! ও বর্তমানের তোমরা এই ছয়ে মিলে যে 
ভবিষ্যতের ভারা হবে তাও অসম্ভব । 

বীরবল। 


"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, অয়ি বতসগণ,” 
কলালপ্ন্রী রুদ্ধক্ঠে বলিল। সেদিন ২ 
পকুত্রিম ভূষণে মোর নাছি প্রয়েজন 
আমি যে ছিলাম তাল আন্তরণহীন | 
“যারা বসি প্রকৃতির গুপ্তনিকেতনে 
ছিল মোর সেবাব্রত, গৌরবে বহিয়া 
অনুদিন বিলদলে, কুহু মচন্দনে 
পুজিয়াছে আত্মহারা ধুলায় লুটিক্! ; 
“ভাহাদের গন্ধমালা, দু্ববা, পুষ্পা পালি, 
ভকতি-বাঁসিত শত পুজাউপচার ) 
কণ্ঠে কঠে সমীরিত সাম-স্তবগান 

বহু যুগ যুগান্তের কাঙ্খিত আমার । 


পকিস্তু বৎস, তোমাদের হিরণ্যচল্পক, 
মণিমালা, রত্রদীপ-কীরিট-কেয়ুর, 
"নহে, নহে, নহে মোর যৌগা উপচার,__ 
মে ধে কুবেরের প্রাপ্য, অথব। বধূর । 
পতোমরা ভুলিয়া গেছ, কৃন্থম চয়ন, 

মুক্ত উপবন মাঝে প্রকৃতিলক্ষ্রীর ; 
পু্পন্রমে ফেণরাজি যত্কে আহরিয়া 
কলোলে ঘিরেছ, তাই, আমার মন্দির । 
ণতোমাদের করতাল কাংস্যঘণ্টারবে 
দিবানিশি মুখরিত বহু দেবালয়; 

দেত নহে আরতির নিক্কাম উচ্ছাস” 
দে ফে আত্ম-ঘোবণার ছন্প অভিনয় ! 


৪১০ 


ভারতী। . [ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


পত্রিভূবন-মূলবাহী অস্থৃত-উৎসের 
সনাতন ঢেউগুলি শত ভঙ্গিমায়”_ 
উছলি উঠে না কেন করবমূক্তি লয়ে, 
বৎসগণ, তোম[দের ছন্দে ও ভাষায়! 
“হেমসথত্রে কুশমুঠি বাধিয়। কি ফল ! 
দু'দিনের বর্ববাঁতে যা'বে ত1 পচিয়া ; 
শত অলম্কারভারে সাজাতেছ যারে, 
সে'ত বভদিন আগে গিয়াছে মরিয়া। 


“আমার ভোগের জন্য তোমর। সকলে 
নিশিদিন আহরিছ সামগ্রী-সম্তার ; 

সে যে পুতি পযু্/বত যুগ যুগান্তের_ 
এই কদাহার হ'তে. শ্রেয় অনাহার। 
“থে দুঃখে নিশিদিন এখনও যাহার! 
সব্ধন্মহাদয়ে মোরে করেছে বরণ; 
তোমাদের কলরোলে যদিও পীড়িত 
এখনও ছাড়েনি তার! আমার সাধন । 
“শুদ্ধ অমুতের নদী জীবনের মুলে 
চিরদিন বছিতেছে নবীন নির্শাল ; 
অবগহি নিরজনে কর অভিষেক ; 
ভেক ছাড়ি প্রাণকোষে লও ভক্তি বল।” 


স্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত। 


সুন্দরী । ্্ঘ 


নবম পরিচ্ছেদ | 


ধুরা, কন্যারা, চতুদ্দিক হইতে, কেছ রান্না ফেলিয়া, 
ব্াখিয়া, কেহ বাটন! ছাড়িয়া, কেহ বা স্তন্তপানঞ্ত 

ভূমিতে নামাইয়া, ছুটিক্লা আসিল. “কি করে পড়ে গেলে ?, 
কোন্‌ থানটায় লেগেছে ?” -প্বেশী লাগেনি তি?” ইত্যাক। 
মুগবৎ বধিত হইতে লাগিল। গৃহিণী কাহারও কোনও প্রশ্নে কণ% 
মাত্র ন করিয়া, বড়বধূর পানে চাহিয়া বলিলেন__-“বড়বউমা, রান্নাঘরে 
শিকল দিয়ে আসনি বোধ হয়? বেরালে লব খেয়ে ফেল্লে।” বড়বধু 
তাহাকে আশ্বাম দিয় বলিলেন ঘে কোনও চিন্তা নাই, তিনি শিকল 
উত্তমরূপে বন্ধ করিয়। আলিরাছেন। 

মেজবধূ তখন শ্বশ্রর হস্তধারণ করিয়া ভূমি হইতে তীহাকে 
উঠাইলেন। তীহার বস্ত্র কর্দমান্ত। স্থানে স্থানে ছিড়িয়া গিয়াছে । 
কাপড় ছাড়াইবার জন্ত মেজবউ তাঁহাকে শয়নঘরে লইয়া যাইতে 
লাগিলেন। গৃহিণী এক একবার বেদনাব্যপ্রক উহু উহু শর্ব করিতে 
করিতে মেজবধুর স্কদ্ধে. হাত রাখিপ্না খোড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে 
লাগিলেন। বারান্দায় উঠিয়া বলিছ্টেন--“একবারে চান করে ফেলি। 
একটু তেল নিয়ে আয় কেউ 1” 
_.. শুনিবামাত্র একজন ছুটির গিয়া, একটা বাটা করিয়! খানি কট! সরি- 
যার তৈল গরম করিয়া আনিল। মেজবউ দেই তৈল শবঞ্দেবীর গাত্রে 
বিশেষতঃ বেদনাস্থানে উত্তমরূপ মালিস করিয়া দিতে লাগিলেন । বধূ 
বলিলেন, “মা আর ঘাটে গিক্ে কাজ নেই, বাড়ীতেই তোলাজলে স্নান 
করে ফেল।” কিন্ত গৃহিণী সম্মত হইলেন না। তখন মেজবউ তীহাকে 
হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া খিড়কীর পুক্ষরিণীতে স্নান করাইয়া আনিলেন। 


ভারতী । [ভাঃ ভীদ্র, ৯৩০৯ . 


বরচ্ছন্ন হইয়। হরিনামের মালা হাতে করিয়া গৃহিণী যখন 
-ত খোড়াইতে দালানে আদিলেন, সীতান।থ তখন আহার 
ন্‌। 
,খ বলিলেন__“মা নিজের দোষে কষ্ট পাও কেন ? বউরা 
সবাই রয়েছে, কেউ ছেলেমান্ুৰ নয়, ওরা করছে কর্মাছে, কেন 
)আঁকু পাকু কর বল দিখিনি ? ব্যথা রয়েছে এখনও ? এক 
,র, খাওয়া দাওয়া হলে, রোদ,রে শুয়ে খানিকটে তার্পিণ তেলে 
রে মিশিকে, বেশ করে গরম করে, মালিন করাও দিখিন! তা 
হলে আর ব্যথাট। বেশী, হতে পাবে না 1” 
. গৃহিণী বলিলেন তাহাতে কোনও আবগ্তক নাই। আপনিই 
ভাল হইয়া যাইবে। 
এই বলিয়া পুত্রকে পুজার ঘরে যাত্রা করাইতে লইয়া গেলোন। 
কক্ষটির মৃধ্যস্থলে একথানি কুশানন বিছান আছে। তাহার সম্মুখে 
আলেপনচিত্রের উপর একটি জলপূর্ণ পিত্তলের ঘটা বসান। একটি 
ভগ্ন আত্ত্-শাখ। জলে ডুবান রহিয্লাছে। সীতানাথ গিরা আপনের 
উপর উপবেশন করিলেন। ঘটকে প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ 
ভাষায় দেকতাকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে, তাহা মা 1শখাইয়া 
দিলেন। সম্মুখে কুলুঙ্গিতে সিংহাসনে নারায়ণ-শিলা। ঘট প্রণাম 
শে হইলে, জননী নারায়ণকে দেখাইয়া বলিলেন--“জয় বাবা সত্য- 
নারাম্বণ, মধুদন,_-বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম কর” সীতানাথ 
তাহাই করিলেন। দেওয়ালে একথাঁনি কাঁলীঘাটের পট পেরেক দিয়া 
আটা. ছিল। সেখানিকে দেখাইয়া গৃহিনী বলিলেন_“জয় মা 
কালীবাটের কালী_-করালবদনী মনস্কামন। পূর্ণ কোরো মা। গুকে 
প্রণাম কর ।” সীতানাথ তাহাই করিলেন। 
ছুয়ারের উপর একখানি ফ্রেমে বাঁধানো আট্টুডিও কর্তৃক অষ্কিত 
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দশভুজার ছবি টাঙ্সানো ছিল। সেখানির প্রতি পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া জননী ব্লিলেন-_“জয় মা জগজ্জননী আদ্যাশক্তি ভগৰতী 
ভুক্কের প্রতি মুখ তুলে চে মামাকে প্রণাম কর ।__মার ডানদিকে 
মা সরস্বতী রয়েছেন,--ওুঁকে প্রণাম কর-জয় মা, দোহাই মা, কণ্ঠে 
অধিষ্ঠান.হোয়ো ম! বাগদেকী।-__সিদ্ধিদীতা গণেশকে প্রণাম কর1-- 
বাব! সর্বপিদ্ধিদাতা গজানন লহ্োদর,__যেন কার্ধ্যসিদ্ধি হয় বাবা, 
দেবতাকুলকে প্রণাম করা শেষ হইলে, সীতানাথ অবশেষে জননীকে 
প্রণাম করিলেন। জননী আশীর্বাদ করিলেন, “রণে জয়ী হয়ে এস।» 
পূর্বে আমরা যখন বীরজাঁতি ছিলাম, তখন "যে প্রকার আশীর্বচন 
প্রচলিত ছিল, এখনও তাহা চলিয়া আসিতেছে । রণঞজয়ের অর্থের 
কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটিয়াছে মাত্র। এখন রণজয় অর্থে অধিকাংশ 
সময়েই সাহেবের চাকরি লাঁভ বা মোকর্দমায় জিতিয়া আসা অথবা 
ইউনিভাগিটির পরীক্ষায় পাস করা । রর 
সীতা! রায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র গৃহিণী হার ললাটে দধি ও 
হরিদ্রার তিলক পরাইর়া৷ দিলেন। একটি বিষপত্র দিয়া বলিলেন-__ 
“এটি বেশ করে শুঁকে, কাণে গুঁজে রাখ।” কিঞ্চিৎ সিদ্ধি অঞ্চল 
হুইতে খুলিয়। দিয়া বলিলেন__“এইটুকু চিবিয়ে খেয়ে ফেল।” 
অতঃপর সীতানাথ বাহিরে আদিলেন। পাঁলকীর বেহারাগণের 
আহার তখনও শেষ হয় নাই দেখিয়া সীতানাথ আর এক্বার তামাক 
আদেশ করিলেন। তামাক খাইতে খাইতে বেছারাগণ প্রস্তত হইল, 
সীতা বায় পালকীতে উঠিয়া. শয়ন করিলেন। গৃহিণী ছুয়ার অবধি 
আপিয়া বলিতে লাগিলেন-_কছুর্থী ছুর্ণা ভুর্গী। সিদ্ধিদাত। গণেশ-- 
সিদ্ধিদাতা গণেশ 1৮ বেহারাগণ পালকী উঠাইর লইয়া প্রচগিতরূপ 
অদ্ভুত শক করিতে করিতে বাহির হইয়া,গেল। 
'সুধ্যান্তের কিঞ্িক শররেই দীতানাথ রায়ের পালকী কুরধ্যপুর গ্রামে 
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প্রবেশ করিল।  গ্রামাবধূগণ তখন কুস্তকক্ষে গা ধুইতে পথে বাহির 
হইয়াছে । তাহারা ঘোমটার ভিতর হইতে সুকৌশলে সীতানাথের 
ক্কফ্চমূত্তি পর্যাবেক্ষণ করিয়া লইল। 

গ্রামধানি ক্ষুদ্র | হা “কুরধ্যপুর থালের” উপর অবস্থিত। ক্্যপুর 
» প্রাচীনকাল হইতে ধান্য-ব্যবসায়ের জন্ত বিখ্যত। জমিদার হারহর 
চট্টোপাধ্যায়ের বাপভবন গ্রামের প্রান্তে, খালের, অনতিদুরে। সীতা 
বায়ের আগমনপংবাদ পত্রদ্ধারায পুর্ববাহেই হরিহরবাবু অবগত ছিলেন । 
তাহার একজন উচ্চ কর্মচ'রী বাটীর বাহিরে আসিয়া সীতানাথকে 
অভ্যর্থনা করিল। সীতানাথের জন্য নির্দিষ্ট বাসভবনে তাহাকে 
আনিয়া খানসামা ডাকিয়া, হস্তপদাঁদি ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়। 
দিয়া, বাবুকে সংবাদ দিতে গেল। 

কিছুক্ষণ পরেই মোটা সোটা, নাছুসন্থভুদ, মোলায়েম চেহারা 
হরিহরবাবু আসিয়া উপস্থিত। “আরে রায়জি রায়জি ভালত হে? 
বাড়ীর সব মঙ্গল? কতক্ষণ পৌছলে বল ?” 

সীতানাথ সহান্ত মুখে তীহার প্রশ্নবন্দীর উত্তর দিয়া হরিহরবাবুর 
কায়িক মানপিক ও পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞ/সা করিতে 
লাগিলেন । ক্রমে একজন ভৃত্য জাঁসিয়া জলধোগ প্রস্তত থাকার 

ংবাদ দিল। হরিহরবাবু সীতানাথকে লইয়া বৈঠকথানামহলে 

প্রবেশ করিলেন। দুইজনে একত্র উপবেশন করিয়া জলযোগ সম্পন্ন 
হইল। 

সীতারায় পথশ্রমে কাঁতর ছিলেন, এই কারণে হরিহর বাবু 
আদেশ করিলেন, সান্ধাভোজন সত্বর যাহাতে গুস্তত হয়। আহারাদির 
পর হরিহরবাবু বলিলেন__পরদিন প্রভাতে আসল কথাবার্তী হইবে। 
সীতাবাথ স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া, শধ্যাপ্ লম্বমান হইলেন, একজন 
“খানসাম! তাহার গা টিপিতে লাগিল । শত 
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দশম পরিচ্ছেদ । 

প্রভাতে উঠিয়া সীতানাথ হর্হ্রবাবুর নিকট উপস্থিত হইতেই 
দেখিলেন তাঁর মেজাজ অপ্রসন্ন। হাতে একখানি অমৃতবাজার পত্রিকা, 
নিকটে চায়ের পেয়াল|। হরিহরবাবু সংবাদপত্রের একটা স্থানে 
দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন__“মাথ। আর মু 1” 

সীতানাথ কুতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ব্যাপার কি ?” 

হরিহরবাবু কাগজটা টেবিলে ফেলিয়া, একটা স্থানে সন্োরে 
আঘাত করিয়া বলিলেন_-“সকালে উন্ঠ এই একজনকার চিঠিটা 
পড়ে, মেজাজ ভারি বিগড়ে গেছে। টু 

“কেন কি হয়েছে ? 

হরিহরবাবু কাগজট। উঠাইয়। লইয়া! মনে মনে অন্থবাদ করিতে 
করিতে, বলিতে লাগিলেন__“একজন হিন্দু ভদ্রলোক একখানি 
সেকেও-ক্লাসের টিকিট নিয়ে, কোন্নগর থেকে আসানসোল যাচ্ছিলেন । 
গাড়ীতে একট। ফিরিঙ্ষি ছিল। বাবুটির হঠাৎ ভারি তামাক খাবার . 
ইচ্ছে হয়, তাই ব্যাগ থেকে একটি রূপোবাধানো হু'কো বের করে, 
এক ছিলিম তামাক সেজে, থাচ্ছিলেন। এই দেখে ফিরিক্রিটা তাঁকে 
তামাক খেতে বারণ করে, তাতে তিনি কর্ণপাত করেন না। তাতে 
ফিরিঙ্গিট! রেগে মেগে, বাবুটিকে গালমন্দ দিয়ে, হাত থেকে হাঁকো 
কেড়ে, টান মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছে। পরের ষ্টেশনে পুলিশের 
কাছে বাবুটি নালিশ করতে গিয়েছিলেন, পুলিশ নালিশ নেয়নি, 
তাই বাবুটি খবরের কাগজে চিঠি লিখে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চেষ্টা করেছেন 1” 

শুনিয়া সীতানাথ রুষ্টভাবে বলিলেন-_“তা ঠিকই হয়েছে। তই 
বাধু বাঙ্গালীর ছেলে, তোর সেকনকেললাসে বাবার দরকার কি £ কেন, 
খার্ডক্লাস নেই? ইন্টারমিডিয়েড নেই? আর লেকেন-কাটস "লি 
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গেলি, যখন দেখলি একজন সায়েব রয়েছে তাতে, তখন সে গাড়ীতে 
চড়বার দরকার কি? অন্য গাড়াতে যায়গ! ছিল না। ?” 

হরিহরবাবু একথা শুনিয়া ভ্রকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন__“তুমি 
কি বল ঠাকুর! এই রকম মন্তব্য করে করেই ত তোমর! দেশের 
সর্ধনাশট! করেছ” 

“কেন, তা হলে আপনার মতে বাবুটির কি করা উচিত ছিল?” 

“আমার মতে কি করা উচিত ছিল? উচিত ছিল সে ফিরিঙ্গি 
বেটার কাণট। ধরে, ঠাস্‌ ঠস্‌ করে ঘা কতক ধরিয়ে দেওর়া। তারপর, 
তাঁর সিগারেটের বাঝ্সটা, কিআর কিছু নিয়ে, জানাল! গলিয়ে বাইরে 
ফেলে দেওয়া । তার পর গন্তীর হয়ে বসে থাকা । পুলিশে নালিশ 
নাকরা। খবরের কাগজে কীছুনি না গাওয়া ।” 

সীতানাথ বলিলেন--“তা বাঙ্গালী কখনও ইংরাজের জোরে পারে ? 
সায়েব বুঝি অমনি তাকে ছেড়ে কথা কইত? গায়ে জোর নেই, 
কাষেই চুপ করে থাকতে হয়।” 

হরিহরবাবু উত্তেজিত হইয়। বলিলেন_-“ঢের এমন বাঙ্গালী আছে, 
যাদের গায়ে সাধারণ ইংরেজের চেয়ে বেশী জোর তারাও যখন ও 
অবস্থায় পড়ে, তখন কি ল্যাজ গুটিয়ে পালায় না? আর যারা আছে, 
যারা সাধারণ ইংরেজের চেয়ে ছুব্বল, তাদের গায়ে এমন জোরটুকু 
যথেষ্ট আছে ঘাতে অন্ততঃ ইংরেজকে গোটাকতক ঘুঁসি বসিয়ে দিতে 
পারে। গোটাকতক থুঁদি মারতে কতটুকু জোরের প্রয়োজন? 
সে যদি পাঁচটা ঘুসি মারে, আমি ত তাকে ছটোও যারতে পারব। 
দুর্বলতার দোহাই: দিওনা। যা বল আছে, প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট 
আছে। . সেই টুকুর তাঁরা সদ্ধ্ববহার করে ন। কেন ?৮ 

সীন্তানাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন-__“সদ্যবহার করে না কেন) 
তার অনেক কারণ। একটা কারণ বাঙ্গালী- গরীব, মারামারি 
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করে ফৌজদারী বাধিয়ে বসবে, তার কি অর্থবল আছে, থে উকীল 
মোক্তার দিয়ে লড়াই করবে ?”” ্ 

“ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করলে ফৌজদারীই বে বাধবে তার 
মানে নেই । যদি প্র রকম গাড়ীর কামরায় বা অন্য কোথাও, যেখানে 
পুলিসের কড়া পাহারা নেই, -সেখানে যদি মারামারি হয়, তাহলে 
আদালতে আসার কোনই আশঙ্কা নেই। মারামারি ক'রে 
ইংরেজ যদ্দি মার খায়, তাহলে সে আর পুলিশে নালিশ করবে না 
এটা নিশ্চিত একবারে । মার থেয়ে বা অপমানিত হয়ে কবুল করা 
তাদের কুঠীতেই লেখেনি। দি সে নিজে জয়ী হয়, তাহলে তার 
আর পুলিশে যাওরার কোনও আবশ্তক থাকে না। তবে যদি প্রকাশ্ঠ 
স্থানে,__যেমন কলকাতার রাস্তায় বা ট্রামগাড়িতে মারামারি হয়, তবে 
ফৌজদারীর আশঙ্কা আছে বটে। তা, আছে আছেই, না হয় 
জেলেই যাবে হে। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? এইত রাসিষাতে 
হাঙ্গাম বাধছে, লোকগুলোকে ধরে ধরে সাইবিরিয়ায় বনবাস দিয়ে 
পাঠাচ্ছে। তবু কি তারা ক্ষান্ত হচ্চে? সাইবিরিয়ার তুলনায় আমাদের 
এ সব জেল ত বিশেষ আরামের জায়গা হে!” 

দীতানাথ মুচকিগা হাদিয়া বলিলেন_-্যা শ্বশুরবাড়ী। শ্বপুর- 
বাড়ী থেকে ফিরে গেলে সমাজে তখন মুখ দেখাবে কি করে? সবাই 
বলবে-_এটা অতি হতভাগা, জেল খেটে এসেছে।”” 

হরিহর বাবু পূর্কবৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন_-“ভারি ছুর্ভাগ্যের 
বিষয়। আমাদের দেশের যেমন পাবিক, তেমনি পাবিক ওপিনিয়ন। 
এরকম লোক, যাঁর! নিজের আগ্মসম্মানের পরিচয় দিয়েছে, জেল 
থেকে বেরিয়ে এসে, সমাজে তাদের আরও বেশী সন্মান হওয়া উচিত । 
হার্বার্টস্পেন্সর, ছুখ করেছেন, ইংলগ্ডের. এখন এমনি অধোগতি হয়েছে, 
বিস্ারুদ্ধির সন্্ান সাধারণের কাছে এতই কম, গায়ের জোরের প্রতি 
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. ভক্তি এমনি বেশী যে, ইউনিভার্সিটির যে ছাত্র সর্ষোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে 
অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিলে, তার নাম সাধারণে জানেনা, তার 
ছবি কখনো কেউ দেখতে পায় না) আর সেই ইউনিতাসিটির বোটুরেসে 
যারা জুয়লাভ করেছে, তাঁদের নাম সুখে মুখে, তাদের ছবি ঘরে ঘরে 
টাঙ্গানো । ম্পেন্নারের এ লেখা পড়ে আমার মনে হল,_হায় হায় 

আমার্দের দেশের এ অধোগতি কবে হবে ?” 

নীতানাথ বিলেন_-পতা বলে গুপ্তামিটাই কি ভাল?” 

হরিহর বাবু বলিলেন-_-“এরকম অপমানিত হয়ে, সংবাদপত্রে চিঠি 
লেখার চেয়ে গুগ্ডামি শত সহজগ্ডণে ভাল । আর এই খবরের কাগজ 
গুলে এই সব অপমানের কথা প্রকাশ করে করে দেশের আরও 
সর্বনাশ করেছে ।” 

ণকেন, এতে ত আরও লোকের রক্ত গরম হয়ে ভাল ফল হবার 
কথী 4 

“ঠিক তার.উল্টো। দিনের পর দিন এরকম অপমান কাহিনী পড়ে 
পড়ে, (লোকের মন শিথিল হয়ে যায়। একটা দুর্গন্ধ গলিতে বাস 
করলে, প্রথম গ্রথম গন্ধটা কষ্টকর বোধ হয়। তারপর*এমনি অভ্যাস 
হয়ে আসে যে, আর জানতেও পারে না। কাগজওয়ালাদের উচিত, 
এরক্ম চিঠি প্রকাশ না কর! । যারা অপমানিত হয়ে সেই মুহূর্তে 
মান্ষের মত প্রতিশোধ নিয়েছে, তাদের কাহিনী সংগ্রহ করে যত পারে 
ছাঁপাঁক। তাদের ছবি বের করুক। তাদের জীবনচরিত বের করুক। 
পাঁচজনে তাদের সম্মানের চক্ষে দেখছে জানলে আরও দশজন তাদের 
সঙ্জানের চক্ষে দেখবে। ঘুরোপে বেন রয্যাল-হিউমেন-সোসাইটি 
আছে, যাঁরা নিজের বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে পরের প্রাণরক্ষা করেছে, 
বৎসর-বতস্র তাদের মেডেল দেওয়া হয়__দেইরকম আমাদের দেশে 
. এমন একটা সমাজ হয়, ঘার। আবশ্যকস্থলে দাহল্সের, বলের ও মনুষ্যত্বের 
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পরিচয় দিয়েছে, সব তুচ্ছ 'করে নিজের আত্মসন্মান বজায় রাখতে 
পেরেছে, তাদের মেডেল দেবার জন্যে, তাদের প্রাইজ দেবার জন্টে, 
তাদের সমবেত করে সমস্ত দেশের একদিনকারও সম্মান তাদের 
উপহার দেবার জগ্গে--তাহলে খুব কাজ হয়।” 

নীতানাথ বিজ্ঞের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন--গস্্যা হাতা 
বটেইত,__তা বটেইত। কিন্তু সমাজ না হয়-করলেন, বছরে কজন 
করে মেডেল পাবে মনে করেন ? সমস্ত বাঙগলাদেশ থেকে বছরে ছজন 
কি পাঁচজনের বেশী বেরুবে না।”? 

হরিহর বাবু বলিলেন-_-“বছরে যদি পাচজনও মানুষের মত মানুষ 
বেরোয় তা হলে ঢের কায হবে। তাদের দেখাদেখি অন্তলোকের 
উৎস'হ বাড়বে। ঘে কোনও একটা সমাজে সবাই যে ভীম্ম দ্রোণ 
হয় তানয়। জন কতক মাম্থষের মত লোক থাকলেই সমাজের 

বাকী লোকও তাদের পুণ্যে তরে বায়। প্রাণীকিজ্ঞানে পড়েছিলাম 
যত সাঁপ আছে, তার মধ্যে চৌদ্দ আন! রকম ব্ষিহীন। এ যে ছু আন! 
আন্দাজ সাপের মারাত্মক রকম বিষ আছে, সেইজন্যে সমস্ত সর্প 
. জাতিটাকে মানুষ বমের মত ভয় করে ।” 

সীতানাথ আর উত্তর না করিয়া, গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে 

লাগিলেন । হ্রিহর বাবু মৌন হইয়া রহিলেন। 
ক্রমশঃ । 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


আমণ্যফল সুত্র ।৯ 
অজাতশক্ত সংবাদ । 
ম্মধরাজকুমারগণের চিকিৎসক জীবকের রাজগৃহস্থ মনোহর 
আম্রবাটিকাক্স ভগবান বুদ্ধাদেব দ্বিশতপঞ্চাশতাধিক এক সহত্র 
ংখ্যক শিষ্য পরিবুত হইয়া! বাস করিতেছিলেন । 
একদা মগ্রধাধিপ মহারাজ অজাতসন্ত, (অজাতশক্র) স্বীয় রাজ- 
প্রাসাদশিগররে আরোহণ করিয়! মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে নৈশগগনের শোভা 
উপভোগ করিতেছিলেন, তখন শরতকালের প্রসন্ন অন্বরে পূর্ণচন্্র 
শীত স্থন্দর রশি বিতরণ করিতেছিল। বিষুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্ত দেখিতে 
দেখিতে রাজা অন'হৃত কাব্য-কথায় তাহার মনোভাব ব্যস্ত করিলেন_ 
পন্ধুগণ ! এই জ্যোতশা-পুলকিত বামিনী কি সুন্দর! কি প্রিয় 
দর্শন ! কি সান্ত্ন!দায়িনী! পরিপূর্ণ সৌন্দধ্যের কি মহৎ চিহ্ন! 
আজ এই গ্ল্যোতশনা-শীতল যামিনীতি এমন কোন সন্গযাসী বা ব্রাহ্মণ 
আছেন, বাহার নিকট গেলে হৃদয়ের জাল! জুড়াইতে পারি ?” 
এই প্রশ্ের উত্তরে একজন সচীব বলিলেন, “মহারাজ সর্বশান্তববিৎ 
মহাপণ্ডিত লোকপুজ্য প্রবীণ পুরণকস্সপ ( পূর্ণকাশ্তপ ) মুনির নিকট 
চলুন, তাহার উপদেশে 'অভীগ্মিত শাস্তিলাভ করিতে পারিবেন।” এই 
কথা শুনিয়া রাঁজ! নীরব হইয়া রহিলেন। 
তৎপর আর পাঁচজন সচীব পূর্োক্তভাবের এশংসাবাদ করিয়া 
মখ্থলিপুত্ত .গোসাল মেস্কলিপুত্র গোশীল), অজিত কেশ কম্বল, ককুদ- 





.* আমণাফল স্কত্রের ইহা একটি সংক্ষিপ্ত নিবরণী। মাসিক পত্রিকার উপযোগী 
করিবার জন্য অনেকাংশ, বিশেষ বুদ্ধদেবের. স্বীয় মডটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 
দেওয়া ইইয়াছে।: বাহার এ বিষয়টি বিস্ত তরূপে জানিতে চাহিবেন, ঠাহাদের মূল 
পাশ পাঠ করা কর্তব্া। - 
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কচ্চায়ন কেকুদকাত্যা়ন), সঞ্জয়বেলন্ঠ (সঞ্জয়বৈর।ট/, নিগঞ্ঠনাত পুত 
(নিশ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র। এই পঞ্চ পণ্ডিতের উল্লেখ করিলেন) কিন রাজা 
তাহাদের কথা শুনিয়া পূর্ব নীরব রহিলেন। 

এই সময়ে ভিষকপ্রবর জীবক মহারাজা অজাতশক্রর অনতিদুরে 
নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন, অজাতশক্র তাহার দিকে চাহিয়! বর্জিলেন, 
“ম্থহৃদ্শ্রে্ঠ জীবক, তুমি কিছু ঝলিলে না যে ?” 

জীবক বলিলেন, “সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধদেব আমাঁদের আঞ- 
স্তানে বাণ করিতেছেন, তিনি জ্ঞান এবং পবিত্রতার আধারম্বরূপ, 
তিনি মুমুক্ষুবৃন্দের একমাত্র পথংপ্রদর্শক, মহারাজ তাহার নিকউ চলুন, 
শাস্তি পাইবেন ।৮ 

“প্রিক্ন জীবক, ভূমি আমার হস্তিগুলি স্থসজ্ফিত করিতে বল।” 

তখন রাজাদেশে পাঁচশত হস্তিনী সুসজ্জিত হইল, সেই ৫৫০ 
হস্তিনীর উপর স্ুবেশপণ্রহিতা পাঁচ শত সুন্ররী আলোকবর্তিক 
ধারণ করিয়! নান। ভূষণশোভিত বিশালকায় দ্বিরদে সমারূঢ মহারাজ 
অজাতশক্রকে বেষ্টন করিয়া চলিল। রাজ! সেই রাত্রিকালে মহা- 
সমারোহের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবকের আত্বাটিকাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। 

বিশাল আমোগ্ঠানের নিকটবর্তী হইয়া রাজ। সহসা ভয়াঁভিভূত 
হইয়া পড়িলেন, আশঙ্কায় তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি 
ভীত ও উত্তেজিত কণ্ঠে জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন__“জীবক ! 
তুমি কি আমাকে. ছলনা করিয়৷ আনিয়া শক্রহস্তে সমর্পণ করিতেছ ? 
দ্বিশতপথ্চাশতাধিক এক সহস্র ব্যক্তি বে স্থানে সমবেত, সে স্থান এমন 
নীরব কিরূপে হইতে পারে ? একটি কাশী কিংবা ইাঁচির শব্দ পর্য্যস্ত 
শুনা যাইতেছে না।” 

“মহারাজ, আমি .আপনাকে ছলনা করিয়া শক্র শত্রহান্তে সমর্পণ করিতে 
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মানি নাই, আমি তদ্রপ পাষণ্ড নহি। এ পটমণ্ডপে দ্বীপ জলিংতেছে 
শী দিকে চলুন ।” 

রাজা হন্তিপৃষ্ঠে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া যেস্থানে হস্তী আর চলে 

না, সেই স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বন্ত্রসপ্ডপের সমীপবর্তী হইয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “জীবক তগবান বুদ্ধদেব কোথায় ?” 
কী যে মধ্য্থ স্তম্ভের সম্মুখে পৃর্বুথ হইয়! শিষ্য পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব 
উপবিষ্ট আছেন 1” 

তখন বাজা। অগ্রসর হইয়! শ্রদ্ধাসহকারে একপার্খে দাড়াইলেন। 
রাঙ্গা দাড়াইয়া। একবার সেই নিঃশব্দ বিশাল জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন, উর্ষিহীন, নির্মল হদের ভ্তায় শিষ্যমগলী নীরব ও প্রশান্ত । 
_ ব্বাঙগা উচ্ছাসে বলিয়া উঠিলেন, “কি হন! কি প্রশান্ত! আমার 
প্রাপাধিক কুনার উদ্দাগিভদ্দের (উদাগ্িভদ্রেক) জীবন যেন এইরূপ 
শান্তিপূর্ণ হয়?” 

'তৎপরে ব্বাজা করজোড়ে ভগবান বুদ্ধ এবং ততশিস্যমগ্লীকে 
প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, “ভগবান বুদ্ধ" 
দেবের আদেশ হইলে আমি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ।” 

স্মহারাজ, আপনার বাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।” 

“হে দেব! সংসারে নানাশ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে, সারৎী, 
অশ্বরক্ষক, তীরন্দাজ, নিশান্বাহক, সেনাপতি, সৈনিক, পাচক, নাপিত 
মালাকর, মোদক, তন্তবায়, কুস্তকার, জ্যোতিবিদ, নচীব প্রভৃতি শত 
শত. শ্রেণীর লৌক জীবিকা অর্জন করিতেছে। ইহার স্বীয় স্বীয় বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া ইহজীবনেই স্বরুত কর্মের পুরস্কার লাভ কৰিতেছে। 
তাহার! স্বীয় পরিশ্রমজাত অর্থে পরিবার পালন করিয়া বন্ধু বান্ধবসহ 
নানারূপ সুখভোগ করিয়া! জীবনযাপন করিতেছে। শ্রমলন্ধ অর্থ দাঁন- 
ধ্যানাদি ব্যাপারে ব্যয় করিয়া পরকাল সন্বন্ধেও তাহার! সুখের পথ স্থির 
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.করিয়া বাখিতেছে। গাহস্থ্য আশ্রমের কর্মের পুরুস্কার ইহজীবনেই 
লক্ষিত হইতেছে কিন্তু সন্গ্যাসাশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি 
এইরূপ দেখাইতে পারেন কি? ঘাহার ফল এই জীবনেই ভোগ কর! 
যায়।” বুদ্ধদেব বলিলেন “মহারাজ, আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন 
_ সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন ?” 

“হা, করিয়াছিলাম।” 

“আপনার আপত্তি ন। থাকিলে, তাহাদের নিকট আপনি কি উত্তর 
পাইয়াছেন, আমাকে বলিতে পারেন ।” 

“আমি.একবার পৃরণকস্তপ (পূর্ণকান্তপ) মুনির নিকট গিয়াছিলাম, 
নানারূপ ভদ্রতা এবং সৌজন্যস্্চক আলাপের পর আমি তাহার পার্খে 
উপবেশন করিয়া এইপ্রশ্ন করিরাছিলাম। তিনি আমাকে উত্তরে বলিলেন, 
“যে ব্যক্তি লোক পীড়ন করে, দন্্য কিংব। চৌধ্যবৃত্তি করে, তাহার কোন 
পাপই হয় না। যে অসত্য ক। বলে, পরদার প্রভৃতি সামাজিক গহিত 
কাজ করে,তাহার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপই হয় বলিয়! আমার মনে হয় 
না। যদি কেহ তীক্ষধার অসিহস্তে সমস্ত মানবমগ্ডলীর দেহ দ্বিথগ্িত 
করিয়া এক অ্ুপাকার মাংসপিণ্ডে পরিণত করিত তথাপি সে কোন 
পাঁপক্ষার্ধ্য করিল বলিয়া আমি মনে করিতাম না। বর্দি কোন ব্যক্তি 
গঙ্গার দক্ষিণ উপকূলস্থ সমন্ত জনপদ নির্মনুষ্য করিয়া ফেলে, তথাপি সে 
কোন ছু্ন্ম করিল বলিয়। আমার প্রতীতি হইবে না। যদি কেহ গঙ্গার 
উত্তর উপকূলের সমস্ত জনপদ ব্যাপিয়া মুক্তহস্তে দান করিয়া অগ্রসর হয় 
এবং প্রতিস্থানে পূজ। ও যক্তাদির অনুষ্ঠান করিয়া, স্বীয় মনে কৃতনৃতার্থ 
হয়, তথাপি সে কোন পুণ্যকর্্ম করিল বলিয়া আমি মনে করিব না । 
পরোপকার, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠ। প্রভৃতির দ্বারা কোনরূপ পুণ্যসঞ্চয় 
হয় বলিয়৷ আমি বিশ্বাস করি না।” হে দেব, কাশ্তপ এই ভাবে 
“্ল্যাসাশ্রমের ইহকালের পুরুস্কার কি”?» এই প্রশ্নের উত্তরে কর্টের . 
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অলারতা নন্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ আত্রফল সম্বন্ধে 
জানিতে চাহিলে তহুত্তরে নিশ্বকলের গুণাগুণ ব্যাথ্য। করিলে যেরূপ 
হয়, এই উত্তর তেমনই হইফ্কাছিল। কিন্ত তকালে আমি তাহার এই 
কথাগুলির নিন্দা ব! প্রশংসা কিছুই করি নাই, এবং বদিও এ উত্তরে 
আমার কিঞ্চিন্মাত্রও তৃপ্তি হয় নাই, তথাপি আমি অসস্তোষস্চক কেো?ন 
কথা বলি নাই, এবং তাহার কথা গ্রাহ্থ কিংবা অগ্রাহ্‌ কিছুই ন! করিয়া 
আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়! নীরবে প্রস্থান করিরাছিলাম। 
অতঃপর মখ্খালিপুত্ত (মস্কালিপুত্র ) গোশালের নিকট গিয়্াছিলাম, 
তিনি আর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন । 
প্জীবগণের পাপপুণ্যের কারণ নাই। কোন ব্যক্তির জীবন 
যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহার উপর তাহার কিছুমীত্র হাত নাই। 
পুরুষকার বলিয়া কোন বস্ত নাই। সমস্ত জীবডস্ত উত্ভিদ ও জড়- 
. পদার্থ একই অলঙজ্বা নিয়মের বশবর্তী, তাহাদের কিছুমাত্র স্বশক্কি 
নাই, তাহারা অন্ধভাবে ভাগ্যের অধীন । তাহার! থে শ্রেণীতে, যে 
অবস্থায়, যেরূপ প্রকৃতি লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অপরি- 
বর্তনীর নিকসমানসারে কাঁজ করে এবং স্গখছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 
প্রত্যেক জীবই, ৮৪ লক্ষবার জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকে । অসংখ্য উপায় 
এবং অসংখ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকে । 
. জ্ঞানীব্যক্তি ভাবিতে পারেন "আমি এই সকল, পুণ্যান্ুষ্ঠানদ্বারা 
কন্মক্ষয় করিব” মুর্খও তাহার জ্ঞানানুলারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে 
পারে। কিন্তু প্রক্কতি স্বীয় মানদণ্ডে জীবের সুখ দ্বঃখ পরিমাণ করিয়া- 
ছেন, "তাহার তিলমাত্রও ব্যতিক্রম হইবার নহে, জন্মজন্মান্তর গ্রহণ 
করিয়া তাহা অবস্থনস্তাবীরূপে জীবের ভোগ করিতে হইবে। তীর হইতে 
খুলি নিক্ষেপ করিলে তাহা! একটা নিদিষ্ট সীমা পযন্ত গমন করে, 
"সেই সীমা হইতে নিকটে কিংবা দূরে পড়ে না। সেইরূপ জ্ঞানীই 
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হউন কিংবা অজ্ঞানীই হউন, কর্মের নিদ্দিষ্ট গণ্ডতী অতিক্রম করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই। জন্মজন্মান্তরক্রমে স্বভাবাধীনভাবে কর্শারক্ষয় 
হইলে জীব চরমশান্তি পাইয়া থাকেন ।” 

হে দেব! মণ্খালিপুন্ত গোশাল 'সন্যাসুশ্রমের পুরস্কার কি ৮ এই 
প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জন্মজন্মান্তরদ্বারা কিদ্ূপে পাপক্ষয় হয় 
স্দ্িয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন। 

অজিতকেশ কম্থলকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, “ষাগযজ্ঞের 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্তমীন জগত কিছুই নহে, পরকাল 
বলিয়াও কিছু নাই । “কান সন্গাসী বা ব্রাঙ্গণ প্রক্কৃত ভ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না, গানবের পক্ষে তাহা সুদূর পরাহত। মৃত্যুর পর 
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে  মিশিয়া বায়, কিছুই থাকে না। মৃত্যুর পর 
পিগাদি প্রদান বিড়ম্বনামাত্র। যাহারা মৃত্যুর পর পিগাদি প্রদান 
'বা সংকারাদির দ্বারা মৃতব্যক্তির উপকারের কথা বলেন, তাহার! 
এক হয় অজ্ঞ, না হয় মিথ্যাবাদী। মৃত্যুর পর মূর্খ ও পণ্ডিত 
সকলেরই অন্তিহ্ব লুপ হইয়া বায়, এবং তাহাদের কিছুই 
থাকে না? 

এদেব। এই ভাবে অজিত কেশ কম্বল-_সন্ন্যাসাশরমের পুরস্কার 
কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে দেহ, এবং আত্মার ধ্বংসসন্বন্ধে 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ।” 

তৎপর আমি ককুদকচ্চায়ণকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন__ 
“সপ্তপ্রকার দ্রব্যে জগত নিশ্মিত, ইহাদিগকে কেহ স্থষ্টি করে নাই, 
ইহারা নিলিপ্ত এবং অবিনশ্বর, এ গুলি হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় 
নাই, গিরিশৃঙ্গের স্তায় ইহারা অটল। জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বাধ, জু, 
ছুঃখ এবং আত্মা এই সপ্ত ব্য, ইহ্াদিগরকে কেহ নিধন করিতে 
পারে না, ইহারা চিরস্থায়ী। বদি কেহ তীক্ষ অসিদ্বারা কাহারও জীবন 
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নষ্ট করে, তবে বুঝিতে হইবে বে, পুর্বোক্ত সপ্তদ্রব্যের অভ্যন্তর দিয়া 
অসি চলিয়া গিয়াছে মাত্র।” এই ভাবে ককুদকচ্চার়ন সন্ন্যাস ধর্দের 
প্রত্যক্ষ পুরস্কার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, ভিন্ন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা 
শুনাইয়াছিলেন। রর 

তৎপর আমি নিগ্রন্থ-জ্ঞান্তিপুত্রকে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 
শানগ্রন্থগন চারি প্রকার দংবম অভ্যান করেন, হারা জলপান করেন 
না জৌব হননাশঙ্কার) এবং সর্বদ। পাপ হইতে বিরত থাকেন,”__ 
সন্গ্যানাআমর ফল কি ইহার উত্তরে, নিগ্রস্থ-জ্ঞাতিপুত্র আমাকে চারি- 
প্রকার সংবম সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিম্াছিলেন। তৎপর আমি 
সঙ্জয়বেলঠ্ঠকে জিজ্ঞানা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, প্যদ্দি তুমি আমাকে 
জিজ্ঞাসা কর পরকাল আছে কি না, আমি কি উত্তর দিব মনে 
ভাবিতেছ ? পরকাল আছে কিংবা পরকাল নাই, এ সম্বন্ধে আমি 
কিছুই রলিব না। এইভাবে পাপপুণ্যের ফলাফল এবং সতারক্ষণশীল 
ব্যক্তির পরকালের পুরঙ্কার কি? প্রস্ৃতি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি সেই 
একই উত্তর দ্রিব।” 

সঞ্জয়বেলঠ্ঠ- সন্্যাসাশ্রমের পুরস্কার কি? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাহার প্রতি কিংবা পূর্বোক্ত 
অপরাপর পণ্ডিতগণের প্রতি আমি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করি নাই। 
সেই সকল কথার কোন নিন্দ। বা প্রশংসা করি নাই। তাহাদের বাক্য 
শ্রাহ্ কিংবা অশ্রাহা না করিয়া আমি নিঃশকে প্রস্থান করিয়াছি । 

এইক্ষণ ভগবন, আমি আপনাকে সেই প্রশ্ন করিতেছি। এই 

ংসারে সন্গ্যাস অব্লম্বনদ্বারা কি পুরস্কার লাভ হইতে পারে, সংসারা- 

অমে ভিন্ন ভিন্ন বৃন্তি অনুসরণ করিয়া যেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, সন্যাৰ- 
রী ভদপ /কান পতাক্ষ ফতলর বিষয় আমাক বজাত পাবলর কি? 
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একটি প্রশ্ন করিব। মহারাজ, আপনার দাসগণ প্রত্যুষে শধ্যা হইতে 
উত্থান করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়। থাকে । তাহার! 
শুধু পরিশ্রম করিবার জন্ত, কিন্ত আপনি সমস্ত জথসন্তোগ করেন। 
ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে, অপরের জন্ত এত কষ্ট স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গেরুয়া কাপড় পরিয়া ভিক্ষু বৃত্তি 
অবলম্বন করে, ক্রমে যদি তাহার সন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয় 
এবং আপনি শুনিতে পান যে, আপনার ভূত্যগণের মধ্যে একজন 
সন্ন্যাস গ্রহণ করির। নির্জনে সামান্ত আহারে জস্তষ্ট হইয়া ইক্দ্রিয়সংযম 
অভ্যান করিতেছে, তখন আপনি কি তাহাকে পুনশ্চ দৃাসবৃত্তি 
অবলন্ন কারতে বাধ্য করিবেন ?” 

“কখনই না, বরং তাহার সহিত দেখা হইলে, আমি আসন 
ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্মান দেখাইব, তাহার সেবা শুশ্রধার জন্ 
লোক নিযুক্ত করিয়৷ দ্িব।” 

“এরূপ, হইলে, মহারাজ, আপনাকে অবশ্ত ম্বীকার করিতে হইবে 
সন্ন্যাসধন্ম্ের কিছু ফল হহজীবনেই লাভ কর যাইতে পারে ।” 

“ই, ভগবান, তাহা স্বীকাধ্য, কিন্তু ইহা ছাড় আর কোন 
ফলের বিষয় আপনি আমাকে বলিতে পারেন কি ?” 

তখন বুদ্ধদেব, স্বাধীনজীবী গৃহস্থ ঘদি সম্পত্তি ছাড়িয়! সন্ন্যাস- 
গ্রহণ করে, সেও নির্জনে ইন্দ্রিরসংযমাদি যতিঃধন্দ্ আচরণের জন্ত 
লোক পূজিত হয়, এই উদাহরণ দিলেন) রাজা! এবারও সন্ন্যাসা- 
শ্রমের কতক ফল ইহকালেই লব্ধ হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া 
বলিলেন_-“অন্য কোন উৎক্ষ্টতর ফলের বিষয় আমাকে বলুন 1” 

“সেরূপ ফল অনেক আছে, বলিতেছি মনোযোগপূর্ববক শুনুন ।” 

যদি পথিবীতে এরূপ কান গর সমাস দর্শন লী ভয় হিটি 
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জয়ী, লোভমোহাদি ধাঁহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় করিয়া রাখে নাই, 
যিনি নিজবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযম করিয়াছেন, খাঁহার চিত্ত 
উদ্বেগশূহ্ঘ, ধিনি - পরমরম্য, পরমপ্রিয় সত্যের অনুসন্ধান করিয়া 
তল্লাভে চিরপ্রসন্ন হইয়াছেন, এইরূপ সন্ত্যাসীর দর্শনমাত্র অন্ধ 
গৃহস্থগণের মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে, এই বিপদ ও বিদ্লসংকুল 
যাংসারিকজীবন তখন তাহার ভাল লাগিবে না। শৃঙ্থলিত পক্ষী 
বেরূপ উড্ডীয়মান পক্ষীদর্শনে তাহার স্বীর স্বাধীনশক্তির কথা ম্মরণ 
করে, মুক্তপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া বিড়খবিত গৃহস্থ সেইরূপ মুসুক্ষু 
হইবেন, এক উন্নততর উৎকৃষ্ট জীবনের চিত্র তাহার চক্ষে পড়িবে! 
সে তখন ভিক্ষু হইয়া শীস্তিলাভ করিবে। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন 
করিলে নির্জনে তাহার আত্মান্ুপন্জানের প্রবৃত্তি জন্মিবে, সে 
প্রতিপদে সতর্ক হইবে ) যে কামনা বিপদসংকুল, যাহার স্চনায় 
লোভের উদ্রেক করিয়া পরিণামে কষ্টের প্রান্তসীমায় উপস্থিত করে, 
সেইরূপ বাসনার অনুসরণে তাহার স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হইবে। 
সে শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে প্রতিকার্য্ে মহান্‌ আত্মসংযমের 
উদ্েশ্ত স্মরণ করিবে। এইভাবে ভিক্ষু ুক্তবিহঙ্গের স্তায় স্বেচ্ছায় বিচরণ 
করিতে শিক্ষা করে, শেষে কামন! আর তাহাকে বিটলিত করিতে 
পারে না, ভোগের ইচ্ছা তাহার ক্রমে নিবৃত্তি হইয়া যার । সংসারাশ্রমে 
তাহার এই নিবৃত্তিশিক্ষার পক্ষে বু অন্তরায় আছে। 

মহারাজ, যেমন কোন রোগকিষ্টব্যক্তি অতি কষ্ট পাইতেছিল, তাহার 
অগ্থিমান্দ্য ও চক্ষু নিশ্রাত হইয়া গিয্লাছিল, সে বদি পুনরায় স্বাস্থ্য ফিরিয়া 
পায়, তবে পুর্বাবস্থা ও পরের অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কত সুখী হয়। 

মহারাজ, যেরূপ কোন কারারুদ্ধ রি শৃঙখলিত অবস্থায় এক 


টিন রি নি » ৩ রা এরা ার্িরাহর রর ররর 
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মহারাজ, যেমন কোন ক্রীতদাস পরের আদেশপালনে নিযুক্ত ছিল, 
তাহার স্বচ্ছন্দ গতিবিধির শক্তি ছিল না, সহসা যদি সে মুক্তি পায়, 
তবে সে কত সুখী হয়। 

মহারাঞ্জ যেরূপ কোন সম্পন্নব্যক্তি মরুভূমির পথে পড়িক। 
অনাহারে, তৃষ্ণায় বিপদ আশঙ্কা করিয়া অভিভূত হইফ্বা পড়িয়াছিল, 
সে যদি সহসা এক ধনধান্তশালিনী পল্লীর উপান্তে উপস্থিত হয়, 
সে কত সুখী হয়। 

সেইরূপ ভিক্ষু ক্রমে আত্মনংবম অভ্যাস করিয়া যখন কামনা! হইতে 
মুক্তিলাত করেন তখন সেই রোগমুক্ত, কারামুক্ত, মরুভূমি-উত্তীর্ণ ব্যক্তির 
ন্যায় তাহার আননা লাভ হয়। তাহার প্রফুলতা হৃদয়ের অস্তঃপুর 
হইতে উৎপন্ন হয়, বাহিরের অবস্থাচক্রে তাহার হাস উপচয়ের সম্তাবন! 
থাকে না, যেরূপ কোন নদী স্বর্গ হইতে বৃষ্টিধারা পড়ক বা না 
পড়,ক, ছুইকুল স্পর্শ করিয়া পরিপূর্ণ প্রবাহে চলিয়। যাইবে। 

হে মহারাঞ্জ সন্্যাসাশ্রমে এই সকল ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে কিন্ত 
ইহা ছাড়া আরও আছে। 

আত্মনংযমের ফলে তাহার সমস্ত হৃদয় পবিভ্রতায় ভরপুর হইয়া! যায়! 
যেরূপ এক পদ্পপুকুরে অনেকগুলি পদ্ম বিকাশ পাইয়াছে, জলদ্বার! 
তাহাদের প্রত্যেকটি পুষ্ট, সেই শীতল জীবন স্পর্শে তাহার! নির্মল 
এবং নবীনভাব ধারণ করিয়াছে, রক্তবর্ণ, স্বেতবর্ণ অথবা নীলবর্ণ পদ্মের 
কোনটির একটি অংশ নাই, ঘাহা। সুরভি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । 

যেরূপ আপাদমস্তক শ্বেতবর্ণের পরিষ্কার বস্ত্রাবৃত হইয়া কেহ 
উপবিষ্ট আছেন, তাহার শরীরের এমন কোন স্থান নাই, যাহা সেই 
শেতপরিধেয়ের সংস্পর্শ পায় নাই । সন্গ্যাসাশ্রমে নিষ্ষলঙ্ক জীবন লাভ 
করিয়া এইরূপ পবিভ্রতা লব্ধ হইয়া থাকে । 


০০০,৮৮০ ক দিশা নান এল রসি ১৯৯ এট এ 
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স্পর্শ করিতে পারে না । তখন দেহ-স্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। 
এ দেহ ক্ষণভঙ্কুর তৃষ্ণা ও ক্ষুধার উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভরশীল । 
ধান্টের সঙ্গে খোদার যে সম্পর্ক, তরধারীর সঙ্গে কোষের যে জম্পক, 
দেহের সঙ্গে আস্মারও সেইরূপ সম্পক। দেহ হইতে আত্মাকে ইচ্ছান্থু- 
সারে বিচ্যুত করা বায়, ইন্দ্িয়াদি সংঘমনীল মুক্তসন্ন্যাসীর এই লাভ 
হয়, বে কৌন সৃত্তি কর্পন! করিয়া তিনি তাহ পরিগ্রহ করিতে পারেন । 
তিনি কঠিন ভূমি ভেদ করির। শুদভান্তরে প্রবেশ করিতে পাবেন, জলের 
উপর ছুটিয়। বাইতে পারেন, এক হইয়া বন্ুরূপ গ্রহণ করিতে পারেন 
তিনি ইচ্ছান্ুসারে দৃপ্ত, বা অদৃশ্ত হইতে পারেন, বিহঙ্গের স্তায় শুন্ঠমা্ধে 
উজ্ডীন হইতে পারেন। কুস্তকার যেমন ইচ্ছান্গুসারে যে কোনরূপ 
ঘট নিম্দ্মাণ করিতে পারে, স্বণকার্* কিংবা হস্তিদস্ত-ব্যবসায়ী যেরূপ 
যে কোন মুন্তি গঠন করিতে পারে, এই ভাবে সন্স্যাসী বে কোন আকার 
ধারণ করিতে পারেন। 
ইহা ছাড়াও সন্গ্যাসের আরও ফল আছে। চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত 
হইলে তাহার জন্মজন্মাস্তরের অবস্থা স্মৃতিতে উদয় হয়। পুর্ধবর্তী 
বহু জীবনের বিবরণ তাহার মনে জাগঞিত হয়। অমুক স্থানে আমি 
অমুক নামে পরিচিত ছিলাম, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা! 
নির্বাহ করিতাম, আমি অমুক পরিবারভুক্ত ছিলাম, জ্গামার আয়ুব 
পরিমাণ এইরূপ ছিল; সেই স্থান হইতে আমি অমুক-স্থানে পুনশ্চ 
' জন্ম গ্রহণ করিলাম, তথায় আমি এই এই কাজ করিয়াছিলাম, তার পর 
আবার আমার অমুক স্থানে জন্ম হয়, ইত্যাদি। এই ভাবে পুর্ববজন্ের 
সংস্কার, কর্ম ও কশ্মফল তাহার স্মতিপথে উদ্দিত হয়। 
মহারাজ, যেরূপ কোন ব্যক্তি এক গ্রাম হইতে অন্তগ্রামে, সে 
গ্রাম হইতে পুনরায় গ্রামান্তরে যাইয়া শেষে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, 
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আহি অথুক স্থানে গিয়াছিলাম, তথা হইতে অমুক স্থানে যাইয়া এই 
এই কার্য করিয়াছি, অমুক স্থানে উপবেশন করিয়াছি, অমুক স্থানে 
ঈাড়াইয়া কথা বলিয়াছি এবং শেষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছি। 
মন্ন্যাদাশ্রমের এই প্রত্যক্ষফল পাওয়! যাইতে পারে, কিন্ত ইহা ছাড়া! 
উৎকষ্ট ও উন্নততর আরও ফল লব্ধ হুইয়া থাকে । 

দুক্তসন্ন্যাসীর সর্বশেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, তিনি বস্ত ও জীবের স্বরূপ 
দর্শন করেন। কোন্‌ ব্যক্তি কি কর্ম করিতেছে, এবং তাহার কি 
প্রকার অবস্তান্তাবীকল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ 
বুঝিতে পারেন। বেরূপ, মহারাজ" প্রাসাদশিখরে দীড়াইয়া কেহ নিম্নে 
জনআ্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায়, লৌকগণ কে কিভাবে 
কাজ করিতেছে, কে আসিতেছে, কে কোন্‌ পথে বাইতেছে ইত্যাদি । 

মুক্তসন্্যাী কামনার পরিণতি স্থচনায়ই দেখিতে পান, কোন্‌ 
কামনার পরিণাম বিধমর, কোন্‌ পথ কণ্টকময়, কোন্‌ কাধ্যদ্ারা 
উদ্বেগ ও অনর্থ স্ষ্ট হয়, কোন্‌ কার্ধ্দ্বারা উহা নিবারিত হয়, তিনি 
ইহা জানি কামীসব, ভাবাদব, এবং অবিদ্ধাদৰ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিমুক্ত হন।, তাহার বর্তমান কামনা, ভাবী কল্পনা, এবং অজ্জঞানজনিত 
মোহ এই করিবিধ কষ্টের কারণ একবারে দূর হইয়া ঘায়, ঈদৃশ ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিদ্কতিলাভ করিয়া জ্ঞানময়, পরম আনন্দপূর্ণ 
জীবন লাভ করিরা চির প্রশান্তিতে সুস্থিত হন। বেরূপ, মহারাজ, 
কেহ পর্বত-শিখরে দাড়াইয়া নির্মল জল-আ্োতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
সেই নির্্ল জলের ভিতর যে সকল শঙ্ঘ, কাকর, প্রস্তর এবং হাঙ্গর 
রহিয়াছে, তিনি তাহা পরিফার দেখিতে পাইবেন, বাঁসনাতাঁড়িত 
জীবনের কষ্টগুলিও মুক্ত বন্ধ্যাসী সেইক্ধপ দেখিতে পান। এই জ্ঞানই 
সঙ্ন্যানজীবনের সর্বত্রেষ্ট লাভ, এই জ্ঞানের তুল্য উৎকৃষ্ট ফুল মনুষ্য 


টনিক হে ্্ররিরারে রি 
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ভগবান বুদ্ধ যখন এই ভাবে উপনংহার করিলেন, অঙজাতশক্র 
তখন বলিলেন,_“হে পরমারাধ্য দেব, পতিত দ্রব্যকে পুনঃ উদ্ধে 
উথিত করিয়। দিলে, অথবা যাহা! লুক্কপ়িত ছিল, তাহা। সন্মুখে ধরিলেঃ 
অথব। ঘোর তিমিরাবুত স্থানে আলো ধরিলে, অথবা প্থহারা। বিপন্ন 
পথিককে পথ দেখাইয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইন্প ভগবন, আপনি 
নান! উজ্জল এবং বিচিত্র উপমাদ্ধার আমাকে সত্যের পথ দেখাইয়া 
দিয়াছেন, এখন হে দেব, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে 
আশ্রকদানে বেন ক্রুটী নাঁহয়। ভগবন, আমাকে আপনার শিষ্যত্বে 
গ্রহণ করুন, আম যাবজ্জীবন আপনাতে অন্থুরত্ত থাকব। আমি 
মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ এবং দুর্বল, ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি 
রাজ্যলাভের জন্ত আমার পরম পুজনীয় সাক্ষাৎ, ধর্মের অবতার স্বরূপ 
পিতৃদেবকে হত্যা করিয়াছি । তিনি পরম ধন্নিষ্ঠ, স্টায়পরায়ণ নৃপতি, 
এবং অতি উদারচরিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমার ন্যাপ নরাধমকে 
আশ্রয়দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ না করিতে পারি ।” 

“মহারাজ, তুমি পাপাদক্ত হইয়া! এরূপ কাধ্য করিয়াছিলে, কিন্ত 
ভুমি ঘখন ইহা পাপ বলিক্জা মনে করিতেছ এবং সর্ধসমক্ষে স্বীকার 
করিতে কুহ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে 
পারি। কারণ থে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া জানিয়াছে, সে 
ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না 1” 

সেই রমণীর জ্যোত্কা্বীতল নিশীথে রাজা হৃদয়ের ব্যাথা জুড়াইবার 
জন্ত ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট গিয়াছিলেন, অজাতশক্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের 
পর কিরূপ স্তায়নিষ্ঠ ধন্ম্পরায়ণ হৃপতি হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাসজ্ঞ 
ব্যক্তিমান্রই অবগত অছেন। শারদনিশীথের পুর্ণচন্দ্র অন্ধতপ্ত প্রাণে 
পিপাসা.জাগাইয়! তাহা এই ভাবে পুণ্যপন্থায় প্রবন্তিত করিয়াছিল। 


শোভাবতীর বিবাহ । 


চক্রী চক্রধর পষ্টনায়ক তাহার পালকপুত্র উদরনাথের সঙ্গে 
কৃ শোভাবতীর বিবাহ দিবেন মনস্ত করিয়া! বিবাহের দিন ঠিক 
করিয়াছেন। ২৭০ বৈশাখ দিন ঠিক হইক্সাছে। এই দিন ভিন্ন 
শীদ্ব আর ভাল দিন নাই । 
আজ বিবাহের পুর্ব দিন। আজ বর-কন্তার গায়ে হলুদ দিতে 
হু়। কুর্ধ্যমণি তাহার দাসাদিগকে সঙ্গে করিরা শোভাঁবতীর" গায়ে 
হুলুধ দিতে চলিলেন। বেলা তথন ছুইপ্রহর। শোভাবতী তাহার 
নিজের ঘরে বসিয়া স্নানের জন্য তেল মাখিতেছিল। স্র্ধ্যমণি আজ 
হাসিভরা মুখে শোভাবতীর কাছে গিয়া বমিলেন ও নিজহাতে একটু 
, হলুদ লইয়া তাহার গায়ে মাথাইগা দিলেন। দাসীদিগকে উলু দিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন, তাই কেহ উলু দিল না। শোভাবতী ভীত ও 
চকিত হইয়া উঠিন্ন! দাড়াইল ও বলিল-__ 
«ও কি মা! আমার গায়ে এখন হলুদ দিচ্চ কেন ?” 
সর্যমণি হাসিয়া বলিলেন 
“মা শোভ। । কাল ঘে তোমার বাহা'” 
“বাহ! ? কার ? আমার 2” 
পতবে কার ? মা, দেখ তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে। মর্দরাজ 
সাগু বাঁচিয়া থাকিলে, এতদিন তোমার বিবাহ দিবা ফেলিতেন। 
এই এক বংসর অকাল ও কালাশৌচ ছিল, তাই এতদিন আমি চুপ 
করিয়াছিলাম। সে জন্য আমি বে কি মন:ঃকষ্টে ছিলীম, তাহা বলিতে 
একনি না । হান কালাশীচ অতীত ভইযাচে, তাই যত শীঘ্্ পারিয়াতি 
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বিবাহের কথ। শুনিয়া! শোহাবতীর মুখ লজ্জায় আরক্ডিম হইল। 
সে মুখ কুটি কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু ইতিপূর্বে 
উদয় নাথের সম্বন্ধে উজ্জলাদাসী তাহাকে যাহা বলির়াছিল তাহা স্মরণ 
করিল। তাহার মুখ স্তন হইল 9 চক্ষু ছল্ছল্‌ কয়িতে লাগিল। সে 
আঁচল দির! চু মুছির। অনেক কষ্টে বলিল-_ 

পমা! আমার “বাহার” জন্য এত ভাড়াতাড়ি কেন? এই সেদিন 
বাবা মরিয়াছেন, আমি এখন পর্ণান্ত তাহার শোক ভুলিতে পারি নাই। 
মামার এখন বিবাহের ইচ্ছা নাই |” 

ইহা! বলিয়া দে. ডাক ছাড়িঞ্া কাদিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন 
শুনিয়া উচ্জল! দাসী দেখানে আপিল। সে আসিয়াই ব্যাপার কি 
বুঝিতে পারিল। সে ক্ষর্যযমণিকে বলিল-- 

“একি সাগ্ডানী ! উহ্হাকে তোমরা কাদাইতেছ কেন ?” 

স্ধ্যমণি ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন “তা'তে তোর 
কিলো? 

পকি, আমার কিছু না? আমি জানিতে চাই কার “বাহা,” কে 
দেয়? তুমি শোভার “বাহা” দ্বার কে?” 

“কি বল্লি, বাঁদী হারানজাদী ? আমি তার ৰাহা দিবন। ত 
দেবে কে ? তুই পারিস্‌ নদি তবে ঠেকা।” এইরূপ চীৎকারে স্ধ্যমণি 
শরীরের গুরুতারে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার পানের পিপাসায় 
গলা শুকাইয়া গেল। একজন দামী পানের বাটা হইতে একটা পান 
স্টাহার হাতে দিল। তিনি তাহা মুখে ফেলিয়া দিলেন। তারপর তিনি 
শোভাবতীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন__ 
প্মা; আমি তোমার ভালর জন্যই এই বিবাহ ঠিক করিয়াছি। 


বিল -ফ্লানারারা শর মার রমার রা পাত সাল নবি নর নিরসন 
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হঠাৎ তাহার “সমর” হইল। তিনি বাচিয়া থাকিলে এই বিবাহই 
দিছেন। উদয়নাথ ত মন্দ ছেলে নয় ?--+, 

উচ্জলা আর সহা করিতে পারিল না৷ সেস্্্যমণির কথায় বাধা 
দিয়া বলিল__ 

“মিথ্যা কথ! ! মর্দরাজ সাণড এ বিবাহে কখনও মত দেন নাই। 
তাহার নিকট কখনও এ বিবাহের প্রস্তাব করা হয় নাই। প্রস্তাব 
করিলেও, কখনও তিনি এ বর পছন্দ করিতেন না। তোমার উদয় 
নাথের যে কত গুণ 1” 

“কি বল্লি-বাদদী! তোর ছোট মুখে বড় কথ! ? তোকে বাঁ পেটা 
করিব, জানিস্‌? তুই কিরকমে জান্লি বে মর্দরা্ত সাগুমত দেন নাই?” 

“কি! আমীকে ঝাঁটা পেট] করিবে? তুমি? এস দেখি ঝাঁটা 
নিয়ে! আমার আর এ অপমান সন্থ হয় না!” 

ইহা বলির উজ্জল! চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাঁদিতে লাগিল। পরে 
বলিল-_“মর্দরাজ সা যে, মত দেন নাই, তাহা বুঝি আমি জানি না? 
ঘদি উদয়নাথের সহিত বিবাহে মত দেওয়াই তাহার মত হইবে, তবে 
তিনি মৃত্যুকালে বাবাজী ও মান্ধাতা! সাগুকে একটা ভাল বরের সহিত 
শোভাবতীর বিবাহ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া গেলেন কেন? 
মামি বুঝি কিছু জানি না? শোভাবতীকে একটা! “গুপ্তার” সহিত 
বিবাহ দিয়া জলে ডূবাইয়া দিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। 
স্টাহারাই তাহার বিবাহ দিবার প্রকৃত মালিক 1” 

“আমি তাহা মানি না। আমি দে উইলও মানি না। আমি 
কালই উদয় নাথের সহিভ শোভাবত্ীর বিবাহ দিব। দেখিস আমি 
পারি কি না!” ঃ 
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সুর্যমণি চলিয়া গেলে উজ্জলা শোভাবতীর চুল নইয়া বসিল। 
সেই স্ুচিক্ধণ কেশরাশিতে অবত্রে জট ধরিয়া গিয়াছে । এই এক বৎসর 
শোভাবতী ভাল করিয়া কেশবিন্তাস করিতে দেয় নাই। মাথায় তেলও 
মাথে নাই । তাহার সেই তপ্তকাঞ্চন গৌরকাস্তি মলিন হইয়া গিয়াছে। 
সে উজ্জরলার গল! জড়াইন্। ধরিয়। কাদিতে লাগিল। উজ্জলাও কাদিতে 
লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বলী বলিল__ 

“এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপার কি? এখন বাবাজীকেই 
বাকি করিগা সংবাদ দেই? মান্ধাত। সাগুই বা কোথায়? আম 
কোনক্রমে পলাইয়। মান্ধাতা সাণ্ডের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া 
আসি। তুমি ভাবিও না।” 

উজ্জলা গোপনে গিয়া মান্ধাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু 
সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শোভাবতীকে কোন আশাগ্রদ সংবাদ 
দিতে পারিল না। 

আমাদের বঙ্গদেশে দিবাবিবাহ নিষেধ। কিন্তু উাঁড়ব্যায় সাধারণতঃ 
বিবাহ দ্বিবাভাগেই হ্ইজ্া থাকে । অথচ কন্তা পুভ্রবঞ্জিত! হয় না, 
এবং স্বামাকেও হত্যা করে না। বিবাহের যে লগ্ন ঠিক,হয়, সে সময়ে 
বর নিজের বাড়ী হইতে কন্তার বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করেন। 
পরে বিবাহ স্থবিধামত অন্ত স্ময়ে হয়। 

উদ্নয়নাথ ২২শে বৈশাখ সন্ধ্যাকালে গোধুলি লগ্নে যাত্রা করিয়া 
চক্রধর পট্রনায়কের সহিত োদওপুর অভিমুখে রওনা হইল! 
উড়িষ্যার করণজাতির বিবাহে বরপক্ষ সাধারণতঃ পাল্কীতে চড়িয়া 
কন্তার বাড়ীতে আগমন করেন। বর তান্জানে (খোল। পাল্কী ) 
কিম্বা দোলার চড়িয়া আসেন। ঘিনি ঘত অধিক পাল্কী আনিতে 
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লোকের স্কন্ধে আরোহণ করিবার স্থুখ উপভোগ করে। চক্রধর পষ্ট- 
নায়ক এই (বিবাহ নিতান্ত গোপনে দেওয়ার উদ্যোগ করিয়াছেন, 
সে জন্ত কিছু মাত্র ধুমধাম করেন নাই। একখানা পাল্কীতে তিনি, 
আর একথানা পাল্কীতে উদর়নাথ, এইরূপে তাহারা দুইজনে যাত্রা 
করিলেন । সঙ্গে একজন মশালচি আর ছুই জন ভূতা চলিল। 

এদিকে স্ুর্ধামণি বিবাহের আয়োজন করিয়া বসিয়া! আছেন। এই 
বর আমে বর আসে করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, একবার 
ভিতরে আপিতেছেন ৷ খঞ্জার ভিতরে বিস্তৃত উঠানে বিবাহের আয়োজন 
হইয়াছে। প্রারঙ্গনের পশ্চিম ভাগে বিবাহের বেদি বাধা হইয়াছে, . 
তাহার উপরে বর ও কন্তা। পূর্বান্ত হইয়া বসিবেন। পুরোহিত ঠাকুর 
পুজার উপকরণাদি লইয়! সেই বেদির পার্শে কুশাসনে বসিয়া আছেন; 
আর থাকিয়। থাকিয়া মশার কামড়ে অস্থির হইয়া! মশা তাড়াইতেছেন 
এবং হাই তুলিতেছেন, ও হাতে তুড়ি দিতেছেন। এই বিবাহবাড়ীতে 
একটুও বাদাধবনি শুন! যাইতেছে না! কয়েক জন বাদ্যকর আনিয়া 
বাহিরের ঘরে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, বিবাহ হইয়া! গেলে তাহারা বাজা- 
ইবে। শোভাবতী তাহার ঘরে অনেকক্ষণ পধ্যন্ত কাদিয়! কাদিয়া এখন 
দূমাইয়া পড়িয়াছে। উজ্জলার চক্ষে ঘুম নাই, সে পার্শে শুইয়া আছে। 

এই সময়ে হঠাৎ দূরে বাদাধ্বনি শুনা গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা! 
নিকটে আমিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বোমের গুড়ুম্‌ গুড়ম্‌ নিনাদ ও 
হাউইবাজির হুদ্‌ হুস্‌ শব্দও শুনা গেল। মধ্যে মধ্যে ছুই একটা 
বন্দুকের আওয়াজও. হইতে লাগিল। পরে অনেকগুলি পাল্কী- 
বাহকের “হাইরে-ভাইরে” শব্দ ও লোকের কোলাহল শুনা গেল। এই 
সকল: শুনিয়া হ্রধ্যমণি “হায়! হায়!” করিতে লাগিলেন ও তাহার 
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উজ্জ্রলা এই গোলমাল শুনিয়া শোভাবতীকে বাটা ও নিজে 
উঠিয়া বাহিরে আসিল। 

নেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ঘখন সে বরধাত্রি- 
দল কোদগপুর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গ্রামের আবাল- 
বৃদ্ব-বনিতা শব্যাত্যাগ করিয়। দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া দীড়াইল। 
তাহারা যাহ! দেখিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষু স্থির হইল। এরূপ 
জাঁকজমক তাহীরা। কখনও চক্ষে দেখে নাই । সেই বরপক্ষীর লোকের 
অগ্রভাগে মশাল হাতে করিয়া এক জন লোক চলিয়াছে। তাহাদের 
পশ্চাতে একটা ঘোড়া, একটা বাঘ, একটা বড়, ছুইটা দৈত্য, 
এবং দুইটা নর্তভকীর প্রকাণ্ড মুখসপরা, কয়েক জন লোক তালে তালে 
নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। সেই বিবিধবর্ণে চিত্রিত ভীষণ মুদ্তি সকল 
ও তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'দেখিয়। মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ কাদা উঠিল, 
বালকগণ ভয়ে চক্ষু যুদ্িল, অন্ত সকলে ই। করিয়া তাকাইয়া রহিল। 
ইহাদের পশ্চাতে ছুইটা বড় বড় হাঁতী বিচিত্র ঝালরে ও রজত আভরণে 
ভূষিত হইয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে চারিটী 
প্রকাণ্ড ঘোড়া লালবর্ণের গদি ও ঝালরে সজ্জিত হইয়া তালে তালে 
পা ফেলিয়া চলিয়াছে ! পরে একথানা। রৌপ্যমণ্ডিত চতুর্দোজে বু 
মূল্য বেশভৃষ! ও ন্বর্ণাভরণে সজ্জিত বর বসিঘা আছেন। আটজন' 
সুসজ্জিত বাহক সেহ চতুদ্দোল বহন করিয়া চলিরাছে। তাহার অগ্রে 
ও পশ্চাতে ছুইজন করিরা চোপদার রূপার “আসাছোটা” লইয়া 
চলিরাছে। তাহার পন্চাতে বোলখানা পাল্কী। তাহার পশ্চাতে 
আর একদল মশালচি। তাহার পশ্চাতে ৫* জন বাদ্যকর ঢোল; 
কাড়া, সানাই, ইত্যাদি বিবিধ বাদ্যবন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। 
থাকিয়া থাকিয়া বোম ও হাঁউই বাজি জবালান হইতেছে! 
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যাইতেছেন, তখন তাহারা ই। করির! দেই চতুর্দোলারোহী রাজাকে 
দেখিতে লাগিল। কিন্ত তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহ! বুঝিতে 
পারিল না। অনেক লোক তামাসা দেখিবার জন্য বরযাত্রিদলের সঙ্গে 
সঙ্গে ছুটিল। সেই বরবাত্রিদল মর্দরাজ সাণ্ডের বাটার সন্মুথে গিয়া 
থামিল। তখন বাস্থুদেব মান্ধাতা যোঁড়হস্তে সকলকে অভ্যর্থন। 
করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি একটী নারিকেল ফল, নব্বস্ত্র ইত্যাদি 
লইরা বরকে বরণ করিলেন। নরোভম দাস বাবাজি এক খানা! 
পাল্কী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
অভিরাম সুন্দর আর একখান! পাল্কী হইতে নামিয়৷ বরের নিকটে 
আপিয়! ঈাড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোকজন বাহিরের 
বৈঠকথানা। পরিকার করিয়া সকলের বসিবার জন্ঠ বিছানা! পাতিয়া 
দিল। ভীমজয় পিং তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইল। 
এইরূপে সকলকে ধথোচিত অভযথনা করিয়া বাবাজি ক্রধ্যমণির সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

সুধ্যমণি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে চক্রধর পট্টনায়কই তাহার 
বর লইয়া এইরূপ জীফজ্মক করিয়া আসিতেছেন। পরে তিনি দাঁওঘরে 
গিয়া জানালা দিয়া যখন দেখিলেন বে তাহারা কেহ আসে নাই, 
তাহার অপরিচিত অনেকশুলি লোক বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
তখন তিনি ভদ্বে ও বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া দীড়াইয়৷ রহিলেন। ইহার! 
কে, কোথায় যাইতেছে তাহ। জানিবার জন্ত তিনি একজন দাসীকে 
বাহিরে পাঠাইলেন |: সে আমিয়া কহিল, কোন রাজার ছেলে 
বিবাহ করিতে আসিয়াছেন। কৃুর্য্যমণি মনে করিলেন, তাঁহারা 
বুঝি ভুল. করিয়া এখানে আঁসিয়াছে। কিন্তু যখন বাসুদেব মান্ধাতা 


রিনি ইরানি... স্রানিউনেতিস , শিরা ররর্জা রস. ১ ২ রর 
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তিনি অন্তঃপুরে গিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । 

নরোত্তম বাবাজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! দাসী দ্বারা স্ধ্যমণিকে 

ংবাদ দিলেন এবং নিজে তাহার ঘরের সম্মুখে ফাঁড়াইয়া অপেক্ষা 

করিতে লাগিলেন! সুর্যামণি বাহিরে আসিজেন না, কি কোন সংবাদ 
পাঠাইলেন না । বাবাজী তখন দরজার নিকটে ফড়াইয়া বলিলেন, 
ণমা! তোমার জামাই আসিয়াছেন, একবার বাহিরে আগিয়৷ দেখ । 
মী! আমাদের বড়ই সৌভাগা, তাই কনকপুরের রাজাকে জামাতা- 
স্বরূপে, পাইয়াছি। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বিগ্থা, বুদ্ধিতে এরূপ 
সর্ষোৎকৃষ্ট ভাঁমাত। পাওয়া কঠিন। মা। শোভাবতী আজ রাজগ্াণী 
হইতে চলিল, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
মা! তুমি এখন উঠিয়া আসিয়া তোমার জামাতাকে বরণ কর 

বাবাজীর কথা শুনিরাও স্ু্যমণি নড়িলেন না। তিনি সংবাদ 
পাঠাইলেন, তীহার শরীর শন্থস্থ, তিনি উঠিতে পারিবেন না। 

তখন বাবাজী নিতান্ত ছঃখিতান্তঃকরণে শোভাবতীর ঘরে চলিলেন। 
উজ্জলা এতক্ষণ নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল ; সেও 
তাহার সঙ্গে গিয়া শোভাবতীকে ডাকিয়া তুলিল। 

শোভাবতী বাবাজীকে দেখিয়া উঠিয়া দাড়াইল ও তাহাকে প্রগাম 
করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। বাবাজী বলিলেন-_ 

“মা! এতদিনে তোমার সকল ছুঃখের অবসান হইল । জাশীর্ধাদ 
করি তুমি সাবিত্রীসম! হও-_তুমি রাজরাণী হইয়া পরমস্থথে থাক 1» 

শোভাবতী কি স্বপ্র দেখিতেছে ? সে জাগ্রত না নিদ্রিত ? প্রথমে 


তাহার মনে এইকূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই প্রত অবস্থা 
হর্পািত পীিজিয। /স লকটিপতি নি) ১০৯১ এ ১ ৬১ ১ 
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সে অসমর্থ। তাহার কথ! কহিবার শক্তি নাই। তাই সে কাদিতে 
লাগিল। আজ এক বৎসর শোক, ছুঃখ, নির্যাতন ভোগ করিতে করিতে 
তাহার হৃদয় হতাশার নিম্নতম গহ্বরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার 
নিবিড় অস্ধকারময় জীবনে কখনও উষার কনক-কিরণময্ী আশাচ্ছটা 
ফুটিবে এরপ স্বপ্েও ভাবে নাই । কিন্তু আজ অকন্মাৎ কোন স্বর্ণের 
দেবতা আসিন্। তাহার গাঢ়তিমিরময় কক্ষে মধ্যাক্কের প্রদাপ্ত স্থখোচ্ছাস- 
ময় আলোকচ্ছট। বিকীরণ করিলেন, আজ হতাশার গভীরতম গহ্বর 
হইতে হঠাৎ সে স্ুখোল্লাসের প্রবাহে ভাসিয়া উঠিল। এই আকম্মিক 
পরিবর্তন দে সহা করিতে পারিবে কেন? তাই শৌভাবতী.কাদিতে 
লাগিল। তাহার এই মহ! স্থখের সময়ে তাহার জীবনের একমাত্র 
অবলম্বন, তাহার আজীবন শ্রেহমমতার একমাত্র আধার, সেই পিতা 
কোথায়? তিনি বাচিয়া থাকিলে, আজ তাহার আনন্দের সীম! 
থাকিত না। সেই স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়া, শোভাবতী 
কাদিতে লাগিল। 

বাবাজী তাহার সেই নিহারসিক্র-ফুল্ল-কমলবৎ অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও 
সরল সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই তাহার হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবগুলি 
বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাকে বস্ত্রাভরণে সঙ্জিত করিবার জন্ 
উজ্জ্লাকে উপদেশ দিয়৷ বাহিরে আসিলেন। উজ্জলা তাহার পশ্চাতে 
কিছুদূর আপিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল “এই রাজার আর কয়টা 
রাণী আছেন ?” 

বাবাজী তাহার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন “না মা! সেজন্ 
তোমার কোন ভাবনা নাই। রাজার এই প্রথম বিবাহ হইবে। আমি 


সে সব না দেখিয়াই কি এ বর ঠিক করিয়াছি ?” 
কাবজশীব ভিবস্পাঁর উতলা রিট ৯৬৯ ১ আত ২০০ কি 
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বাক্স খুলিয়া গহনা বাহির করিরা শোভাবতীকে সাঁজাইতে লাগিল। 
বাবাজী একখানা .বহুমূল্য পট্টসাটী উপরে পাঠাইয়! দিলেন, তাহা, 
তাহাকে পরাইল । 

বাবাজী এদিকে প্দাণ্ডে” আসিয়া! অতিথিগণের অভ্র্থনা ও 
বিবাহের আয়োজনে মন দিলেন । তাহার বন্দোবস্ত অন্চসারে নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিগণের ভৌজনের জন্য পুরী হইতে ভারে ভারে মহা প্রসাদ আসিতে 
লাগিল। পুরীজেলার প্র এক সুবিধা । সেখানে ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে 
রন্ধন না করিদ্বাও জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ দ্বারা যত ইচ্ছা তত 
লোককে ভোজন করান যায়। খাগ্যসামগ্রীর মধ্যে মত্ম্তমাংসের 
কারবার নাই, কিন্ত দ্বতার, “কণিকা” খিচুড়ী, বিবিধ নিরামিশ ব্যঞ্জন, 
পিষ্টক পরমান্নাদি নানা প্রকার রসনাতৃত্তিকর বস্তর আয়োজন অতি 
অন্ন সময়ের মধ্যে হইতে পারে। আর মহাপ্রসাদ বলিরা সকলেই 
তাহ ভক্তির সহিত পরম পরিতৌবপূর্বক ভোজন করে, তাহার একটা 
কণাও নষ্টহয় না। 

বাবাজী এই সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমত সময়ে ভীমজয়সিং 
আসিয়া বলিল “বাবাজী ! চক্রধর পষ্নায়ক ও তাহার বরকে আম 
আটক করিয়। রাখিয়্াছি। তাহাদের প্রতি কি হুকুম হয় ?” 

বাবাজী বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কি? তুমি তাহাদিগকে র্‌ 
বাধিয়া রাখিগ়াছ ? কি সর্বনাশ ! তাহা এতক্ষণ বল নাই কেন? তুমি 

এখনই তাহাদিগকে খুলিকস। দিয়! এখানে নিয়া এস। কি সর্ধনাশ | 
বাবাজীর কথ শুনিয়া জয় সিং কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল । 
ণ্বাবাজীর যেমন সকলের প্রতিই দয়া! আমরা যদি তাহাকে ধরিয়। 

না রাখিতাম, ও তবে এই রাজার বিবাহ কিরূপে হইত ? পুর। ব্দমাইস 


হিরারার নত ররর বররন 
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পুর গ্রামে গরবেশ করিয়াছিলেন। মর্দরাজের বাড়ীতে যাইতে হইলে 
একটা জঙ্গলের মধ্যদিরা যাইতে হয়। তাহাদের পাল্কী যখন 
জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হঠাৎ কে একজন লোক আসিয়া, 
তাহাদের মশাল কাড়িয়া নিয়া নিবাইয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ আর" 
২1২৫ জন লোক মার মার শব্দে আসিম্বা উপস্থিত হইল, ও সেই 
পাল্‌্কী ঘিরিরা দাড়াইল। পাল্কী-বাহকগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে 
পারিল, সেই জঙ্গণের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইল। দৃস্থ্যগণ তখন চক্রথর 
ও উদ্য়নাথকে পাল্কণ হইতে জোরে টানির! বাহির করিল। চক্রধর 
কাদিতে কীদিতে. বললেন, “আমাদের মারিও না। আমাদের-নিকট 
কোন টাকাকড়ি নাই। এহ কাপড়চোপড় যাহা আছে তাহা 
তোমাদিগকে খুলিয়া দিতেছি । আমাদের ছাড়িয়া দেও ।» 

দন্্যদলপাত ওএফে ভীমজয় পিং বলিল, “তুমি কোন কথা বলিও 
না, ঢেচাইও ন!, টুপ করিয়া থাক। নচেৎ মারা পড়িবে। আমর! 
তোমার টাকাকড়ি কাপড়চোপড় কিছুই চাই না।» 

ইহা! বলিতে বলিতে ২1৩ জন লোক চক্রধর ও উদগ্ননাথের গায়ের 
চাদর দিয়া তাহাদের মুখ ঝধিল ও হাত পিঠমোড়া করিয়া বাধিল। 
পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ পাল্কীর মধ্যে বসাইয়া সেই দন্গযগণ 
তাহাদিগকে কাধে করিয়া নিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদিগকে হেফাজাতে 
রাখিয়াছিল। এখন ভীমজয় সিং তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়! বাবাজীর 
নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গেল । 

বাষজীকে দেখি চক্রধর কাদিতে কীদিতে তাহার পদতলে পতি 
হইলেন। বাবাজী তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। কনকপুরের রাজ 
শোভাবতীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, ইহা: চক্রধর, আগেই শুনিয়া 


দি" ০-স্পসিযি ডি নি রিজিয়া রে কা র্র্ারাললি 2 র সপ্রোিন 
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ছিল, তাহ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় এখন তাহার হৃদয়েই লীন 
হইল। তাহার বরের পোবাক পরিয়] পাল্কী চড়াটাই কেবল লাত 
হইল। 

কিন্ত চক্রধর হটিবার লোক নহেন। ।তনি বাবাজীর অভয় বচনে 
আশ্বস্ত হইয়া, যেন কিছুই হর নাই, থেন পুর্ব হইতেই তিনি বাবাজীর 
সঙ্গে বরঘাত্র হইয়া আসিয়াছেন, বেন উ্রাহারই উদ্যোগে এই বিবাহ 
হইতেছে, এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন । যাহ নিবারণ করিবার 
সাধ্য নাই, তাহা মাথ। পাতিরা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। 
বাবাজীত় অনুরোধে তিনি সুধ্যমণিকে নানারকম প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে 
লাগিলেন। 

এই সকল গোলযোগে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আদিল। তখন 
বিবাহের আয়োজন হইল। বাড়ীর ভিতর প্রাঙ্গনে বিবাহের সভা 
হইল।, বর ও কন্তা। পষ্টবস্ত্র ও বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়৷ নেই 
বেদীর উপর বসিলেন। দেশীয্ব প্রথার অনুরোধে নবঘনকেও বালা, 
হার প্রন্ৃৃতি নীনা প্রকার অলঙ্কার পরিতে হহল। যাহার এ সকল 
গহন! নাই, মে যখন শুদ্ধ বিবাহের সময়ের জন্য অন্যের নিকট হইতে 
ধার করিয়া আনি তাহা পরে, তখন নবঘন তাহা! পরিবেন না কেন? 
বাস্ছুদেব মান্ধাতা বরের হস্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। 
বর-কন্তার মালা বদল হইল। £সই বেদীর উপরে পুরোহিত হোম 
করিলেন । বিবাহান্তে দেই বেদীর উপরে বদিয়া বর-কন্ঠার মধ্যে 
একবার কড়ি খেলা হইল। তথন সেই নবোঢ়াকন্তার সলজ্জ-রক্তিম 
মুখসীর ন্যায় পূর্বগগণে অরুণরাগ দুটিয়া উঠিয়াছে। সানাইয়ের 
তালের সাহত কোকিলের বঙ্কার, পাপিফ়্ার স্বরলহরী ও কাকের 


টিনার হিয়ার তারার. সক 
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গৃহে বিয়া বর ও কন্যার মধ্যে আর একবার কড়ি খেলা হইল। 
উড়িয্যার প্বাসর ঘর” নাই । বর বাহিরে চলিয়া আসিলেন। 
সেই দিন অপরাহ্ছে শোভাবতীকে লইয়া নবঘন কনকপুরে চলিয়া 
আমিলেন। শোভাবতীর সঙ্গে একটা মাত্র দাসী গেল__সে উজ্জবলা। 


আরীষতীন্দ্র মোহন সিংহ। 


ভাষা-রহস্য ৷ 
(ভাষার উৎপন্তি প্রচলন ও উন্নতি)। 


ভা মানবের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী হইলেও, মানুষ, স্ৃষ্টি-প্রারস্ত 
৩ হইতে ইহার অধিকারী কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। 
অনেকে আদিম মনুষ্যকে শিশুর সহিত তুলন1 করিয়া দেখান যে, শিশু 
ধেমন জন্মিয়াই কথ। কহিতে শিখে না, তেমনিই প্রকৃতির শিশু আদিম 
মানবও বাক্পটু হইয। জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহার নিদর্শন স্বরূপ 
বহুজাতি সভ্য-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া আজ পর্যন্ত মূক 
রহিয়াছে । যখা আফ্রিকার গ্রেবোজাতি।* অতএব মানুষ কি করিয়া 
প্রথমে কথা কহিতে শিশ্ন তদ্বিবরণ নিশ্চই অতি কৌতুহলজনক | 
এ সথ্ন্ধে বহুপঙ্ডিত বহুমত ব্যক্ত করিয়াছেন । 

ভাষা, মানপিক চিপ্তা ও ভাবের সমষ্টি ও প্রকাশক বহরাবরণমাত্র। 
ভাষা ভাবপকাীশক আবার ভাবত ভীবর তল । ভাষ+ হার্নির এ 
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 পণ্ডজাতির মধ্যে এক প্রধান পার্থক্য-সাধন । ভাষা যে কেবল উচ্চার্য্য 
শব্দেরই উপর নির্ভরশীল তাহা নহে; ভাষা হাবভাব, ইঙ্গিত ইসারা 
দ্বারাও গঠিত হইতে পারে। ঘষে সকল সাধনদ্বারা আমরা আমাদের 
মানমিক চিন্তা, ভাব প্রভৃতি অন্যকে জ্ঞাপন করিয়। থাকি, ততৎমাত্রই 
ভাষ! বলিয়া গ্রাহ হইতে পারে, অতএব প্রধানতঃ ভাবা ছুই প্রকার__ 
(১) সাঙ্কেতিক ও (২) শাবিক। 
মৃক, শিশ্ত ও কোন কোন অভ্যজাতি (পূর্বোক্ত গ্রেবোজাতি) যে 
অঙ্গভঙ্গী ও সঙ্কেতদ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে তাহ! সাঙ্কেতিক- 
ভাষা, এবং আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি জ্ঞাপনের জন্ত থে উচ্চারিত শব্ষ 
ব্যবহৃত হয় তাহারই নাম শাব্দিকভাবা। শাব্দিক ভাষ। কতকগুলি বাক্যের 
সমষ্টি; এই সকল বাঁকাসমষ্টিদ্বারা সমাজ মধ্যে যে পরম্পরের মনোভাব 
বুঝিবার চেষ্টা তাহারই নাম ভদ্রভাবা বা সভ্যভাষ।। সভ।ভাষার নানাপাপে 
শ্রেণীবিভাগ করা ঘাইতে পারে। প্রথমতঃ, কথিত ও লিখিত । যে ভাষা 
পুস্তকাদি . রচনায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহা হইতে কথিতভাষার 
অনেক পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। আমরা বপিবার সুবিধার জন্য বাক্য 
বা পদকে সম্প্রসারণ বা বিপ্রকর্ষণ ও সষ্কোচন দ্বার। সহজসাঁধ্য করিয়া! 
ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু লিখিতদাহিত্যে যেরূপ একবার গৃহীত 
হইয়াছে তাহার আর বড় ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। কিন্তু কথিত- 
ভাষ। ও লিখিতভাষা উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উভয়ে 
' উভয়কে পুষ্ট ও স্বসদৃশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। লিখিতভাধার 
প্রভাব কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হইলেও কথিতভাষা সর্বদাই লিখিত- 
ভাষাকে পুষ্ট করিতেছে তাহা ক্রমশঃ দেখাইবার চেষ্টা করিব। 
দ্বিতীয়তঃ, ভাষাকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! ফাইতে পারে-_ভাষাব্র 
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একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশভেদে কথিত ভাষার যে তারতম্য 
লক্ষিত হয় তাহাকে প্রাদেশিকতা৷ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
বঙ্গদেশে কথিত ভাষাকে প্রধানতঃ চারিটা প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। ১) পুর্ব প্রাদেশিক) ইহা৷ সাধারণতঃ বাক্গাল* 
নামে পরিচিত। ' (২) পশ্চিমপ্রাদেশিক 7 ইহা। বর্তমান লিখিত 
ভাষার অনুরূপ ॥। (৩) উত্তর প্রদেশীয়; ইহা! বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষার 
সংমিশ্রণে বিকারপ্রাপ্ত । (৪) দক্ষিণপ্রদেশীয় ; ইহা উড়িয়া সংশ্রবে 
পরিবন্তিত।" 


* চক্্রবংশীর বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণু, ও হুগ্্র নামে পাঁচ পুত্ত ছিল। 
বঙ্গশ।সিত দেশই বর্গ নামে পরিচিত হইয়াছিল । এক্ষণে বঙ্গ বলিলে যতটা ঝজ্য 
বুঝি, তখন সে রাজ্যের এতটা বিস্তৃতি ছিল না। পৃববপ্রদেশের, কিয়দংশই তখন 
বঙ্গ দামে পরিচিত ছিল; এবং এখনও তাহীরহ নিদর্শনম্বরূপ বঙ্গ, বঙ্গজ। বাঙ্গাল 
ব। হ্জদেশী বিলে পুবব্বঙ্গ বা তদ্দেশবাঁদীকেই বুঝায় । যবনরাজ||দগের সময়ে 
“সবে বাঙ্গালার" সীমাবৃদ্ধি হইয়! বঙ্গদেশ প্রথম "বাঙ্গাল শাম প্রাপ্ত হয়। ইহা, 
বোধ হয় সমস্উদ্দিনের সমগ্ন। আইন-আকবরিতে লিখিত আছে যে বঙ্গের নিক্স- 
ভূদিতে 'দশীয় রাজার! অনেকগুলি বাধ বা আল দিয়াছিলেনঃ কারণ তখন সবেসাত্র 
নিশ্মবঙ্গ সমুদ্রগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে । সেই বঙ্গ ও আল শবাছয়ের যোগে 
বাঙ্গাল ও বাঙ্গাল! শব্দের উৎপত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন যুরোপীয় 
ভ্রমপণকারীর! বলেন পূর্বের €বেঙ্গালা নামে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল ; সেবানে তাহারা 
বাণিজা করিতেন । কেহ কেহ ইহা। বর্তমান ঢাক। বলিতে চাহেন, কারণ ঢাকার 
একটি বাজারের নাম বাঙ্গালা বাজার! যাহ; হস্টক এ বেঙ্গালা যে সহরই হউক, 


উহ! হইতে বাঙ্গালা নাম হওয়া বিচিত্র নহে। গৌড় ও বঙ্গ নাম অনেক পুরাণ ও 
মির সারি যান ১১১, ১, 4 জনও ল্য শানে ১৮ কারি শপাওতও খায় লও । 


৪৪৮ ভারতী । [ভা, ভাদ্র, ১৩৯৯ 


যে প্রদেশে যখন রাজা ব! রাজধানী থাকে সেই প্রদেশ তখন 
সভাতায় ও যোগ্যতায় অন্যান্য প্রদেশকে পরাভূত করিয়া থাকে । তথন 
সেই প্রদেশের ভাষা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণীয় হইয়া উঠে। মহা 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশক্পের নিকট শুনিয়াছি ছুই শত 
বৎসর পূর্বে চাকার কথ! আদশস্থানীয় ছিল) তৎপরে কৃষচন্ত্রের 
রাজত্বকালে কৃষ্জনগরের ভাষা প্রাধান্য লাভ করে; এক্ষণে তাহার 
প্রভাব হ্বাস হইয়া কলিকাতা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে । 

মন্্ অর্থে মননশীল বা চিন্তাশাল। তাহার অপত্য মানবও 
চিন্তাগীল'; এবং তাহাদের চিন্তার প্রথম বিকাশ তাহাদের ভাষ। 
এই ভাধা স্থষ্টি সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। প্রধানগুপি এস্থলে 
আলোচিত হইতেছে। 

১। কেহ কেহ বলেন ঘে ভাবা বা ভারতী অনিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, 
্বয়্তুব। বেদে সরস্বতীকে (বানীকে) এই বলিয়াই স্ত্রতি করা হইয়াছে। 
মানবঞ্রাতির স্ৃষ্টির প্রারস্ত হইতেই ভাবার স্থষ্টি হইয়াছে, এবং তাঁহাই 
আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । ইহাদিগের মতে তাষা 
মানুষের সহজ বুদ্ধিজাত (10507০05০) ব। দৈবীপ্রকাশখ (70178001085 
£০৮6120199) কারণ তাহার বলিতে চাহেন বে মানুষের মনে আদিম 
অবস্থায় যদি চিন্তা থাকিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশের ভাষাও ছিল। 
চিন্তা ও ভাষা অচ্ছেগ্যবন্ধনে সংযুক্ত ; ভাবহীন বাক্য মৃতশব্দ ভিন্ন 
কিছুই নহে, এবং ভাষাহীন চিন্তাও বুঝি অসম্ভব ; চিন্তা অর্থাৎ অব্যক্ত 
কথা কহা এবং কথা কহা! মানেই ব্যক্তচিস্তাতোত, বাক্যই ব্যক্তচিস্তা, 
তাহাদের বন্ধন অভেগ্য। 

২। অপর একদল আছেন, ধাহারা অন্থমান করেন, ভাষা মানুষের 


তা, ভাদ্র, ১৩০৯] ভাষা-রুহস্ত | ৪৪৯ 


বাইবেল খুলিয়া দেখান যে আদমই স্ুষ্টি-প্রাক্রয়ার : নামকরণ 
করিতেছেন, ঈশ্বর নহেন ; এবং পুরাণাদিতেও স্থায়স্ভূব মন্ুই সৃষ্ট 
পদার্থের নাম-কর্তা। 

অভ্ঞতাবশতঃ মানুষ কোন অবোধ্য দৃশ্তে আশ্চর্য্য হইয়া থাকে । 
এই আশ্চধ্যের ভাব হইতেই তাহার জ্ঞানলিক্দা, এবং জ্ঞানলিগ্দা, 
হইতেই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে । প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
লক্‌ বলিয়াছেন যে স্থগ্টির পর মানুষকে কিছুকাল মৌনাবস্থা অবলম্বন 
করিয়া থাকিতে হইয়াঁছল। এবং তাহার মানসিক ভাব জ্ঞাপনের 
একমাত্র সাধন ছিল অঙ্গভঙ্গী ও ইসারা৷। যখন এই ইসারা, 'পুষ্টভাক 
সকল প্রকাশে সম্যক সক্ষম হইল না, তখন তাহারা শব্ধ করিতে 
আরম্ভ করিল। 

(ক) এই শব্দ প্রথমে পশ্তপঞ্ষীর শব্দ হইতে অন্থুকৃত হইয়াছিল» 
ইহার নাম দ্রব্যান্গতিক শব্দোৎপত্তি। ইংরাজিতে “কুকু, “ক্র” 
“ককৃ, এবং সংস্থৃতে কুকুট, কাক এভৃতি তাহাদিগের শব্দীন্ুকরণে, 
সংজ্িত হইয়াছে । কিন্ত এইরূপ শব্দ বর্তমান ভাষায় অতি অল্পই 
দেখা যায়। ৭ 

(খ) কাহারও মতে আদিমভাষায় কতকগুলি অব্যয় ভিন্ন আর 
কিছুই ছিল না। যথা, হা, হে, এ, এই, ও, ওঠ ইঃ ইত্যাদি । যখন 
এই সকল সহজ শব্খ অভ্যাসবশতঃ আয়স্ত হইয়া আসিল অথচ তাহাতে 
তাবদ্্তি হইল না, তখন তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী কৌন 
ব্যক্তি উক্ত অব্যয়গুলির পরম্পর সংমিশ্রণে (670005001 2700. 
09570158007) নানারূপ শব্দ প্রস্তৃত করিতে লাগিলেন, তাহার 
অনুচরগণ তাহারই অস্থুমরণ করিতে লাগিল। তৎপরে কোন দ্রব্যের 


ছিনিরিনিনারারেররান রাত... নার এরর 


৪৫০ ভারতী । [ ভা, ভাব্রঃ ১৯৩০৯ 


একই বস্তর বিভিন্ন নামের উৎপত্তি হইক়াছিল। ১৭) 30710 
তাহার +12958৮5 017] 07০ 00510 06180509886, নামক গ্রন্থে 
এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 
এই ছুইটির প্রথম মত বাস্ক ভাহার নিরুক্তগ্রন্থে ( খু-পূর্বব 
চতুর্থ শতাব্দীতে বিরচিত) নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, নাম 
অর্থশুন্ত একটা চিহ্নমাত্র। কাক, কুকুট প্রভৃতির নাম তাহাদের 
শব্বান্করণে রক্ষিত হইয়াছে। ওপমন্তবও প্রথম পধ্যায়ভুক্ত । 
কিন্ত তিনি শব্দান্থুগতিক (ঘাস্কের) মতের বিরোধী । তিনি 
কাক -প্রভৃতি নাম .গুণানুগতিক বলিতে চাহেন অর্থাৎ তাহাদের 
. বিশেষ কোন গুণ হইতে এ নাম রক্ষিত হইয়াছে। কাকল 
অপকালরিতব্য, অর্থাৎ যে পক্ষী তাড়িত হইবার উপযুক্ত; তিত্তিরিস্‌ 
যে লন্ফষ দের (তির্ধাতু) বা বাহার অঙ্গে তিলমাত্র চিত্র বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দাগ আছে। 
গান্ম্য শব্দান্গতিক ও গুণান্থগতিক উভয় মতের বিরোধী । তিনি 
ইহার বিরুদ্ধে সাতটি বুক্তি দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধানতমগ্ডলির 
সারাংশ সঙ্কলিত হইল। “কেবল যৌগিক নামগুলিই ধাতু হইতে 
(অর্থাৎ শব্ধ বা গুণান্ুসারে) সমুৎপন্ন, তস্ভিন্ন অপর সমস্ত নামগুডলি 
ধাতুর হ্যায় স্বতঃপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ রূঢ়শবা, প্রক্কৃতি প্রত্যয়যোগে সমুৎ” 
পন্ন নহে”। বদি সমস্ত সংজ্ঞাই পদার্থের কোন বিশেষ গুণ হইতে 
' শ্ৃহীত হইস্জা! থাকে, তাহা হইলে তদৃগুণবিশিষ্ট অপর পদার্থও সেই 
ংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া একাকার প্রযুক্ত অর্থপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্তরায় উপ- 
স্থিত করিতে পারে । যথা, অশ্ব- অশ. (ব্যাপ্তযর্থে +ব (সংজ্ঞা) 
অর্থাৎ যে ব্যাপিয়া থাকে; এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট প্রত্যেক গদার্থই 


রিচিরর নত প্রিজন 75... সজ্জা বিজি দ্যা হারাম রাযি ক রায়িযা রক প্র ররর সর, ডি 2 ২ 


ভাঁ, ভান্ত্র, ১৩০৯ ] ভাষা-রহস্ত 1 8৫১ 


ব্যবহারে সকল লোকেরই ইচ্ছা জন্মিতে পারে; যথা পুরুষস্থলে 
পুরিশয়, অশ্ব স্থানে অষ্টু বা তৃণ স্থানে তর্দন হইতে পারে। 

বাঙ্ক এই মতের খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, শব্দ এক এক পদার্থের 
এক এক বিশেষ শুগ লইয়া বিশেষভাবে 'স্বভাবত”৮ রচিত হইয়াছে। 
ইহা! কখন বা দৈবাৎ এরূপ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, কখন বা কোন 
প্রভাবশালী ব্যক্তিবিশেষের (থা কবি, শাস্ত্রকর্তা প্রভৃতির ) ক্ষমতা" 
পরিচালিত হইয়া একটা স্থারী আকার প্রাপ্ত হইয়। প্রচলিত হইয়া 
পড়ে। যখন একটা শব্ষের যথেষ্ট প্রসার হইয়া যায়, তখন তাহার 
পরিবর্তন অসম্ভব হয়, এবং কেহ তাহার চেষ্টা করিলেও জরবন্বাধারণে 
তাহার অভিলধিত অর্থগ্রহণ করিতে সক্ষম ও সম্মত হয় না। ভাষা, 
ব্যবহারক সমাজের রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবত্িত হয়। যে 
শব দ্বার! যে দ্রব্য স্থঠিত হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যের কোন পরিবর্তন 
ঘটিলে শব্দেরও পরিবর্তন ঘটিতে দেখা বায়। ঘাস্ক স্বীকার করেন 
যে, ড্রবাসকল তাহাদের প্রত্যেক: গুণ হইতেই সংজ্ঞিত হইতে পারে, 
কিস্ত সামাঞ্জিক রীত্যন্থুসারে একটি গুণ লইয়াই সংজ্ঞা প্রস্তুত হয়, এবং 
তাহা চলিত হইয়া যাইলে আর কোন গোল থাকে না। (একটা পদার্থের 
২৩টা! প্রধান গুণ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ২1৩টা নামও প্রস্তত 
হয়। যেট। বেণী চলিত হর সেইটাই প্রধান সংজ্ঞা, অপরগুলি অল্প 
ব্যবহার দ্বারা ঢাকা পড়িয়া থাকে, কিন্ত তাহারা পধ্যায়শব্দ বা সমার্থক 
(5/79750)) রূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় । বথা--নু্য, চলিত নাম? তপন, 
ভানু, রবি, অর্ধমা প্রভৃতি তাহার সমার্থক । যেমন দ্রব্যবিশেষের প্রধান 
বা সহজবোধ্য গুণবিশেষের অনুসরণে নামক্রুণ হইয়া থাকে, তেমনি 
আবার কখন কখন বিরুদ্ধধন্ন হইতেও হইতে দেখা যার ।* 


৪৫২ ভারতী । [ ভা, ভাঙ্র, ১৩০৯ 


বমুগ্ধবোধ ব্যাকরণের” কারকের টাকায় ছূর্গাদাস ভাষার উদ্ভব 
ঈশ্বরেচ্ছাশক্তির উপর আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'শব্দেন 
উচ্চাধ্যমানেন বত্বস্ত প্রতিপাগ্ভতে, তন্ত শবাস্ত তত্বস্ত জ্ঞায়তাম্‌ অর্থ- 
সংজ্ঞয়া ইতি প্রাজ্ঞঃ। এবম্‌ অস্মাৎ শব্দাৎ অয়ম্‌ অর্থো বোদ্ধব্য ইতি 
ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিঃ__ইতি অর্কিকাশ্চ । তংজ্ঞানস্ত ব্যাকরণাদিভ্যঃ, অতএব 
শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোধাপ্তবাকাৎ__ব্যবহারতশ্চ__ইতি প্রাজ্ঞঃ” 
ইত্যাদি। শব্দ ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিস্তৃত, পরে ব্যবহারবশে তাহা স্থিরত্ব 
প্রাপ্ত হয়। রূঢ়শব্দ বেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে তিনি এ মত 
খটাইতে না পারিয়া, এক প্রতিপ্রসব সৃষ্টি করিয়াছেন। ত্র তু 
কেবলো রূঢ়শবো প্রযুজ্যতে তত্র বাক্যত্বাভাবাৎ তৎ স্াক্স্ত (ঈশ্বরেচ্ছা- 
শক্তিবশাৎ শঝোতপত্তিরিতি ন্তায়স্য ) অবসরো নাস্তীতি 
শাকটায়ন এই সকল মতের কতকট। সামঞ্জস্য করিয়া, শব্দানুগ, 
গুণানগু উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন। রূঢুশব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
তিনি নামকর্তার খেয়ালকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। 
সর্বত্রই দ্রব্য ও তদ্বোধক শবের মধ্যে সকল সময়েই যে কোন একটা 
সম্বন্ধ থাকিতে হইবে তাহা বল! যায় না; তাই বলিয়া ভাষার শব্ধ- 
গঠন যথেচ্ছও নহে, আকন্মিকও নহে। তাহা মান্থুষের গঠন, বুদ্ধি ও 
অবস্থার উপরই নির্ভর করে। দেখা বায় বে কোন ছুই জাতর মধ্যে 
কোন সংশ্রব সংস্পর্শ না থাকা সন্তেও অবস্থাসাম্য থাকায় একই বস্তুর 
ংজ্ঞা উভয় জাতিতেই একই প্রকার হইক়্াছে। শবান্ুগ বাক্যোৎপত্তি 
মানুষের অজ্জাতসারেই ঘটিয়া থাকে বোধ হয়, আবার অন্ঠান্ত শবে 
মানুষের সঙ্ভানভাব কিঞ্চিদধিক থাকিতে পারে, এবং রূঢুশব্দ সম্পূর্ণ 


সম্ভানে গঠিত বলিয়াই মনে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন__ ৃ 
নিরিহ হার হেত হা রা রর সর বত তত 


তা, ভাদ্র, ১৩০৯) ভাম্বা-রহস্তয । ৪৫৩ 


ব্যক্কিবর্ণের শব্দ হইতে (যথা কোন গুরুদ্রব্য ভুলিবার সময় মুটে 
মজুরের! শব করিয়া থাকে ) বা একই প্রকার সুখছুণখভাব চালিত 
হইয়া মানুষ প্রথম কথা কহিতে শিখে । ভাবা সমাজকর্তৃক জ্ঞাতসারে 
গঠিত ও উদ্ভাবিত, এবং ইহা সমাজের প্রত্যেক একের (০0 মধ্যে 
এক সুদৃঢ় বন্ধন। প্রাত্যহিকজীবনের অভাব সম্পূরণ করিতে যাইয়া 
প্রথম ভাথার আবন্তক হইয়াছিল। অতএব ইহাদের মতে, বখন 
সমাপ্ত গঠিত হইরাছিল তখনই ভাবা সৃষ্ট হইয়াছিল তৎপুর্কে নহে। 

উপরোক্ত মমস্ত মতগুপি হইতে প্রধানতঃ ভাষার গঠন সম্বন্ধে 
দুইটি দল নিদিষ্ট হইতে পারে। (১) বাহারা বলেন শব্দ ও তদর্থের 
মধ্যে এক অব্যক্ত সন্ধন্ধ রহিয়ছে। ফুরোপে 4১7904৮0793 -এবং 
ভারতে শাকটায়ন ও ঘাস্ক এই মতাবলম্বী। (২) যাহারা শব্দ ও তদর্থের 
মধ্যে অবিযুক্ততা স্বীকার করেন না, অর্থাৎ ধাহারা বলেন কোন একটা 
সক বলিলেই যে জ্রব্যবিশেষকেই বুঝিতে হইবে তাহার কি কারণ 
আছে, সুবিধা হইলে অন্য পদার্থও বুঝিতে পারি। প্রথম গ্রীক- 
বৈয়াকরণ . 0105 ০1 8121195 ইহার যুরোপীরদমর্থক, ভারতে 
গার্গ্যই এ মতবাদীর প্রধান । 

এই উতর মতের মধ্যেই সতা নিহিত আছে, কাহাকেও ত্যাগ 
করিবার যো নাই। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। আপ্‌ 
অর্থে সংস্কতে জল, হিন্দিতে আপনি, ইংরাজিতে একটি অব্যর বুঝিতে 
হয়। কেহ ঘদ্ি আপ. কথাটি উচ্চারণ করে, তবে আমাদিগকে 
অবস্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অর্থগ্রহ করিতে হইবে। পানার্থবোধক 
তিন ভাষার তিনটি ধাতু বোগ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝিতে হইবে। 
আপ পিবতু (জলপান কর), আপ, পিজিয়ে (আপনি পান করুন), 
দ্রিঙ্ক আপ্‌ (পান করিয়া ফেল)) অতএব সুবিধা হইলে যে কোন 
শবে গণ্তী ভাঙ্গিয়া নৃতন অর্থ সংঘুক্ত হইতে পারে। স্কৃততেই 


৪৫৪ ভারতী। [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


এক শব্দের নানা অর্থ হইতে দেখ! যায়) মিত্র- বন্ধু ও হৃর্ধ্য ; তীর্থ- 
না হন এমন জিনিষ খুব অন্নই আছে; ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম মতের 
পক্ষেই বু মহারথী যুদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন ১ কিন্ত সকল 
নিয়মেরই ব্যবহারে ব্যতিক্রম” দেখা যায়, এ ক্ষেত্রেও হইতে পারে 
দেখাইলাম। অতএব একটা বিয়োজক রেখা উভয়ের মধ্যে টানিয়া 
দেওয়া অসম্ভব। উভয় মতকে গিলাইপ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলির! 
মনে হর়। 

হন্টুক্‌ 079.7৩ ৭০০1) কিন্তু এ সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত মত 
আশ্রয় করিরা বপিয়াছেন যে, দ্রব্য সকলই বাক্যের প্রতিরূপ মাত্র, এবং 
বাক্য. ম/ষের বদ্রপ্রস্থত । 071085816৮৪ 005 £589০007 ০£ 

-:5/0105 2110 ০0:05 875 ৮7179117060 %2/192/245% 002155 07007, 

কিন্তু তাহার মত খণ্ডন করিয়া অধ্যাপক সেন বলিয়াছেন যে, ভাষা 
মানুষের, যত্বলন্ধ ধন নহে, তাহা আপন আপনি মানুষের অজ্ঞাতসারে 
ফুটিরা উঠিগ্াছিল। 1306 15706095, 1050 21] 00085 615৩ 
০0101090060 10102172110 015 01170. ডি & 5০120৮০1080 
01891015107-77301910009 9115217004৩, এ 

কেহ কেহ বলেন ভাষ৷ চিস্তা ও বুদ্ধির বূপকমাত্র ; চিন্তা ও বুদ্ধি 
ভাষারুপ বহিপাবরণের সাহাব্যে আপনার চরিত্রের বিকাশ করে মাত্র। 
এইজন্য তাহারা শব্দের সহিত তদ্বোধক দ্রব্যের একটা সাদৃশ্ত অনুসন্ধান" 
করিয়! থাকেন। তাহারা বলেন “কোমল,” 'হাক্কা» “মলিন” প্রভৃতি 
শব্ধ উক্তিমাতেই অর্থবোধ করাইয়া দেয়। 

আমাদের মতে ভাষার কতকাংশ মানুষের চেষ্টায় ও কতক 
অজ্ঞাতসারে স্থষ্ট হইয়া এ ছুই উপায়েই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ও 
করিতেছে। কতক শব্দগ্থার। দ্রব্য স্ুচিত হয়, অনেক দ্রব্য শবস্ষ্থি 
সহায়তা করিয়াছে। শব্দক্তা ফে অর্থে শব্দপ্রয়োগ করে শ্রবণকারীও 


ভা, ভাত্র, ১৩০৯] তাষা-রুহস্ত 1 ৪৫৫ 


যে সেই অর্থে সেই শবকে কেন গ্রহণ করে, তাহার কাঁরণ বোধ হয় 
যে ভাষার প্রথম স্ষ্টি সময়ে সকলের জ্ঞাতসারে একট! নিদ্দিষ্ট অর্থ 
লইয়া শব্দাবশেষকে সঞ্জীব করা হইয়াছিল । 

ভাধার উদ্ভব সম্বন্ধে একরূপ বুঝা গেল। এক্ষণে প্রথম রচিত পদ 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করিব। 

৯। কেহ কেহ বলিতে চাহেন প্রথমস্থষ্ট বাক্যাবলী গুটিকয়েক 
ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং তাহারা এক একটি দ্রব্য বা ক্রিয়ার 
শাব্দিক চিহ্ন মাত্র, ইহার সমর্থনার্থ তাহারা! চীনভাষার উল্লেখ করিয়! 
দেখান ঘে, চীনভাষা বহু পুরাতন হইলেও তাহাতে বিশেষ কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই, তাহাতে একটি পদে গুটিকয়েক ধাতুমাত্র বাবহার, 
করিয়। মনেভাব জ্ঞাপন করিতে হয়; কারক, বিভক্তি প্রভৃতির 
বালাই নাই। এজন্য সংস্থানান্সারে একই পদের বু অর্থ হইতে 
পারে। একটি শব্দ স্থান পরিবর্তনে বিশেষা, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়ার 

বিশেষণ, অব্য প্রভৃতি বহরূপ ধারণ করিতে পারে। এ বিষ প্রসিদ্ধ 
ভাষাবিদ্‌ ম্যাক্সমূলর, মরিস, কারপিয়স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ থেষ্ট আলো” 
চন করিয়াছেন ।. কেবল প্রসঙ্গতঃ ইহার উল্লেখ করিলাম । প্রাচীন সংস্কৃত 
হইতেও এক ধাতুর বহুরূপে বাবহার দেখান যাইতে পারে। ম্যাক্সমূলর 
বলিয়াছেন বে, বেদে এক 'থুধ্‌” ধাতু বিশেষ্য ও ক্রিয়া উভয় পদেই 
প্রত্যয়াদি নিরপেক্ষ হইয়া! ব্যবহৃত হইয়াছে । কারক, বিভক্তি, কাল, 
পাশাপাশি ব্যবহৃত ২৩ টি ধাতু হইতে বুঝিতে হইত $ কালে এ সকল 
ধাতুই পরল্পর ছিলিত হইয়া, বিভক্তি প্রত্যক়্াদি গঠন করিয়াছিল 
ংস্কৃত ও চীনভাবায় পার্থক্য এই যে, চীনভাবা৷ বিভক্তি প্রত্যয়াদিরও 
ভিন্ন অর্থ আজ পধ্যস্ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্ত সংস্কৃতে উহার কোন 


দিরজহারররার্রাবুর রন 7 বুযরারালোরি রায়ান ৬ আটে, ১ কত, উল 
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যুদ্ধ মধ্যে এই “ই” যুধু সংযোগে অর্থ প্রাপ্ত হইগ়াছে, কিন্তু ধ অর্থে 
স্বতগ্র ব্যবহার কোথাও দেখা যায় না। চীনভাষা কিন্তু বিভক্তি- 
চিহ্নের স্বতন্ত্র অর্থ রক্ষা করিতে পারিয়াছে ( বিশদ বিবরণ অধ্যাপক 
'মূলরের ৭56160660 1559257 গ্রান্থে দ্রষ্টব্য )। 

(ক) কেহ বলেন এই সমস্ত ধাতু প্রার্কতিক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। ম্যাক্সমূলর ইহার নাম রাখিয়াছেন 73০৮-০০/ 70697 
(প্রাক্কতিক শব্দান্থকরণ মত )। 

(খ) অগ্ঠে বলেন, আদিমধাতু সকল হর্ষ বিষাদস্থচক শব 
(17051150007) ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার নাম 7১০০141১০০1) 
210৫9 (হর্ষ বিষাদস্থচক শব্দান্থুকরণ মত )। 

ডাক্তার মারে বলেন যে আদিম ধাঁ কেবলমাত্র নয়টি। তিনি 
তাহাদের অদ্ভুত উচ্চারণ সকলও আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন, অগ্‌, বগ্‌ঃ 
ইত্যাদি। ডাক্তার স্মিড তাহাকে জিতিবার জন্য আদিম ধাতুকে 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্ত করিয়াছেন । 

আমাদের বোঁধ হয় আদিমকালে অগণিত ধাতু বহুব্যক্তিদ্বারা স্ষষ্ট 
হইতে ছিল, এবং কালক্রমে একার্থক ও সৃশাকারের বহুধাতু 
পরপ্পরের মংঘর্ষণফলে মিশ্রিত, নিরাকত, ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সসীম 
অবস্থা (১৭০০) প্রাপ্ত হইয়াছে। মূলর এই মতের কতক সমর্থন 
করিয়াছেন (5০৩7০6 01 [.875048)। এই সমস্ত ধাতু হইতে ক্রমশঃ 
যাবতীয় ব্যবহার্যাদ্রব্য, জন্ত প্রভ্ভতির নাম ও তাহাদের ক্রিয়াদি নির্ণাত 
হইয়াছিল । 

২। আভাম ম্মিধ বলিতে চাহেন বে প্রথমগঠিত বাক্যাবলী 
কেবল ক্রিয়াপদ। তাহার বিবেচনায়, বিশেষ্যপদ ক্রিয়াপদ অপেক্ষা 

- অধিক আবশ্তকীয় নহে, কোন-বস্ত র ব্যক্তির নামকে বিশেষ্য কছে 
এই বস্ত বা ব্যক্তিবিশেকে বুঝাইতে হইলে তাহার নাম বলিতে না 
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পারিলেও দেই দ্রব্যকে অঙ্গুলিনিদ্দেশে দেখা 
কিন্তু ক্রিরা বুঝাইতে অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান সকল - 
হইতে পারে। 

আমাদের দেশে প্রথম ইংরাজী আমলের হাত 
সকলও এ মতের পোষকত! করতেছে । সাহেব 
“ঘরের দেয়াল পরা গিয়ছে”, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ খ. 
দেখাইয়া শুইয়। পড়িল, সাহেব আভাসে তথ্য সংগ্রহ 
কিন্তু কুকুর মরিয়া গ্রিরাছে, এই সংবাদ দিতে হইলে কুকুরকে 
দেখাইয়া সে কিরূপ অঙ্গভপ্গী করিয়া মৃত্যু বুঝাইবে তাহা বুঝা 
সুকঠিন। এ জন্ত 

৩। 08গথ1ণ ১৫4৪ ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তিনি বলেন বে “বাঘ আসিতেছে বলিতে হইলে বাঘকে অঙ্গুলি নির্দেশে 
দেখাইয়া “আসিতেছে” বলিবার অবপর ব্যদ্র মহাশয় রাখবেন কি না 
সন্দেহ; কিন্তু বাঘ বাঘ' বধিয়া ছুটয়। পলাইলে সকলেই ব্যাপার বুঝিতে 
পারে। 

ইহাদের উভগ্বেরই অন্মানে সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। একট! 
উদ্দাহরণ লইয়া দেখা বাউক। “মা মরিয়াছেন+ বলিতে এ ছুইটি কথাই 
জানা থাকা আবশ্যক ; কিন্ত সামাজিক বা পারিবারিক সম্বন্ধের নাম, 
ভাষা ও সমাজগঠনের বহুপরে হুইক়্াছিল, তাহা পরে দেখাইব। “নৌকা! 
ডূবিয়া গিয়াছে, বুঝাইবার জন্য আমার সল সুধু 'ডুবিগ্া গিয়াছে” 
€2505/7 570105এর মতে) ।  'ডুবিয়া গিয়াছে” বলিয়া ইসারায় “নৌকা, 
বুঝান অনেক সময় কষ্টকর হইতে পারে, নদী দূরে হইলে ত* কথাই 
নাই, আাবার যদি কেবল মাত্র “নৌকা” শবটি জানা থাকে (9এগ্রথাণ 
3ঃট তাহা হইলে “ডুরিয়াছে* বুঝানও সব সময় সকলকে স্ুুবিধা- 
জনক নহে। . . তু 


৪ * 
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(বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ উভয়েই ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধযুক্ত, 

অস্তিত্ব অনুমতি হয়। কোন বাহ্বস্ত জানিতে 

মাদের উপর তাহাদের প্রভাব ও কাধ্য দ্বারা জানিয়া 

ঘকরণ সময়ে বস্তবিশেষের বিশেষগ্ুণ বাঁ বিশেষত্ব 

নামকরণ হইয়াছিল। এখন নাম যেমন অর্থবিহীন 

তখন তেমন ছিলনা; নামের দ্বার। গুণেরও আভাস পাওয়া 

॥ প্রত্যেক শব্দে 0০70:50০£) ও ০0017008607) উভয়ই হইত 

(বথা জগজ্জ্োোতি,কালাটাদ ইত্যাদি) এতদ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে» 

যে নাম করণের অর্থাৎ বিশৈধ্য সৃষ্টির পূর্বের নিশ্চয় গুণপরিচায়ক বিশেষণ 

ও ক্রিয়াপনের স্থষ্টি হওয়া সপ্তব। আবার অপরপক্ষে বস্ত অজ্ঞাত থাকিলে, 

তাহার গুণ বা ক্রিয়া কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পাবে? “০০9০:906 

19695 70050 916০890 21১508০ট 07০3৮ (01919) এজন্য আমরা 

বিশেষ্য নিরপেক্ষ হইয়া বিশেষণ ঝ। ক্রিয়ার অপ্ডিত স্বীকার করিতে পারি 

না। অতএব ইহাদিগকে পরস্পর-সহ্ব্ধী বলিরাহ বৌধ হয়। বিশেক্য 

বা ক্রিয়ার দ্বারা উভয়েই সুচিত হয়। বিশেব্য ব। বিশেষণের বুৃৎশত্তির- 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ইহা স্পষ্ট হইবে। বিশেষ্য সাহা বিশিষ্ট হয়, 

গুণাদিদ্বারা প্রভেগ্ঘ। এবং বিশেবণ সবাহা!। সম্যক্‌ রূপে বোধ করার, 

প্রভেদকারক গুণ, ক্রিয়াদি। ইহাদ্থার। বুঝা যাইতেছে যে বিশেষ্য 

বিশেষণ বেকধপ অবিচ্ছো, ক্রিপনাও ইহাদের হইতে বিশেষ দূরগত 

নহে) ইহাদের মকলের উদ্ভব যুগপৎ বলা যাইতে পারে। 

এবং যদি তাহ! না হয়, তবে খুব সম্ভব, বিশেব্য পদই সর্বপ্রথম স্থষ্ট 

হইয়াছিল । 

এই সমস্ত নাম আদিমঅবস্থায় কোন এক নিদিষ্ট বিশেষ পদার্থ 

দেখিয়া, রাখী. হইত, না, সাধারণ শ্রেণী হইতে হুচিত হইয়াছিল 
তংরিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। 
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(৯) পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্বৌলিধিত /১৫277.9010 বলেন যে 
€কোন নির্দিষ্ট পদার্থ হইতেই (987৮০819) নাম কল্পিত হইত । কিন্তু -. 

(২) [569012 ১৬৪ ১১৭১৬) অনা মতের (0০7097581) গ্রচার 
করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথমতঃ আমরা অদ্বিথণ্ডিত খুর, চামরের 
ন্যায় লাঙ্ুল ও কেশরযুক্ত, দ্রুতগতিশীল জন্ত দেখিয়া একটা সাধারণ নাম' 
রাখিয়াছিলাম অণ্থ। তৎপরে তাহা হইতে আমার প্রতিবেশীর তব্রপ 
যে জন্ত আছে তাহাকে ও আমরা। “মঙ্ব” বলিয়া জানিলাম, এবং তখন 
আবার প্রতিবেণীর এই নির্দিষ্ট অশ্বই আমাদের নিকট তাহার সমও 
জাতির প্রতিভূ হইয়া রহিল। ইহাই হইল সংজ্ঞাকালের তিনটি স্তর 
অধ্যাপক, মূলরও পরোক্ষভারে এই মত সমর্থন করিয়াছিন।' তিনি 
বলেন ঘে প্রত্যে £ সংজ্ঞা একটা নির্দিষ্ট দ্রব্যবাচক হইলেও (915 ০1 
170161009] 09108190075 0071%50 [017 3900919111585) তাহার 
সাধারণভাব প্রস্থত। 

(৩) 37৮ ড. থ7001060 এই বট মতই গ্রহণ করিয়া৷ একটা 
সামঞ্রস্ত করিয়াছেন। 1870 5:10) বলেন বে “গুহা” এই নাম 
একটি বিশেষ গর্ভকেই প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল, তৎপরে তাহা হইতে 
প্রত্যেক গর্তই এ নামের অধিকারী হইরাছিল। [1,9৮1 বলেন 
যে একটা! নিদিষ্ট গার্ডের নাম "গুস্থা, রাখিবার সমর নামকত্তীর নে 
গর্তের একটা সাধারণ ধারণা বর্তমান না থাকিলে, নিদিষ্ট জিনিষটাকে 
দে কখনই গর্ভ বলিয়া চিনিতে পারিত না। 179071160. বলেন যে 
আদিমমনুষ্যের মনের অবস্থার আমরা শিশুচরিত্রে কতকটা আভাস . 
পাইয়া থাঁকি ) অতএব শিশুচরিত্রে যাহা সত্য, তাহা প্রকৃতির শিশ্ত 
আদিমমন্ুয্যেরও পক্ষে সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকভাবে সত্য হইতে 
পারে]: শিশুর অর্দন্ফুটভাষা আদৌ একেবারে ঠিক সাধারণ / 
(£9099] ) বা বিশেষ (6876০012 বা 00151082] ) নহে, পরন্ধ 


চিৎ | ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ৯৩০৯ 


উভয়ের সংমিশ্রণে একরূপ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট; এবং ইহা হইতে 
ক্রমশঃ সাধারণ ও বিশেষভাব তাহার মনে প্রকটিত হইয়া থাকে ।* 

ভাষার আদিম স্থষ্টি সময়ে সর্ব প্রথম ইন্্ুযগ্রাহথ স্থূল দ্রব্যসমূহেরই 
নামকরণ হইয়াছিল, ত২পর উপম। ও ভুলনাদ্ারা মানসিকবৃত্তি ও বস্ত 
নিরপেক্ষ গুণাবলী (91১50780270 9017002] 10695 ) চিত্রিত বা 
[ংজ্ঞিত হইয়াছিল 

শাকটায়ন ও তাহার শিষ্য নৈরুক্রবাদীগণ মনে করিতেন সকল 
বিশেষ্যই ক্রিয়াসস্তব। অন্য পক্ষে গার্গ্য প্রভৃতি বৈয়াকরণের৷ 
দখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে অন্ততঃ কতকগুলিরও জন্ম অন্ত 
উপায়ে সি হইয়াছে । অবশেষে কিন্তু নিরুক্তবাদীদিগেরই জয় হয়, 
এবং সেই জয়ের ফলে মূল ধাতুমালার আবিষ্কার হইয়াছে । পরে 
পাণিনিও এ মতের সমর্থকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বদিও পাণিনীয় 
ব্যকরণ (৪র্থ শতাব্দী খুঃ পৃঃ) যাক্ষের নিরুক্ত গ্রন্থকে অপসারিত 
করিয়াছে তথাপি তিনিই প্রথম যথার্থ ব্যাকরণআঅষ্টা। 

এইরূপে ভাষা স্থষ্ট হ্ইয়। তাহার পরিবর্তন আরম্ত হইল। 
এই পরিবর্ভন সকল দেশে সকল সময়ে অল্লাধিক পরিমাণে চলিয়া! 
আসিতেছে. চীনভাষায় সর্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । 





স্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
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আর্ধ্য অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষাপদ্ধতি। 


কের বিশ্বাস, তন্ত্-প্রয়োগশিক্ষার বিশেষ উপযোগী শীরীর 
বিদ্যা (20460075) এবং শবচ্ছেদাদি (7)15500০7) ইয়ু- 
রোপীয় চিকিৎসক-শিরোমণিগণের দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়াছে । ভারত- 
বাসী ইহা কথন কল্পন। করিতেও পারে নূই। আমর! এই ভ্রমদূরী- 
করণ-মানসে সতের শারীরাধ্যার হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব? 
অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়নপুর্বক অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কম্মাত্যাস 
ব্যতীত কেহ কখনও অস্ত্র-চিকিৎসক-সমীজে বরণীয় হইতে পারেন 
নাই। প্রাচীন.কি আধুনিক, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য চিকিৎসক-মাত্রই 
গুধু পুস্তকের বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করা অসম্ভব জানিয়! কর্ম পিক্ষার 
জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন. করিতে ছাড়েন নাই। তাই স্থুশ্রতে 
লিখিত আছে অন্ত্রচিকিৎসার নিঃসংশয়িত রূপে জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে, মৃতদেহের বাবচ্ছেদ দ্বারা আভ্যন্তরিক পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ 
করা কর্তব্য। কারণ শান্সও প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইলে জ্ঞান সমধিক 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং থে শরীর বিষদৃষ্ট কিনব পুরাতন 
রোগ বা জরাজীর্ণ নহে, এইরূপ মৃতদেহ (শিক্ষার জন্য ) বাবচ্ছেদার্থ 
সংগ্রহ করিবে এবং শবচ্ছেদ করিয়। শরীরস্থ ত্বক্‌, সাধু প্রভৃতি 
আন্তে আস্তে প্রত্যক্ষ করিবে 1৮ (১) 
ইহাতে মানব দেহের বাহ ও আভ্যজর অঙ্গ প্রত্যঙগাদি উদর 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে দেহস্থ হুক্মতম বস্ত জ্ঞান-চন্ষু ব্যতীত সাধারণ 
দৃষ্টির বিষয়ীভৃত নহে, অতএব যিনি শীস্ত্রে ও কর্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা! 


(১) হঞ্ত শীরীর স্থান ৫ম অঃ শেষ অংশ । শবচ্ছেদ এখন যে রীতিতে সম্পাদিত 

- হয়, পুরাকালে সেরূপ ছিল না, মৃতদেহ শ্রোতাজলে কিছু দিন রাখিয়! দিত এবং 

ভালরূপে পচিলে বীশের ছালের কুচি প্রভৃতির সাহায্যে শরীরস্থ ত্বক্‌, মাংস, শিরা, স্নায়ু 

পরন্থতি আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ কর! হইত। আমাদের বিশ্বাস শরীরাত্যস্তরস্থ যন্তরাদি 
পদার্থ দর্শনের পক্ষে এ রীতি মন্দ ছিল না। 





৪৬২ ভারতী। [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বস্ততঃ চিকিৎসক শব্দ বাচ্য 
চিকিৎনকমাত্রেরই চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করা কর্তব্য । (১) বর্তমান 
সময়ে যেরূপ সরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে 
শবচ্ছেদ করিতে হইলে সরকার বাহাছুরের অনুমতির আবস্তক হয়, 
পূর্ব কালেও রাজার মন্ুমন্তি ব্যতীত কেহ চিকিৎসা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিত না। (২) এই জন্ত সম্ভবতঃ হোমিওপ্যাথিক স্কুলে 
ছাত্রগণ, রাজ-প্রলাদ-লভ্য শব প্রাপ্ত না হইয়া! মৃত-পশ্ত-শরীর ব্যবচ্ছেদ 
করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আযুর্ধেদ শাস্ত্রে এই রীতিও 
পরিলক্ষিত হয়। (৩) পাঠক পাঠিকাদিগের ধৈর্য-চ্যুতি ভয়ে এই 
নীরস-খিধয়ের বিস্তৃত আলোচনা! করিতে কুষ্টিত হইতেছি। 
_ অস্্ক্রিয়ার পর বন্ধনকাধ্য সুচারুরূপে নির্ববাহিত হওয়া! আব- 
স্তক1(8) পুর্বে বিবিধ বন্ধন (137028০) কার্ধ্য 
শিক্ষার জন্য বন্ত্রনিশ্িতি মানব-মূত্তি ব্যবহৃত 
হইত।(৫) বন্ধন রীতি ও উপকারিতা! সম্বন্ধে 
উভম সম্প্রদায়ের কোন মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না। 

্রস্থপাঠ ও শবচ্ছেদাদ্ি দারা ছাত্রবৃন্দ পারদশী হইলে কাধ্যক্ষেত্রে 
ভ্রমপ্রমাদ-শূন্ত হইর। ধীরতা ও সাহসের সহিত অগ্রসর হইবে। যে 
চিকিৎসক অক্ত্রবিগ্ভায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া প্রসার 
গ্রতিপত্তির বিমল কিরগচ্ছটায় দিত্মণ্ডুল উদ্ভাসিত 
করিতে ইচ্ছা করেন, কাধ্যক্ষেত্রে তাহার “ইতি- 
কর্তব্যতাধিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকা কর্তব্য নহে ।” (৬) 


বণবঞ্ধন ও 
শিক্ষাগ্রণালী | 


কাধাপ্রণালী বা 
ব্লণপরীক্ষা ৷ 


(১). সৃশ্রত শারার স্থান_ ৫ম অধ্যায়। (২) সুক্রুত সুত্র স্থান--১০ম অধ্যায়। 
(৩). সতত হৃত্র স্থান--৯ম অধ্যায়। (৪-৫) হ্থশ্রুত শৃত্র স্থান_ নম অধ্যায়। 
শক্ষার্থাগণ মিলিত পশু ও শবচ্ছেদ ব্যতীত নানাবিধ পুস্প, ফল, লাউ, ভি 
" মোমলিপ্ত-কাষ্ঠ প্রভৃতিতে পুরে শিক্ষ। লাভ করিত | হুশ্র-হ্ত্র ৯ম অঃ। 
(৬) সু সুত্র স্থান--৯ম অধ্যায় শেষ শ্লোক । 


'ভাঃ ভাদ্র, ১৩০৯]  আধ্্য অস্ত্রচিকিৎদার শিক্ষাপদ্ধতি। ৪৬৩ 


কাঁব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়' দর্শন, স্পর্শ ও জিজ্ঞ!সাঁদি ছারা প্রথমতঃ 
রোগ নির্ণয় করিবে, বখাদি অস্ত্র করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না তাহ! 
নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিবে! পাশ্চাতা চিকিৎসাতন্ত্ে কষ্টিক পুণ্টিস 
- প্রভৃতি যেরূপ ব্রণাদির প্রাথমিক চিকিৎসারূপে নিদ্ধারিত, আমুর্ব্রেদ 
শান্ত্রেও ব্রণাদির প্রথমাবস্থায় তদ্রূপ নানাবিধ প্রলেপাদির ব্যবস্থা 
বিহিত আছে। পাশ্চাত্যমতে উক্ত প্রাথমিক চিকিৎসায়. ব্রথদোষ 
দূরীক্কত না! হইলে যেরূপ (পাকিলে) অস্ত্র করাই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, প্রলেপাদি দ্বার! ব্রণাদির স্কীতি প্রশমিত না হইলে দেশীয় 
[চিকিংসকগণও অস্ত্র করাই আবশ্যক মনে করিতেন। অন্ত্রধারণের 
পূর্বে ণাদির ঠিনটা অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইরে--) 
ধণশোথ (ফৌড়াদির স্কীতি) অভ্যান্তরে ঈষৎ উঞ্ণ, ত্বকের সমান বর্ণ, 
স্থির, অল্প বেদনাযুক্ত ও অন্ন স্ফীত হইলে ইহাকে আম (কাচা) বলা 
যায়, ব্রণশোথে যদি সুচীবিদ্ধবত্, পিপীলিকা ও বৃশ্চিক দংশনবৎ বেদনা 
অনুভূত হয় এবং শোথে যদি শস্ত্াদির ছারা ছেদনাদির ন্যায় বিবিধ 
উপদ্রব উপস্থিত হয়, বিশ্রেষতঃ উত্থান শগনান ও উপবেশনে যদ্দি বিশেষ 
ক্লেশ অন্গতৃত হয় তবে বুঝিতে হইবে, ব্রণের পচ্যমান অবস্থা, ব্রণের 
পচ/মান অবস্থায় ব্রণশোথের চর্ম বিবর্ণতা প্রাপ্ত, আয়ত (টন্টনে) 
স্কীতি-ৃদ্ধি, জর, দাহ, পিপাসা অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব, উদ্ভূত,হয়। 
ব্রণের পক্কাবগ্থার বেদনার শাস্তি, স্ফীতির অন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাঁশ 
পায় এবং অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে স্ফীতি নিস্গত এবং অঙ্গুলি ছাড়িয়া 
দিলে উন্নমিত হয়। ব্রণের একদেশে চাপ দিলে পৃঁবের সঞ্চরণ লক্ষিত 
হয়। বিশেষতঃ জরদাহাদিও দূরীভূত হয়। এই সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 





*. (১) তিন অবস্থা ষথ।, আম ( কীচা ), পচ্যমান ( পাকিতেছে), পক । পাক1)। 
সুশ্রুত ১৭ অঃ (কুত্রস্থান ) এবং ত্রায়েপ্ট, সাডতী (7590055085৮ ১ম ভাগ 
গর্থ সংস্করণ ৭৪ পৃঃ 1), 


১৬৪ ভারতী। [ ভা, ভাদ্র, ১৪*ন 


রাখিয়া পরিপক ব্রণা্দিতে অস্ত্র চালনা বিধেয়। অনেক সময় পুঁষের 
গতি গভীর হইলে পর লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়ায় চিকিৎসককে ভ্রমে 
পড়িতে হয়। - 

ঘে চিকিৎসক ত্রণাদির এই অবস্থাত্রয় (১) সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত না 
হইয়াও অস্ত্র করিতে প্রস্তুত হয়, তাহাকে চিকিংসক ন! বলিয়া দ্য 
তন্কর বলাই উচিত । (২) ব্রণাদির কীচা অবস্থায় অস্ত্র 
করিলে মাংস স্নাঘু প্রভৃতিতে অন্তায় আঘাতজনিত 
অতিশয় রক্তনির্গমন, অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতি বহু 
উপদ্রব এবং ক্ষতবিধধি রোগও উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে 
সন্দিদ্ষজিতাঃ চিকিৎসক যদি ভয় বা ভ্রমবশতঃ উপযুক্ত সময়ে 
(পক্কাবস্থায়) অস্ত্র প্রয়োগে ধিরত থাকে, তবে পুঁয নির্গমনের দ্বার 
না পাইয়া স্বকীয় আশ্রয় ভেদ করিয়া! নিক্ীভিমুখী হয়। ইহাতে ত্রণে 
বৃহৎ অবকাশ (ফাক) হওয়াতে নালী জন্মিয়া থাকে। এইজন্ 
কর্তব্যনিষ্ঠ সুশ্রুত চিকিৎসকদিগকে সাবধান করিবার অভিপ্রায়ে অযথা 
অস্ত্র প্রয়োগের দোষ তীব্রভাষায় বুলিয় গিয়াছেন, এবং অযথ| অন্ত্রকারী 
চিকিৎসকদিগকে মর্মম্পর্শীভাষায় গালি দিয়া বলিয়াছেন, “যে অর্থ- 
গৃর, চিকিৎসক ব্রণের কাচা অবস্থায় অস্ত্র প্রয়োগ ও পক্কাবস্থায় উপেক্ষা 
প্রদর্শন করে সে অপরিণামদর্শী চিকিৎসক চণ্ডাল।” (৩) 

বর্তমান সময়ে অস্ত্র করিবার অব্যবহিত পূর্বে ধেরূপ রোগীর 

অন্ত প্রয়োগের অবস্থানুসারে ক্লোরফরম করা হর আর্য চিকিৎসা 
অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রেও এইরূপ কাধ্য অনুষ্ঠিত হইত। (৪) 
করণীয়। অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ ত্রণাদি কি দ্বারা 


(১ ৫) জ্রত ত্র স্থান ১৭ অঃ। 
(৩) হুশ্রত সুত্র স্থান ৯ম শ্লোক ! 
€৪) পূর্বে ক্লোরফরমের ন্যায় কোন তীব্র পদার্থ সাহায্যে রোগীর ভিন 
ব্যবস্থা ছিল না1- কিন্তু “অপ্র করিবার সময় রোগীকে ভীত কিন্ব। বেদনা সহ করিতে 


অযথা অন্ধ প্রয়ে- 
গের দোষ । 








রর 


ভা, ভান্দ্র, ১৩০৯ ] আধ্য অন্ত্রচিকিৎসার শিক্ষাপদ্ধতি। ৫৬ 


কি তাবে অস্ত্র প্ররোগ করিতে হয়, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত 

হইল না । (১) 
ডাক্তারি মতে অন্ত্র প্রয়োগের পর ক্ষতস্থানে যেরূপ পুণ্টিস্‌ও 
[৭০0 প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দু 


বা রিবার চিকিৎসকগণও অস্ত্র করার পর তত্র নানাপ্রকাঁর 
অব্যবহিত পরে রি 
করণীয় । গধধ প্রলেপাঁদি ব্যবহীর করিতেন, এই সম্বন্ধে উভয় 


মতের পদার্থ পার্থক্য বিনা! কোন প্রক্রিয়া ভেদ 
দুষ্ট হয় না। শুক্ষ ক্ষত স্থানের চর্ম যাহাতে বিবর্ণতা প্রাপ্ত না হয়ঃ 
তজ্জন্ত বহু উপার প্রদিত হইয়াছে। 
সন্্ক্রিয়ার পর উষধ প্রলেপাদি দিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করা কর্তব্য, 
এই বিষয় পুর্বে লিখিত হইয়াছে। অব্কৃতবন্ধন 
অযথা ও যথারীতি বন্ধনের দোঁষ গণ ডাক্তারির ন্যায় 
আযুর্কেদেও বণিত আছে। (২) 
সন্ধিচ্ুত স্থানচ্যুত অস্থি চূর্ণ ভগ্ন কিনব স্মাযু 
ক বিশেষ শিরাদি ছিন্ন হইলে আগু প্রতিকারের জন্থা বন্ধন 
অবশ্ঠ বর্তব্য। (৩) 


বণ বন্ধনের 
আবশাকত।। 


ভমমর্থ বিবেচনা করিলে তখন প্রচুরপরিমীপে ভোজন এবং রোগী মদ্যপাস্লী 
হইলে মদ্যপান করিতে দেওয় হইত | হস্ত সই স্থাঠ ৯৭ ঠ ১৪ শ্লোক । এই 
রীতি আধুনিক চিকিৎসক সমাজে উপহাসাম্পদ হইতে পারে, কিন্তু বদ্ধ স্রোতের 
এই চিতা অন্তরচিকিৎস প্রচলিত খাকিলে সময়ে হয়ত “কলারফরমের' ন্যায় পদাখ 
বিশেষের জননী হইত। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ একদিনে এক ব্যক্তির দ্বারা কখনও 
সাধিত হইক্সাছে কি ? 

(১) হশ্রুত সঃ স্থাট। ১৬ অধ্যায় । 

() সুশ্রুত সুই স্থাই ১৮ শ অধ্যায়ের ১৮ পংক্তি এবং ১৮; ৯৯ প্লোকের ভাৎপধ্যই 
স্কবিকল ড্র ইট সার্জরী (1)70185 5872975) দশম সংস্করণ ৭৩৬ পৃষ্ঠা দেখিতে 


৪৬৬ ভারতী । [ভা, ভান্র, ১৩*৯ 


কুষ্ঠগলিত মাংস কিম্বা বিষজনিত ব্রণাদিতে 
বন্ধন নিষিদ্ধ। বিদ্বান ভিষক তুণাদির প্রক্কৃতি 
পর্য্যালোচন! করিয়া বন্ধন বিষয়ে কর্তব্য স্থির 
করিবেন ? (১) 
অস্ত্র ক্রিরা সম্পাদিত হইলে রোগীরও কিছু কর্তবা আছে। অন্ত 
করার পর শরীর পরিচালনা পরিত্যাগপুর্বক রোগীর 
এক স্থানে অপেক্ষা করাই কর্তব্য। ইহাতে ব্রণক্ষত 
শীস্্ শুক হইয়া যায়। 
অঙ্্ক্রিয়া বিহিত. হইলে রোগীকে পরিস্কত, নির্খবল বাতাসযুক্ত 
বাসগৃহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্্ শষ্যায় শয়ান করাইবে (২) 
পরিচধ্যার জন্ত 'নীরোগ, সবল, বিশ্বস্ত কর্মপটু ও 
লোভশৃন্ত পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিবে। (৩) আহারাদির বিধি ব্যবস্থা 
অবশ্ত পালনীয়। 

এইত হইল অস্ত্র চিকিৎসার স্থূল বিবরণ। 

উপসংহারে এখন ছইটি বিষয়ের উল্লেখ অতি প্রয়োজনীয় বলিয়। 
বোধ হইতেছে। 

বাহবট, সুক্ষত প্রভৃতি আযুর্ধেদ শাঙ্ত্কারদিগের প্রাচীনত। প্রতি- 
পাদনের শিমিত্ত সম্ভবতঃ আমাদিগকে কোন যুক্তিতর্কের আশ্রয়গ্রহণ 
করিতে হইবে না। কারণ ইহারা বে বহুশতাব্ধী পুর্বে এই ভারতর- 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত, স্থতরাং এই 
সকল গ্রস্থকারূলিখিত গ্রন্থসমূহও যে পাশ্চাত্য কোন এহদশনে 
বিরচিত হয় নাই ইহাও নিঃসন্দেহ স্থিরীকৃত। 


অবস্থাভেদে বঙ্গন 
নিষেধ । 


কৃতান্ত্র রোগীর 
কর্সবা। 


-ঝোগী-শুঙ্গষা । 





(১) 9 5 ২১ প্রোক। 
(২) হুশ্রুত হু স্থাঃ ১৯ অঃ এবং ডুইউ সার্জহী (]১/ঘজে 9078৩7১ ) ১০ন্নং 


ভা, ভাত্র, ১৩০৯ ] শালগাম সংবাদ । ৪৬৭ 


দ্বিতীয় কথা; এই প্রকার পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও অতি প্রয়োজনীয় “অন্ত 
চিকিৎসা” কোন্‌ সময়ে কেন কিরূপে দেশ হইতে বিলুপ্ত হুইল? 
ইহার উত্তরে আনর৷ অন্রান্তরূপে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিতেছি না। 

আমাদের বিশ্বাস, আধ্যঙাতির অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতা, শুচিপ্রিয়তা 
এবং প্রলেপাদি উুঁধধে কথঞ্চিৎ কৃতকা্ধ্যতা এই চিকিৎসা বিলোপের 
প্রধানতম হেতু । মস্ত্যজ জাতিবিশেষের উপর পুষ রক্তাদি ঘাটাবূপ 
অন্্ক্রিয়ার ভার অর্পিত হওয়ায় ইহাই জনুমিত হয় ন কি? 

. সময়ের অন্ুলজ্বণীয় পরিবর্তনও কারণাস্তর কল্পিত হইতে পারে। 


শ্রীঅনুকূল চন্দ্র গুপ্ত । 


সালগম-সংবাদ । 
(নাতিনীর নিকট হইতে সালগম উপহার পাইয়া ) 
দাঁদামহাশয়ের পত্রে। 


সালগম পাইয়া আমি হর্ষে আটখানা, 
গান করিলাম স্থুরু তোম্‌ তান! নানা; 
পাইতাম যদি কাছে গাউন-পরা বুড়ি 
ওয়াল্জ-নাচ নাচিতাম মিলাইয়! জুড়ি । 


০ ২১) এ পি আনিছন এ. পাখা অজানার, 


৪৬৮ 


ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


দিলেন মটন রোষ্টি এস্‌পি-জি বাবাজি 
চারিধারে সালগম দীড়াইল সাজি ; 

আঁটিন্ন ছপাটি দাত না করি বিলম্ব, 

করিন্থ তাহার পরে কারষ আরম্ত ; 

সালগমে মউনে দৌহে সোহাগে গলিয়া 

মুহূর্ত মাঝারে গেল কোথায় চলিয়া । 
কোথায় চলিয়া হায় কোথায় চলিয়া 

পেটের কথা পেটেই থাক-_কি হবে বলিয়া । 


দাদামহাশয়। 


নাতিনীর পত্র। 


আীচরণেষু 
দাদামহাশয় 


খেয়েছ যে সালগম না করিয়া কালগম, 
এই আমি বহু ভাগ্য মানি) রঃ 

তারপরে যিঠি মিঠি লিখেছ মেহের চিঠি, 
তার মূল্য কি আছে না জানি। 

তুচ্ছ এই উপহার, কে জানিত কমলার 
পদ্ম-সরোবর দিবে নাড়া, 

সালগম মটন রোষ্টে কবির অধর ওষ্ঠে, 
খুশি দিবে কাব্যের ফোয়ারা! 


০০০৮১৬১০৭২০, 


ভা, ভাত, ১৩০৯] সালগম সংবাদ । ৪৬৯ 


শুনিতে হইল এও ভাগ্যবান তোমারেও, 
নাচের দোসর নাহি মেলে ॥ 
না হয না হল বুড়ি, তবুও ত ঝুড়ি ঝুড়ি 
নাতিনীতে ঘরটি বেঝাই, 
বারেই লইবে বাছি সেইতো উঠিবে নাচি, 
নাচিবার্‌ ভাবনাতে। নাই । 
এ কথা ভূলিলে যবে, বুঝায়ে কি আর হবে, 
ধিক তবে মৌর সালগমে ! 
বুঝিলাম তরকারী, যত হোক দরকারী, 
তাহাতে কবিত্ব নাহি জমে । 
আর না কৰিব ভুল, এবারে বসন্তে ফুল, 
তুলিয়া আনিবো৷ ভরি ডালা 
সালগম পেয়াজকলি, জলে দিয়া জলাঞজলি, 
পাঠাইব বকুলের মালা ॥ 


তোমার এক নাতিনী। 


দাদামহাশয়ের পত্র 


বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সালগমই ভাল, 
কাটা ঘায়ে কেন আর লবণান্ধু ঢালো। 
শুল্ফ-আক্রমণ-কাব্য উড়াইয়া তোপে 
কলপ লাগাতে হ'ল দাঁড়ি-চুল-গৌপে । 
ঙ দাতের জন্ত ভাবিনে-_বেল্কুল ফাঁকু, 


৪৭5 


ভারতী। [ ভা, ভাদ্র, ৯৩০৯ 


গজাইয়া উঠিয্কাছে ভ্র-পাটি স্থন্দর, 

তার সাক্ষী বেয়া য়নের শ্রীমুখ-কন্দর। 

শাস্তা জানি পদ্মিণীরে দিয়াছিনু নাড়া, * 

কিন্তু এবে দেখিতেছি গতিক বেয়াড়া। 

যে মকরন্দেরর বৃষ্টি ! মিষ্টিতে মজিল স্থৃষ্টি। 
বুড়দা”র শুন পরামর্শ। 

মকরন্দ অত বায়, আগে ভাগে ভাল নয়, 
ধৈর্য্য ধর ছুই এক বর্ষ ॥ 

আ'িবে যখনি অলি, সাধিবে কত কি বলি, 
তার জন্য এই ব্যালা থেকে 

জরমাইয়া মকরন্দ, করি রাখো চাবি বন্ধ, 
নহিলে শিখিতে হবে ঠেকে । 

এবে মোর বর সাঁজা, নিতাত্ত কঠিন সাজ] 
তা নহিলে--ফুলমাল। বদলি', 

অলি যে আসিবে মাতি, ফুলায়ে বুকের ছাতি 
দেখাতেম তাহারে কদলী। 


দাদামহাশয়। 


, অতীত ও বর্তমান । 


ন্নত পর্বতে আরোহণ করিলে নিয়স্থ ভূভাগ সুদৃশ্য সমতলরূপে 
প্রতীয়মান হয়) হয়ত সে প্রদেশ আতিশয় বন্ধুর, বছ গহ্বরাঁদি- 
পূর্ণ; হয়ত সেখানে কর্দমপূর্ণ জলাভূমি অথবা অনুর বালুকাস্তর 
বিদ্মান। কিন্ত এই সকল অগ্রীতিকর লক্ষণের সুস্পষ্ট, অবিকল 
প্রতিবিস্ব সুদুরশৃঙ্গে পৌছায় না,-_দর্শকের দূরত্বের তুলনায় দৃষ্ পদার্থ- 
সমূহের আকারাদিগত বৈষমা, অসামগ্রস্ত ও অঙ্গীতিকরত্ব বিলুপ্ত 
হইয়। যায়। তাই পাদদেশগত চিত্রার্পিতবৎ প্রাকৃতিক দৃশ্ত শিখরস্থিত 
দর্শকের নয়নাভিরাম হইয়া থাকে । চন্দ্রমগুলের ভীষণ গহ্বর 
পৃর্থীতলে সুন্দর অশ্বখবৃক্ষবৎ প্রতিভাত হয় । 
.. সায়াহ্ছে শিশুদিগের ক্রন্দন, বালকবালিকাদিগের 'আনন্দকোলাহল, 
বিরদমানাদিগের তীর আস্মীয়ানি্যাতন, সন্থীর্তনের উচ্চরোল,কুষক- 
দিগের তৎকালস্থলভ ডাকহাক, কুকুরের জুদুরগামী চীৎকার, 
ইত্যাদিতে লোকালয় মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রাস্তরপথবন্তী 
পথিকের কর্ণ গ সকলের কর্কশতাছ্বারা আহত হয় না; বিভিন্ন ভাবাত্মবক 
বহুশব্ের সমকালবন্তিত্বশতঃ সকলেরই কোমলত্ব সম্পাদিত হইক্া 
এক সুমিষ্ট, অনুচ্চ, অস্ফুটধ্বনিমা্র তাহার কর্ণগোচর হয়। 
এইবূপে দেখা হায় দূরত্ব পদার্থের অগ্রীতিকরত্ব হাস করে। সর্ব 
বিষয়েই এই কথা প্রযুজ্য। আঙ্গ বে প্রতিবেশীর স্বাভাবিক ও স্তায়- 
সঙ্গত আত্মরক্ষা-চেষ্টাকে নীচ স্বার্থপরতা ভাবিয়া উত্যক্ত হইতেছি, 
তাহার সহিত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটিলে আবার নৃতন প্রতিবেশীদিগের হইতে 
৬ ভাত বাবার পাইফা পনরাঁয় সধন প্রথম প্রতিবেশীর সাক্ষাৎকার 


৪৭২ ভারতী । [ ভা, ভাত্র, ১৩০৯ 


আগ্রহ জন্সিবে, তাহার নিকট উহাদের অসদ্যবহারের কথা অকপট- 
হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া শাস্তি পাইব; কিন্তু সেও যে একদিন তেমনি 
ভাবে আমার অভিযোগের কারণ হইক্সাছিল, তাহা মনে আসিবে না, 
মন্থুষ্যের প্রকৃতিগত এই ভাবই আমাদের নিকট অতীতের মনোহারিত্ব 
বদ্ধিত করে। 

প্রায় সকল জাতিরই সাধারণ জনগণের বিশ্বাস স্বর্গযুগটা অতীতেই 
বর্তমান ছিল। বর্তমান অতাত অপেক্ষা অনেক ভাল হইতে পারে, 
ভবিষ্যতে আরো উন্নতির সম্ভাবনা স্থচিত হইতে পারে; কিন্তু তথাপি 
সাধারণ লোকের কর্পনা-চক্ষু সমীপে অতীত এমনি এক মোহনবেশে 
উপস্থিত হয় যে, তাহার নিকট বাস্তব বর্তমান নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই 
বোধ হয়। অতীতের হুর্নাতি, জ্ঞানাভাব, অত্যাচার প্রভৃতি কিছুরই 
স্বতি থাকেনা ; কিন্তু জ্ঞান, ধর্ম, সুখৈশ্্ধ্য প্রভৃতির অতিবণিত 
কিন্বদস্তী প্রতিগৃহে পিপাস্থ বালকবালিকার কর্ণগোচর হয়। অধিকস্ত 
সময়ে সময়ে অতীতের অন্ধকারও আলো! বলিয়া ভ্রম জন্মে। মহাভারত 
পাঠ করিয়া ছুধ্যোধনের তেজোগর্কেে বিস্মিত হই ; কিন্তু তাহার ঈর্ষা, 
ছলনা। জ্ঞাতিদ্রোহ ; রমণী-লাঞ্চনা প্রভৃতি বহুপরিমাণে উপেক্ষা করি। 

ইতিহাস সুরঞ্জিত অতীত গৌরবকাহিণী উচ্চনিনাদে 'ঘোষ্ণা করে? 
পরশ্ড কলঙ্ক যথাসাধ্য বিস্বৃতির গভীরতলে চিরতরে প্রোথিত করিয়া 
যায়, অথবা, বাগজালবিস্তারে রুষ্ণকে শ্বেত বলিয়া প্রমাণ করিবার 
প্রয়াস পায়। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য স্বজাতির 
সুখোজ্জল হইয়াছে, নিরস্তর তাহাদের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ ও অধ্যয়ন 
করি; কিন্তু তাহাদেরই চতুদ্দিকে যে, অধুনা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, 
বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির চারিদিকে আমাদের স্তায় অসংখ্য 
রিনি রত রা ররর রর যারে 


ভা, ভাদ্র, ১৩০৯] অতীত ও বর্তমান। ৪৭৩ 


কেহই তাহাদের খবর লয় না। কাজেই অতীত প্রীতি অতি 
শ্বাভীবিক। 

বাত্যাতাড়িত সমুদ্র বক্ষে বে সকল বিপন্ন আরোহী দেবোদ্দেশে 
পু্জ। মানত করিয়া জলমজ্জন হইতে রক্ষা পাইত, তাহাদের বহুসংখ্যক 
চিত্র এক দেববিরোধা গ্রীককে প্রদশিত হইয়াছিল; অভিপ্রায়, সে 
দেবমহিম। অনুভব করুক কিন্তু ঈদৃশ লোক কখনও সহজে নিরস্ত 
হয় না; সে বলিয়া উঠিল “বাহারা পুজামানত করিয়াও জলমগ্ন 
হইয়াছে, তাহাদের চিত্র কোথায় ?” এদেশে প্রায় প্রত্যেক পেটেণ্ট- 
'উষধবিক্রেতা স্বীয় উষধের গুণবস্তা জ্ঞাপনার্থ সহত্র সহস্র রোগীর 
জারোগ্যের সংবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্ত ততোধিক রোগী 
বে কোনও ফল পায়না, সে সংবাদ কি বিজ্ঞাপিত হয়? মানিপাম 
যনীষীগণের জন্মদ্বারা,অতীত পুত হইয়াছে) মানিলাম তাহারা বহুবিধ 
সত্কীন্তি রাখিরা গিয়াছেন! কিন্ত ইতর লোকের সংখ্যা কি ত্পেক্ষা 
বছগুণ ছিল না? তাহার! কি রাত্রিন্দিব ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুধ্যানে আমা- 
দেরই স্তায় ছুষ্ার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই? 

প্রাচীন ভারত বর্তমান অপেক্ষা অনেক উচ্চে ছিল সনোহ নাই। 
কিন্ত অনেক “ার্্যস্তানের, অতীত প্রীতি দেখিলে বোধ হয়, প্রাচীন 
হিন্দসমাজ প্রলুন্ক! হবার পতনের পূর্বরবন্তী ইডেন অপেক্ষাও শেষ্ঠতর 
ছিল।. কিন্তু প্রক্কৃতপক্ষে সেকালে দক্থ্য, তক্কর, গণিকা, ব্যভিচারী, 
মদ্যপায়ী গ্রভৃতির কোনই অভাব ছিল ন1) সংস্কৃত সাহিত্যই তাহার 
প্রমাণ। হিংসাঁছেষ, জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতিও প্রচুর ছিল। আজকাল 
ভ্রাতাগণ একান্নবস্তিত্বৃঙ্ঘল কৃর্ণন করিতে উদ্যত হইলে সমাজ বিরক্ি- 
ব্যঞ্কক কটাক্ষ করে, অনেকে বলে উহ্থারা একবারে সাহেব হইয়া 
গেন্স। ইহারা একথা ভুলিয়া যায় যে সেকালেওলোক- পৃথকায় , হইত; 
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৪৭৪ ভারতী । [ ভাঁ, ভাদ্র, ১৩০৯ 


হইত। কৈকেয়ীও দেকালেরই বিমাতা। চাণক্যের জন্ম খৃষ্টেরও 
কয়েকশতাব্দী পূর্বে! পিতা ও ভ্রাভাদিগের প্রতি অবান্ধবোচিত 
ব্যবহারের দরুণ বত দৌষ “কলিকালের আওরংজেত্বের 3 কিন্তু মহা- 
. রাজ! অশোক বে কলে কৌশলে তাহার জো্টভ্রাতাকে রাভত্ব হইতে 
বঞ্চিত করিরাছিলেন, সে কথা মুখে আনে কে ? কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি অত্যা- 
চারের জন্য আধুনিক শ্বেভাঙ্গের বড়ই নিন্দা) কিন্তু 'ভারতীর জাধ্য- 
সন্তানদিগের, শ্বেতাঙ্গ পুর্বপুরুগগণ কি তদানীন্তন ক্রষ্ণাঙ্গের প্রতি 
নযনাধিক পরিমাণে তাদৃশ ব্যবহারই করেন নাই? নৌরজী 
মহোদয়রে 1518057787১ বলাতে লর্সলিস্বেরী কত কটুই না 
শুনিয়াছেন ; কিন্ত ভারতীয় আধ্যগণ অনাধ্যদিগকে কি কি নামে 
অভিহিত করিতেন, তাহা কি মনে পড়ে ? 

ইংরেজ লেখকগণ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন যে যাহাকে 8০01 
চ:721810 বল! হর, বর্তমান ইংলও তদপেক্ষা অনেক বেশী [1৩7)7) 
কিন্ত তথাপি তথাকার প্রকৃতিপুপ্ত সেই প্রাচীন 11০5 ইংলগ্ডের 
দিকে চাহিরা দীর্ঘনিশ্বাদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয়! 

চক্ষুর অতি নিকটে একটা পয়সা ধরিলে দূরবর্তী গুদ্বজও অন্তরালে 
পড়িয়া অতৃগ্ঠ হইয়া! ঘার, সম্মথস্থ ক্ষুদ্র তাঅরখণ্ড সুদুর প্ররাও অট্রালিকা। 
অপেক্ষা, গুরুতর বলিয়া ভ্রম জন্মে। সেইরূপ আমাদের বর্তমানের 
সামান্ত অভিবোগ৪ কল্পনায় বৃহত্তম আকার ধারণ করিয়া পার্শ্ব 
মঙ্গলের অনুভূতির বাধ! জন্মায়। পক্ষান্তরে অতীতের ভাল মন্দ দ্ুইই 
সমদুরবন্তী ; তাই আমাদের দৃষ্টিতে মন্দের আয়তন ভালর তুলনায় 
অতি বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ নিজ দুঃখ অতি সহজেই 
হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে 3 তাহার তীব্রতা ভুলিতে দীর্ঘকাল দরকার । 
মধ্যে মধ্যে বে সুখের কারণ উপস্থিত হয়, ছুঃখস্থতি বশতঃ ভাহাও 


ভা, ভান্দ্র, ১৩০৯ ] অতীত ও বর্তমান । ৪৭৫ 


তত বেদনা পাই না; কিন্তু তাহার মঙ্গলচিত্রটার সহিত তুলনা করিয়া 
বর্তমান অমঙ্গলের জন্য অধিকতর হাহাকার কাঁর। 

এই গেল লাধারণভাবে মানবজাতির কথা । কিন্তু দেশতেদে 
অভীত-গ্রীতির নানাধিক্য দেখা বায়। উন্নতিশীল জাতিসমূহ অতীতের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াও অতাতকে বর্তমান *বা ভবিব্যৎ অপেক্ষা উচ্চ 
আসন প্রদান করেন না। আপনাদের শক্তিতে তাহাদের পুর্ণ- 
বিশ্বাস) পূর্বপুরুষের কীন্তিকলাপের তুল্য বা তদপেক্ষ। উতকৃষ্টতর 
সাধনার নিজেদের যোগ্যতা নাহ বলিয়া কিছুতেই তাহাদের ধারণা 
হয় না) কারণ জ্ঞাতসারেই তাহারা প্রত্যহ উচ্চ হহতে উচ্চতর গ্রামে 
আরোহণ করিতেছেন। তাই অতাতের প্রতি ভক্তির 1কঞ্চিৎ ভুস্বতা, 
অন্তীতগত চিন্তার মিতভাব, বর্তমানে গৌরব এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
শেষ্ঠতর আদর্শ ও পুরতর আশা, উন্নতিশীল জাতির স্বাভাবিক ) 
অধিকন্ত এগুলির অস্তিত্ব জাতীঘ্ উন্নতিশীলতার পরিচায়ক । 
পক্ষান্তরে, অধঃপতিত জাতিসমূহ পদে পদে আহত, অবজ্ঞাত ও বিফল 
মনোরথ হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া ফেলে । তাহারা স্পষ্টই 
দেখিতে পায় তাহাদের বর্তমীনে কলস্ক, ভবিষাতেও অন্ধকার । কিন্ত 
তাহাদের অতীত নুনাধিক গৌরবান্বিত; কাজেই তাহাদের পক্ষে 
অতীত বান্তবিকই বগ্তমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই অধঃপতিত জাতির 
দৃষ্টি অতীতে, তাহাদের আস্ফালন অতীত লইয়া, চিন্তার বিষয়ও অত্তীত। 
কল্পনাপটে চিত্রিত ভবিষ্যৎও সৌন্দর্যে অতীতকে অতিক্রম করিতে পারে 
না? অভীতব্যত্যয়া হইলে ভবিষ্যৎ মঙ্গল প্রদ হইবে বলিয়।ও তাহাদের 
প্রত্যয় জন্মে না। অতএব আত্যস্তিক অতীত-গ্রীতই অধঃপতিত জাতির 
পক্ষে স্বাভাবিক, এবং তাহার অস্তিত্ব পতিতা বস্থা! প্রমাণিত করে । 

আমরা পূর্বপুরুষের গৌরবান্থিত আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছি; 
দই এদেশের লোক অহর্িশ সেকালের দোহাই.দেক়। আমাদের 


৪৭৬; ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


এদেশে প্রতি বৎসর বহু প্রাচীন শাস্ত গ্রস্থও তাহাদের অস্কুবাদের কাট্তি 
হয়ঃ তাহার তুলনায় বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠকের সংখ্যা অল্প। মেঘনাদবধ, 
বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অতীতম্পর্শপৃত বিষয়ারলম্বনে লিখিত 
কাব্য দ্বারা আমাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট ) কিন্তু নবধুগের নবীন সাধনা, 
বর্তমীনের লক্ষ্য ও উদ্যম এবং ভবিষ্যতের আশা অবলম্বনে বঙ্গীয় কার 
প্রতিভা সহজে স্কুরিত হয় না। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার চিরন্তন প্রধান 
বিষয় প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যদর্শন প্রভৃতি ; কিন্তু কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যালিটার অভিনব ব্যবস্থা, চিনির শুন্ধ, কুলি আইনের পরি- 
বর্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত সংস্কার, দুর্ভিক্ষ, প্রেগ প্রভৃতি যে সকল 
বর্তমান ব্যাপারে আমাদের স্থথদুঃখ বিজড়িত, তাহাদের সুন্দর সময 
চিত আলোচনা! এক “ভারতী” ব্যতীত এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে প্রায়ই 
দেখ। যায় না। বঙ্গদেশে আজকাল স্বাধীন ভাবে খ্রতিহাসিক গবেষণা। 
প্রবৃত্তির উন্মেষ লক্ষিত হইতেছে; কিন্ত এখনও সমসাময়িক ইতিহাসের 
প্রতি দৃষ্টি ল্প। ধাহীরা হিদুধপ প্রচারক বলিরা আপনাদিগকে পরিচিত 
করিতে অভিলাবী, ইংরাজীতে লিখিত নানাবিধ সত্য মিথা। গলাদি 
দ্বারা তাহার! হিন্দুর্দিগের সর্ধবিধ চিরাগত মত ও বিশ্বাসের সমর্থন 
করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচীন কুসংস্কার দূর 
করিয়া প্রচলিত হিন্দুধন্মের নবুগোপযোগী বিশুদ্ধতা সাধনের প্রত্যক্ষ 
চেষ্টা, অতি অন্প। বঙ্গের যে সকল সন্তান প্ুবাঞ্গালীজাতির ষষ্ট 
স্বরূপ, তীহারা প্রায় সকলেই নু[নাধিক পরিমাণে প্রাচীন হিনদুসমাজের 
. বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বশক্তি বিকশিত করিয়াছেন, সমাজ পিঞ্জরের সদ 
নিগড়বদ্ধ পাখী হইলে তাহা পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তথাপি 
আমরা কথায় ও লেখায় নিরস্তর ঘোষনা করিতে উন্মুখ যে প্রাচীন 
হিন্দু রীতিনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর আমাদের উদ্ধার নাই। 
ধাহারা জীবনে না হউক, অস্ততঃ বাক্যে মহাকবি কালিদাঁস লিখিত-- 
রঙ 


|. ৭ ৩ শা বন্স্র্্শ প্রশস্ত এন 


ভা, ভাদ্র, ১৩০৯] অতীত ও বর্তমান । ৪৭৭ 


এই শ্লোকের প্রতিপোষক হন, এদেশে তাহারাই বাহবা পান। কিন্তু 
ইহা! যে আমাদিগকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া অগ্রসর হওয়ার বাধা 
জন্মায়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন ? 

যাহা হউক পৃতিত জাতির অতীত-গ্রীতির পক্ষে একটা কথা আছে। 
তাহাদের অতীত গৌরবময়, তাই অতীর্তের আলোচন। দ্বারা তাহাদের 
আত্মাদর বদ্ধিত হইতে পারে এবং তাহা পরম লাভ । অধিকন্ত অতীত 
প্লীতিবশতঃ অতীত-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও কিছু উন্নতি 
হইতে পারে। কিন্তু সর্বমতান্তগর্হিতম্‌। বিশেষতঃ অতীত লব্ধ 
গৌরবকে চরমলক্ষ্য করিলে উন্নতি লাভ হইবে কিন! সন্দেহ। কারণ 
ঠিক অতীতের আদনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নয়) কাল ও 
পাত্রভেদে লক্ষ্যের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাই স্বাভাবিক। অধিকস্ত অতীত ও 
বর্তমানের আদর্শসাম্য সত্বেও সাধনপ্রণালীর বৈষম্য অনিবার্ধ্য বলিয়। 
বোধ হয়। পিতামহও বারাণসীধামে গিয়াছেন, পৌত্রও যাঁয়। কিন্ত 
পিতামহের ন্যায় নৌকাপথে সুন্দর বন দিয়া না গেলে পৌত্রের 
কাণীপ্রাপ্তি ঘটিবেনা বলিয়া! ধাহাদের বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়। প্রাচীন তীর্ঘযাত্রার আধুনিক লৌহ্বর্মের সাহায্য 
যাহারা মারাত্মক বলিয়া মনে করেন, তাহাদের ত্রমান্ধতা প্রদর্শন 
বাছুল্যমাত্র ্ 

অতীত আমাদের গৌরবজনক ছিল, একথা সত্য, কিন্তু হে বাঙালী 
ভাই দৃঢনিশ্য় হও আমাদের বর্তমান আরও গৌরবান্বিত হইবে। 
আমর! পতিত হইয়াছি__নিজেদের উঠাইব। এ সংস্করসিদ্ধির মহা 
সৌভাগ্য অতীতে কোথায় ছিল ? 


রি শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


কাশীদাস সন্বন্ধে কয়েকটা কথা । 


গীত আবণ মাসের “ভারভী”তে ইযুক্ত ধ্নন্দ মহাভারতী 
মহোদয় “কাহীদাঁসের সংস্কৃত ভাবায় অভিজ্ঞত1” শীর্ষক প্রবন্ধ 
লিখিয়। আমাদিগের চিরজ্জন ধারাকে নিরাশনর চেষ্টা করিয়াছেন; 
তজ্জন্ত আমরা ত্াচ্কার নিকট কুতজ্ঞ। তিনি স্বীয়মত স্কাপন কহিতে 
যাইয়া যে দশটা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া কিন্ত 
আমাদিগের চিরসংস্কার বিদূরিত হইল না। লেখকমহোদয় প্রতিপাপ্ত 
বিয়য়ে অর্থাৎ কাশদাস যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন তদ্িষয়ে 
প্রমাণ করিতে কতকটা কৃতকাধ্য হইয়াছেন বটে, এবং তজ্জন্য শেষ 
সাতটা প্রমাণই তৎপক্ষে যথেষ্ট ১ কিন্তু প্রথম তিনটা প্রমাণে “কথকের 
কথকতা ও পাঁচালীকারের পাঁচাঁলী শ্রবণ করিয়া কাশদাসের 
মহাভারত র$না” ব্ষিয়ক মতের ভ্রম গুদর্শনার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন 
বস্ততঃ সে চেষ্টা বার্থ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমাদের 
এই 'ভ্রমাত্মিকা ধারণা” তাহার প্রবন্ধ পাঠের পরেও “যে তিমিরে 
সে তিমিরে রহিয়। গেল। তিন প্রথম প্রমাণে, যে যুভ্তিথলে 
বলিতেছেন যে “কাশীদাসের পূর্ববর্তী সময়ে-:-:- কোন্‌ পাচালী 
পড়িয়া মহাভারত লিিক্সা ছিলেন ?” অর্থাৎ তাহার পুর্বে বঙগদেশে 
'তথা বঙ্গসাহিত্যে পাঁচালীর প্রচলনই হয় নাই, স্ৃতবাং তিনি কৌন 
পাঁচালী পুস্তক বা পাঁচালীকারের সাহায্য লয়েন নাই। সেই যুক্তিবলে 
একথাও ফি বলা যাইতে পারে না যে, কাশীরামের পূর্ধে পাঁচালীর 
প্রচলন. যদি না থাঁকিত তবে তিনি মহাভারতের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভণিতার 
স্থলে "পাচালী প্রবন্ধ” এই কথা প্রয়োগ করিবেন কেন ? মহাভারত্ী 


্ শাসতশীটহা ও ডে সাহা+ঠতী (৫ কা (এল প্র আ্রীক্সান কবিয়াল । ক 
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লেখকমহো'দক দ্বিতীয় প্রমাঁণে এক প্রকীর “শিবের গীত” গাহিয় 
ছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন “কাশীদাসের পুর্বে--'মহাভারতীয় সাহিত্য বা 
মহাভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালাভীষায় কোন গ্রন্থ ছিল না” 
এ কথ! কিন্তু সাহিত্য-সেবীগণের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
সাহিত্য-সেবী “মহাভারভী” মহোদয় কি -ভবগত হেন বে প্ৰঙ্ীয়” 
সাহিত্যপরিষত? বাঁ ততপ্রচারিত “সাহিত্যপরিষত পিক” ও “প্রাচীন 
বাঙ্গালা গরস্থাবলী” প্রভৃতি কর্তৃক বহুতর অপ্রকাশিত প্রামাণিক প্রাচীন 
পুঁথির দ্বারা প্রমাণীকুত হইয়াছে যে কাশীদাঁসী মহাভারত বিরচিত 
হইবার পুর্বে “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” এবং ইহার সমসময়ে 
'ববীন্ত্র পরমেশ্বর ( “পরাগলী” ) *্াকরনন্দীপ্র ( ছুটাখানের”) ও - 
পসঞ্জয়” প্রভৃতির মহাভারত বিরচিত হইয়াছিল। লেখক ইচ্ছা 
করিলে পপরিযৎ” প্রকাশিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ও পপ্রাচীন 
বাঙ্গাল! গর্থাবস্সীগতে প্রকাশিত “ছুটাখানের মহাভারত” ও তাহাদের 
বিবরণ পাঠ করিতে পারেন । 


ভারপর লেখক বলিতেছেন “কথক ঠাকুর যে গ্রন্থ লইয়। কথকতা 
করিতেন তাহার নাম কি?” লেখকের এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য কি? 
হিনদুমাত্রেই 'এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসিবেন! যাহার! কথকতা শুনিয্না- 
ছেন বা কথকতাসদ্বান্ধ বাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাহার! 
অবশ্যই অবগত আছেন যে কথক মহাশয়গণ কৌন বিশেষ পুস্তক 
অবতম্বনে কথকতা করেন না । কথকতার বিষয় পুরাণাদি ধর্মশীক্- 
কথিত নানা উপাখ্যান। আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন “কাশী- 
দাসের পুর্বে এমন কোনও দিগ্গজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুন! 
যাঁয় নাই।” কিন্তু ধিনি কথকতার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য রাখেন 
৯৯১ ২ এ কাীদাসের পরবর্তী -চৈতন্দেবের , অব্যবহিত 


৪৮০ ভারতী। [ ভা, ভান্দর, ১৩০৯ 


ছিল। আর এক কথা, কাণীদাস বে কথকতার সাহায্য লয়েন নাই 
তাহারই বা সন্তোষজনক প্রমাণ কই? তিনি স্বয়ং যখন ইহার 
স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কান কথাই বলেন নাই, তখন আমরা কোন 
বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় করিতে অক্ষম। একসময়ে* বঙ্দর্শনে ৬রামগতি 
 সতায়রত্ব মহাশয়ের পবাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য ব্ষিয়ক প্রস্তাবনা” পুস্তকের 
সমালোচনকালে বঙ্গের সর্বতোমুখী প্রতিভ। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ 
কারের মত উদ্ধত করিয়া বলিয়াছিলেন “মহাভারত মূলসংস্কতের 
অবিকল অনুবাদ নহে, অনেকস্তলে তিনি (কানীরাম) ভূরি ভূরি 
বিষয়ের পরিবঙ্মন ও ভুরি ভূরি বিষয়ের নৃতন যোজন করিয়াছেন। 
তস্তিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একেবারে নূতন সঙ্কলিতও হইয়াছে। 
বনপর্কের মধ্যে শ্রীবংসোপাখ্যান মূলসংস্কতে একেবারে নাই। এই 
সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হয় কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ 
করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। যেহেতু ভিনি নিজেই কয়েকস্থবে 


লিখিয়াছেন £_ 
“শ্রুতমাত্র কি আমি রচিয়া পয়ার। 


অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার |” 

এইরূপ উদ্ধত করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন “আমবা বলি দেশে 
কথকতার প্রচলন না থাকিলে এরূপ হওয়া সম্ভবই হইত ন11” 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে “ক্রুতমাত্র” কথার অর্থ কি? উত্তর__ 
“কেবল শুনিয়া” ! কিন্তু কাহার নিকট শুনিয়া? হয় শাস্রদর্শী ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের নিকট, নয়তো। তৎকালীন প্রচলিত কথক অর্থাৎ পুরাণাদি 
ব্যাখ্যাকারের নিকট । শাস্ত্দর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত তখনকার দিনে নিঃস্বার্থ- 
ভাবে বৃহৎ মহাভারতথানি ঘে, কাশীদীপকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া- 
ছিলেন এ কথা বিশ্বাস হয় না, বরং কথকতা উপলক্ষে স্বভাব কৰি 
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কাশীরাম শ্রোতান্বরূপে মহাভারত শুনিয়া তাহা ক্রমশঃ কবিতায় 
প্রকটিত করেন, এ কথা কতকটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। 
মহাভারতী মহাশক্সৈর প্রবন্ধপাঠের পর আমরা জনৈক কথককে এসন্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন আমরা গুরুপরম্পরায় শুনিয়] আসিতেছি 
বে কাশাদাস কথকত। শুনিরা মহাভারত 'রচনা করেন এবং তাহা 
খিশ্বীপ করিবারও হেতু আছে। কারণ আমাদের কথকতার বিষয় ঠিক 
মূলসংস্কতের অন্ুযারী নহে বরং কাশীদাসী মহাভারতের সহিত অধিক 
মিল দুষ্ট হয, সুতরাং কাশীরামের পূর্বের প্রচলিত কথকতা হইতে 
কাহার (কাশীরনের : মহাভারত রচনা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় 
প্র প্রমাণে আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন “কাশীরাম কথকত! 
শুনিবার জন্য কাহারও বাড়ী কখন গমন করেন নাই |” এখানে 
লেখক “অভোজী” শব্দ লইয়। শব্দতত্ব বিষয়ে একটা কষ্টকপ্পনার 
সষ্টি করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যেমন “অশৃদ্র-পরিগ্রাহী” 
্ুদ্ধাচারী ব্রাঙ্গণ দ্বিজাতি ভিন্ন কখন কাহারও দান গ্রহণ করেন না, 
তেমনি “অভোজী” কায়স্ত বংশধর কাশীরাঁম অথবা তাহার পরবর্তী 
বংশধরগণ (এখনও) কাহারও বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গনন করেন 
না, এমন কি'জ্ঞাতি ভিন্ন কাহারও হাতের তৈয়ারী আহারও 
ভোজন করেন না, এই কারণে নাকি এখনও পধ্যস্ত তাহার 
হশধরের] “অঙোজা" নামে অভিহিত! বস্ততঃ ইহা লেখকের কষ্ট 
কল্পন। ভিন্ন আর কি হইতে পরে 2 কারণ কারস্থ কাশীরাম অন্যের 
বাড়ী ভোজন করিতেন না বলিয়া কি কথকতা পাঁচালী যাত্রা! শুনিতেও 
ফাইতেন না? তাহাতেও কি জাতিপাত হইত ? পরক্ত প্ররূপ শ্রেণীর 
পৌরানিক কবিগণ চিরকালই কথকতা, ঘাত্রা, পাঁচালী প্রভাতির 
আদল সর্বদা বর্তমান থাকিতেন, এবং “সমজদার”ং বলিয়া ,আদৃত 
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অনুষ্ঠানে অবশ নিমন্ত্রণ ষাইতে না পারিতেন, কিন্তু সমাজের চিরপুজ্য 
উচ্চশ্রেণীর ত্রাহ্মণদিগের অথবা স্বশ্রেণী কায়স্থের বাড়ীতেও কি 
যাইতেন নাঃ হিন্দু সাজে এরূপ অদ্ভূত লোক গ্থাকা কি সম্ভব? 
অশূদ্রপরিগ্রাহী শ্ুদ্ধাচারী আধুনিক ত্রাঙ্গণেও কখন কাহারও বাড়ী 
কথকতা প্রভৃতি শুনিতে শ্বাইতে দ্বিধা বোধ করেন না। তৃতীয় প্রমাণে 
লেখক বলিতেছেন “সংস্কত-মহাভারতের সহিত কাঁশীদাসী মহভারতের 
অমিল থাকায় অনেকে কাশীরামের সংস্থতভাষায় ভন্ঞ হাবিষয়ে বলিয়া 
থাকেন '* লেখক বলেন “অমিল কথাটা কল্পনাঁ-ব্যাকরণের শব্দবিশেষ |” 
প্রকৃত কথা “সংক্ষেপ হইবে” কাশীরাম মূল মহাভারতের মর্যাদা 
লঙ্ঘন করিয়া ঘে মহাভারত রচনা করেন, তৎসম্বন্ধে ৩য় ভাগ ২ক্ 
 সংখার “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং” পত্রিকায় বঙ্গভাষার আদি মহাভারত- 
লেখক “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” শীর্ষক প্রবন্ধে “বিশ্বকোষ” 
সঙ্পয়িতা শ্রদ্ধাম্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া- 
ছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধত হইল না। অবশিষ্ট প্রমাণগুলি সঙ্ন্ধে 
আমাদের আর. বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আরম্তেই সে কথা 
এক প্রকার বলিয়াছি। আমাদের মোটকথা কাশীদাস সংস্কত জানিলেও 
মহাভারত রচনাকাঁলে ঘে কথকতা বা পাচালীর সাহাম্য লয়েন নাই, 
তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। বষ্ঠ 'প্রমাণে একস্তানে লেখক 
বলিতেছেন “কাশীদাসের মহাভারত ভিন্ন অন্য কাব্য ছিল না ও নাই!” 
এটী কাশীদাসনত্বন্ধে লেখকের অঙ্ঞত! ভিন্ন আর কি বলিব । বস্তৃতঃ 
কাশীরামদাস প্রণীত “ণ্যানপর্ক” “্দানপর্ক, প্রভৃতি আরও কয়েক- 
খানি চটা পুস্তক আাছে। সেগুলি শীপ্রই কোন সংবাদপত্র-সংশ্রিষ্ট 


কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে। 
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বি ত্য স্িক্মমাণ শিরের উদ্ধারের'জন্য আজকাল নানাস্থানে 
নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। গত বংসর কলিকাতা কন্গ্রেসে 
এবং আরও দই এক প্রদেশে শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এবং আগামী কন্গ্রেসের সময় আমে্দোবাদে ও রাজার অভিষেক 
ঈপলক্ষ্যে দির্লীতে অপর একটা শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য বিপুল আয়োজন 
চলিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য স্বদেশের লুগ্ুগ্রায় লুপ্ত ও 
লুকায়িত শিল্পের উদ্দার। 1কন্ত চিন্তাশীল ব্যক্কিমাত্রেই অবগত আছেন 
বে কেবলমীর আমাদের পূর্ব প্রচলিত শিল্পের পুনঃ প্রচার দ্বারাই 
. আমরা ইস্উরোপীয়দের সহিত গ্রতিদ্ন্দিভীয় জ্য়লীভ করিতে সমর্থ 
হইব না। মুখ্যতঃ শিল্পজীত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা! যাইতে পারে, 
নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রবা ও বিলাদের উপকরণ ইউরোপের সহিত আমাদের 
প্রধান প্রতিদন্দিতা এই নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য লইয়া । কলকারথানার 
প্রসাদে ইউরেপি আমাদের নিত্য-আবগ্যকীয় দ্রব্রকল এত সস্তায় 
বিক্রয় করিতে পারে ঘে, আমাদের দেশের শিল্পীদের হস্তরচিত অতুৎকুষ্ট 
বস্ত আর দেশে বিক্রয্ধ হয় নাঁ। এ কথাও বোধ হয় জোর করিয়া বলা 
. উলে বে সৌধীন শিল্পের উন্নতি সাধারণ শিল্পের উন্নতির সহিত ঘনিষ্ট 
ভাবে জড়িত। বহুলোক কাপড়-বোনা কার্ধ্ে নিযুক্ত থাকিলে, তবেই 
ভাহাঁদের ভিতর অল্পসংখ্যকের পক্ষে উৎকৃষ্ট কাঁপড়-বৌনা সম্ভবপর হয়। 
্বিভীতঃ মৌধীন শিল্পের প্রচলন জাতীর শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। 
গরীবের দখ পোথা নিশ্ষল। সাধারণ শিল্প নষ্ট হইয়া গেলে দেশ দরিজ 
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আর একটি কথা অপ্রিয় হইলেও স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য। 
আমাদের দেশের ধনী লোকদের নিকট দেশী শিরজাত ভ্রব্যের এখন 
আর আদর নাই । সুরুচি গুণটা শিক্ষার উপর নির্ভরঁকরে । আমাদের 
দেশের অধিকাংশ ধনীদের মধ্যে এই শিক্ষার অভাববশতঃ রুচির অভাব 
বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। " তাহারা দেশীর শিল্পের মূর্ধ্যাদ1 জানেন না 
বলির তাহার মাদর করেন না। তাহা ব্যতীত এই শ্রেণীর অনেকের 
ভিতর এইরূপ একটি ধারণা আছে যে, ইউরোপীয় জিনিসের আদর 
দেখাইলে নিজেকে সভ্য বলিগ! প্রমাণ করা হয়। নিজেদের যথার্থ 
ইংরাজি শিক্ষার অভাব দেহ ও গৃহ ইংরাঞ্জি কাপড় ও ইংরাজি আস্বাবে 
ভারাক্রান্ত করার দ্বারা পূরণ করিতে সর্বদা প্রয়াস পান। এ সম্বন্ধে 
ছুই একটি ছ্রভ ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র। সুতরাং আমাদের শিল্প- 
জাতের প্রচলন সম্বন্ধে অনেক বাধা আছে । 

সাধারণ শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগকে নূতন পথ 
অবলম্বন করিতে হইবে, সে পথ ইউরোপের পথ। অর্থাৎ কল কার- 
খানার সাহাবো. অল্নবাযয়ে জিনিস প্রস্তত করা এবং সম্তাক়্ জিনিস 
বিক্রয় করা ইউরোপীয় জিনিসকে দেশ হইতে তাড়াইবার 
একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার উপায় এখন এক রকম 
নাই' বলিলেই চলে । ইউরোপে গিয়া! শিক্ষা করাও প্রায় অসম্ভব । 
কারণ প্রথমতঃ--ইউরোপে শিক্ষা বহু ব্যয়-সাধ্য, দ্বিতীয়তঃ--ইউরোপে 
তারতবাসীপ্দিগকে শিল্পশিক্ষা দিতে প্রায় কেহই রাজী হয় না। 
আমাদের একমাত্র আশার স্থল জাপান। ভারতবর্ষীয় ভদ্রসস্তাঁন ও 
জাতব্যবপার়ী কারিগর উভয়ের পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ লাভজনক শিল্প- 
শিক্ষার দ্বার জাপানে উন্মন্ত আছে তাহারএকটি তালিকা নিজে 
প্রদত্ত হইতেছে । তালিকাটি কোন্‌ জাপানী সন্ত্ান্তপুরুষ আমাদিগকে 
- দিক্মাছেন। 
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রেসম ও জরির কাজ (00701970905, ) 
তাতবোনা 

ঘড়ি নিম্মাণ 

ল্যাম্প নির্মাণ 


জাপানে থেকত অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে তাহা 
সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত নহেন। একটি ভদ্রলৌকের মানিক ৮০৯ 
টাকায় এবং একজন কারিগরের মাসিক ৪০২ টাকায় সেখানে সকল খরচ 
সন্কুলান হয়। ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ আনন্দের কথা যে 
অগ্ঠাবধি যতগুলি ভারতবর্ষীয় শিক্ষার্থ জাপান গমন করিক্মাছেন, 
তাহারা সকলেই তাহাদের শীলত। ও অধ্যবসায়ে জাপানে সুনাম 
অর্জন করিয়াছেন । 
এই স্থলে আমর! উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি যে, নানারূপ গাছ 
- গ্রাছড়া এবং ধাতু প্রভৃতি হইতে উধধ প্রস্তত করা শিক্ষা করিয়া 
আদাটা আমাদের দেশে আশুলাভপ্রদ হইবে ও তাহাতে বিলাত হইতে 
ওঁধধ আমদানি করিবার আবশ্তক তা সগ্ঠ দূরীভূত হইবে । ভারতবাসীর 
উত্তাবনীশক্তি সুযোগ পাইলেই আত্মবিকাশ করে পদ্দে পদে তাহার 
পরিচয় পাঁওরা যাইতেছে__পুরাণসিং নামক একটি পাঞ্জাবী যুবক 
একটি নূতন ওধধ আবিষ্কার করিয়া জাপানে বৈজ্ঞানিকমণ্লীর নিকট 
বিশেষ খ্যাতিভাজন হইয়াছেন । 
যদি কোন ভদ্রসস্তান শিল্পশিক্ষার্থে স্বয়ং জাপানে গমনেচ্ছু হন 
বা কোন দেশীয় কাঁরিগরকে পাঠাইবার অভিলাষ করেন, জাপানে 
তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্তাঁদি সম্বন্ধে ভারতী-কাধ্যালয়ে সম্বাদ লইলে 
সবিশেষ জ্ঞাত হইতে প্রারিবেন। নি 


৬ন্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন। 


ক ম্যাধি-ন বিবেকানন্দ স্বামী তাহার সমস্ত কল্পনা অপিদ্ধ 
মে রাখিয়াই অকালে ইহলীলা সম্বরণ-করিলেন। কিন্তু তাহার 
প্রতিষ্টিত মিশন” এখনও ভাগীরখীতী,র সৌধ নিন্মাণ করিয়া খাড়া 
রহিয়াছে । দেই সোধ বা “মঠ*বাসী পুরুষগণের উপর আমাদের এখনও 
অনেক ভরস। ৷ তাহারা নামে সন্ন্যাসী, গৃহস্থাশ্রম বর্জন করিয়াছেন, 
মুক্ত। অর্থাৎ ্ত্রী-ুক্র-মা তা-পিতা-মাত্মীর-পরিবার প্রত্তিপালনের কর্তব্য 
হইতে নিজেদের বিমুক্ত করিয়াছেন, সাধারণ গৃহীর বে দায়িত্বভার 
ততটুকু দায়িত্বও তাহাদের ' নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত 
দায়িত্বের পারবর্তে কোন্‌ বৃহৎ জাতীয় দায়িত্বভার তীহার! স্বন্ধে 
তুশিয়া লইর়াছেন ? দেশের লোকের তাহাদের প্রতি এপ্রশ্ন করিবার 
অধিকার আছে। 

সর্বসাধারণের স্তাগ প্রভাতে শব্য। হইতে গাজ্রোথান, চাযোগ, স্বেচ্ছা- 
মত কিছু অব্যরনাদি বা৷ অনধ্যায়, ক্নানাহার, দিবানিদ্রা, সান্ধ্যবিহার, 
খোসণল্প আহার ও শরন__ইহার বেশী তাহাদের জীবনচরিতের বর্ণিতব্য 
বিবয় যদি কিছু না থাকে তবে এ মঠভানী সৌধ ভাগীরধীজলে লীন 
হইয়া গেলেও দেশের কোন ক্ষতি নাই। 

একবার একজন ইংরাজললনার উৎসাহে ও উত্তেজনায় রামকৃষ্ণ 
মিশনের ছুই একজন সন্ন্যাসী প্লেগের সময় অনেক প্রকৃত কাজ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার স্বদেশে অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ . 
মিশনও নিজেকে লোকচক্ষুর অস্তহিত করিয়াছিল। উক্ত ইংরাজ- 
ললনা পুনরাগতা) তাহার ধনজন, শরীর ও শন যমন্তই আমাদের 
দেশের কল্যাণোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি 


৪৮৮ ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত করিয়া বাস করিয়া কাজ করিতে- 
ছেন, তাহাকে দেশের সকল সদন্ুষ্ঠানেই সর্ধত্রই দেখিতে পাইতেছি, 
--এবার দেখিতেছি না তীহার পার্শে, পার্খচর রামকৃষ্টসন্গ্যাসীদের । 
বিবেকানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রকাশ্ঠতঃ সম্বাদপত্রে 





_ রামকঞ্ণমিশনের সহিত সাহার সন্বস্কবিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন। 


্ 


ভালই । বিদেশীয়া রমণীর অঞ্চল ধরিয়া লোকসমাজে উপস্থিত 
না হইয়া, রামকৃষ্চমিশন নিগের পুরুষকারে নিজের উপর ভর করিয়! 
আসিয়া দাড়াক। দেশে এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
সপ্রমান করুক। রামকঞ্চমিশনের সন্গ্যাপীর দল ভাগীরবী তীরের 
নিকর্ম। অলনগীবন ছাড়িনা নিকাম-কর্ম জগতে নামিয়া আস্মন ।- 
কপিকাতার পাড়। পাড়া, বানল। বেশের গ্রাম গ্রাম মৌমাছির 
চাকের মত ত্াহ্‌দের দ্বারা আচ্ছন্ন হউক । উক্ত মিশনের পরলোকগত 
প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হউক। দেশে অনন্ত কাজ করিবার পড়িয়া 
রহিয়াছে করিবার মুক্ত লোকেরই অভাব। রামকুষ্তমঠে দেশের 
সেই মুক্ত-লোকবল রহিয়াছে । মঠধারী ও তাহার অনুচরগণ যদি 
এখনও কৃম্মের স্তায় নিজেদের আত্মশরীরে লুপ্ত ও গুপ্ত রাখেন-__ 
কর্মীর অপ্রতিহত তেজে বাহির হইয়া না আসেন, তবে এই 
হতভাগ্য দেশকে ধিকৃ। 

ছয় বৎসর পূর্বে যুরোপ ও আমেরিকার কীন্তিমান্‌ স্বামী 
বিবেকানন্দ যখন বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, তখন তাহার সঙ্ন্ধে 
“ভারতী”তে আলোচনা হয়। সেই আলোচনা উপলক্ষে বর্তমান 
জারতী-সম্পাদিকার সহিত তীহার কিছু পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। 
নিয়ে আমরা তাহার মধ্যে তিনখানি পত্র প্রকাশ করিতেছি। 
ভুমিকায় পাঠক মাধারণকে একটি কথ! বলা আবশ্তক। নিয়-প্রবীশ্ত 
পত্রাবর্লীতে -ভারতী-সম্পাদিকা গস্বন্ে ব্যক্তিগত অত্যুক্তিগুলি পরিহার 


৩. সিরঞজট-উনকে কি 


গা, ভাদ্র ৯৩৯৯] ণম্বামী বিবেকানন্দ ও রামকুষ্জ মিশন। . 


ুর্বক গ্রহণ করিবেন। যাহা সৌজন্যমূলক ও স্পষ্ট অতিরঞ্জন, এবং 
প্রন্কৃতপক্ষে বাক্কিবিশেষ নহে, কিন্ত শ্রেণীবিশেষই যাহার লক্ষ্য সে 
সম্বন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজন। এই পত্রগুলির মধ্যে যে উচ্চ সংকল্প, 
যে স্বদেশপ্রেম, যে তেজঃপুঞ্জ সমাহিত রহিয়াছে তাহার গুরুভ্রাতাগণ 
তাহা অগ্ধাবন করিয়া তাহাদের নেতৃপুরুষের উচ্চকাজ্ফ। কার্যে পরিণত 
করিতে যত্্বান্‌ হইবেন এই আশা করা যায়। 
স তৎসং। 
7২958 13৬, 


বদ্ধমান রাজবটি, দাজীলঙ্গ ; 


৬ই এপ্রেল। ১৮৯৭ 1 
মান্যবরাধু_ 


মহাশয়ার প্রেরিত ভারতী পাইয়৷ বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি, এবং ষে 
: উদ্দেশ্টে আমার ক্ষুদ্র জীবন নাস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানু- 
ভাবাদের পাপৃবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে আপন(কে ধন্য মনে 
করিতেছি। 

এজীবন সংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদঘাতার উত্তেজক অতি" বিরল, উৎসাহক্িত্রীয় 
কথাত দূরে থাকুক; বিশেষত; আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুধী- 
নারীর সাধুবাদ দমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চক ধন্য বাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য । . 

প্রভু করুণ যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের 
উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসগ করেন । 

আপনার লিখিত ভারতী পত্রিকার মৎসন্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কাকৎ মন্তব্য 
মাছে; তাহা এই _ 

পাণ্চাত্যদেশে ধশ্মপ্রচার ভারতের মক্রলের জন্যই কব! হইয়াছে এবং হইবে । 
পাশ্চাতোর। সহায়তা দা করিলে যে আমর! উঠিতে পারিব না ইহা! চিরধারণ|। 
এদেশে এখনও ভুণের আদর নাই, অর্থপল লা, এবং সর্জাপেক্ষা শোচনীয় এই যে 
কুতকর্রতী 092০0০2]15) আদ নাই । 


হি সু 


্ ভারতী । [ ভা, ভান, ১৩৭৯ 


উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এ দেশে নাই | আমাদের অস্তক আছে, হস্ত নাই । 


আমাদের বেদাস্ত মত আছে, কার্ধো পরিণত করিবার ক্ষমত! নাই। আমাদের 
পুস্তকে মহানামা বাদ আছে, আমাদের. কাধ্যে মহ ভেদ বুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিফাঁম 
কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত কাধ্যে আমর! অতি নির্দয়, অতি হৃদয় হান, 
- নিজের মাংসপিও শরীর ছাডা অস্ কিছুই ভাবিতে পারি না । 
তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পার! যায়, 
অন্ত উপাক্স নাই । গাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্ত তিনিই বীর ষিনি' 
এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ ও ছুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, এক হস্তে 
-অঞ্জবাঁরি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক 
দিকে গতানুগতিক জড়পিগবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবধণকারী 
. সংস্কারক, কলাযাপের পথ এই ছুইয়ের মধাবস্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে সে দেশের' 
' ৰালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে ষদ্দি ক্রীড়া পুত্ত লকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যাক 
সে জীবিত হইবে। জাপানি বালিক! কখনও পুতুল ভাক্ষে না। হে মহাতাগে 
আমারও বিশ্বাস যে যদি কেউ এই হতগ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, 
চিরবৃতুক্ষিত, কলহণীল ও পরপ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে 
তবে ভারত আবার জাগিবে । যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ- 
সুখেচ্ছা। বির্জন করিয়। কায়মনোবাঁকো দারিদ্য ও মুর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশ? 
উত্তরোত্তর নিমজ্জনকাঁরী কোটা কোটা স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, 
তখন ভারত জাগিবে । আমার স্ঠায় ক্ষুপ্রজীবনেও ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে সদুনেস্টা, 
অকগটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম । উক্ত গুণশালী একজন কোটা 
কোটী কপট ও নিষ্ট,রের দুবৃদ্ধিনাশ করিতে সক্ষম। 
আমার পুনর্বার পাশ্চতা দেশে গমন অনিশ্চিৎ, যদি যাই তাহ।ও জানিবেন 
ভারতের অন্প-এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য 
নরনারী ভারতের কঙ্যীণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্মের মধ্যদিয়া অতি নীচ 
চগডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন । দেশে করজন ? আর অর্থবল !! আমাকে 
অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের জন্য কলিকাতাবাসিরা টিকিট বিক্রয় করিয়া 
লেকচার দেওয়াইলেন একং তাহাতেও সংকুলান ন! হওরায় ৩০০২ টাকার একশ্বিল 
আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহাগও দোষ দিতেছি না বা কুসমীলোচনাও. 


ভা,ভান্র, ১৩০৯]  ৬ম্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ মিশন । ৪৯৯ 


করিতেছি ন', কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কলাণ 
আলম্তব ইহারই পোষণ কারতেছি। ইতি সং 
চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভু সান্নধানে 
ভবৎকলা।ণ-কামনাকারী 
বিবেকানন্দ । 


19106561178, 
079 1. উ, চ09067]8)% [55৭ 
244 44721 2897. 


মহাশয়ামুল 


আপনার মহান্নভূতির জন্য হদয়ের সহিত আাপনাকে ধন্থবাদ দিতেছি, কিন্ত 


নানা কারণবধত; এ সপ্বন্ধে আপাতত; প্রকাণ্ঠয আদ্দেচন। যুক্তিযুক্ত মনে করিনা । 
তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা। আমার নিকট চাওয়া হয় তাহা ইংলও 
হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের নিশিত্ই অধিকাংশ 
খরচ হইয়াছিল । অতএব এ কথ! প্রকাশ করিলে, ঘষে অপয'শর ভয় আপনি করেন 
তাহাই হইবে। দ্বিতীয়ত; ভাহারা, আমি উক্ত টাক। দিতে অপারক হওয়ায়, আপন! 
আপনি মধ্যে উহ। সাধিয়। লইয়াছেন শুনিতেছি। 

আপনি কার্য্যপ্রণালিসন্বদ্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন--তদ্ধিষয়ে প্রথম বক্তব্য 
এই যে “ফলানুমেয়াঃ শ্রীরস্তাই” হওয়া, উচিত, তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিঃ 
মূলরের প্রমুখাত আপনার উদারবুদ্ধি স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবদায়ের অনেক 
কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে 
আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষু্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছ! করেন তাহা পরম 
সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুড্র পত্রে বখাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্ত প্রথমতঃ 
আঁপনার বিচারের জন্ত আমার অনুভবসিদ্ধ দিদ্ধীস্ত ভবৎসন্িধানে উপস্থিত করিতেছি ; 
আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মন্বত্ব বুদ্ধি 
কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হর নাই. পাশ্াত্যতূমি“আজ রুয়েক শতাব্দী ধরিয়া 
ক্রুতপদে স্বাধীনভার দিকে অধ্থদর হইতেছে । এ ভারতে “কাঁলীস্ত প্রথা হইতে 


৯ ভারতী । [ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


ভোজ্যাভোজ্য পথ্যস্ত সমস্ত বিষয় রাজাই দিদ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমন্তই 
গুজীর। আপনারা করেন। - 
এক্ষণে রাজা সামাঞ্জিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের 
আত্মনির্ভর ত দূরে খাকুক আক্মপ্রত্যয় পধ্যন্ত এখনও অনুমান্রও হয় নাই। বে 
" আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি তাহা! এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত 
হয় নাই। এই জন্যই, পাশ্চাত্য প্রণালী অথাৎ প্রথমতঃ উদ্দষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, 
পরে সকলে মিলিয়। কর্তব্য সাধন এ দেশে এখনও ফলদায়্ক হয় না, এই জন্যই 
আমর! বিজ্লাতীর রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথ। 
যদি সত্য হয়, তাহ। হইলে দাধারণে আন্দোলনের দ্বার। কোনও মহৎকা্য সাধন 
করার চেষ্ট। বৃথা, “মাথ। নেই তার ম[থ| ব্যথা”_-সাধ।রণ কোথ|? তাহার উপর আমরা 
এতই বীধ্যহীন যে কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের 
' বল নিংশে'ষত হয়, কার্ষের জন্য কিছুমাত্রও ব।কি থাকে না। এজন্যই বোধ হয় 
.._. আমর। প্রায়ই বঙ্গতূমে “বহব।রস্তে লঘুক্রিয়া” সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীঃতঃ যে 
প্রকার পূর্বেই লিখিয়াছি--ভা'রতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশ করিনা । 
1 বাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক সম্প্রদায়_-ধীর স্থির অথচ নিঃশব্দ তাহাদিগের 
মধ্যে কাধ্য করাই ভাল। এক্ষণে কাঁধা ;_“আধুনিক সপ্ভাতা”-_পাশ্চাত্য দেশের--ও 
“প্রাচীন সভ্যতা_ভারত মিসর (রানকাদি দেশের--মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ 
আরন্ত হইল, (যে দিন হইতে শিক্ষ। স্ভ্যত৷ প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নি্র্জাতি- 
. দিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ধে জাতির মধ্যে 
জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যন্ত পরিমাণে প্রচারিত সে জাতি তত পরিমাণে 
| উন্নত ।/ ভারতবর্ষের যে সর্দবনীশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ এটি, দেশীয় সমগ্র 
বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশানন ও দণ্তবলে আবদ্ধ কর|। যদি 
পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহ। হইলে ই পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের 
অধো বিদ্যার প্রচার করিয়। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া মমাজসংস্কারের ধুম 
। উঠিগ্নাছে। ১০ বৎসর যাবৎ তারের নাল! স্থল বিচরণ করিয়। দেখিলাম সমাজ 
সংস্কারক সভায় দেশ পরিপূর্ণ । কিন্তু যাহাদের রুধিরশোণের দ্বারা “ভদ্রলোক” 
নামে প্রথিত ব্যক্তিরা. “ভ এলোক্‌” হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য এক্ষটি 


( সমতা দেখিলাম ন!1 ! মুসলমান কয়ঞ্ন সিপাহি শানিয়াছিলএ ইংরাজ কয়জন 
+ প ঠ 


, ও রামকৃষ্চ মিশন। ৪৯৩ 


ভার গল কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ 
২০০ বৎসর মুসলমান রাজন্বে ৬ কোটি 
ক কিশ্চিয়ান্_কেন এমন হয়? 
২? আমাদের দক্ষ হন্ত শিল্পী 
না পারিয়া দিন দিন উৎদন্ন 
. অমজীবীর বহুশতাবদ প্রোথিত 
১ 
বছুন্গর পর্য/টন করিয়া! তাহাদের 
॥াদের গরিবদের কথ! মনে গড়িয়া 
হইল?--শিক্ষা, জবাব পাইলাম।--শিক্ষা- 
এবলে ০ হত তরঙ্গ জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের 
চ্চেন। নিউউয়কে দেখিতাম 11151 0০1০715:5 আসতেছে 
বিগতঞ। হতসর্ববন্থ, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ--সম্বল একটি লাঠি ও 
হট ছেঁড়া কাপড়ের পঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি 
মার এক দৃশা-_দে সোজ। হয়ে চল্ছে, তার বেশভূষা বদূলে গেছে, 
ভঙ্গ ০১০, ০... । চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার 
বেদান্ত বল্ছেন যে.এ [791102কে তাহার খ্বদেশে চাখিদিকে স্বণার মধ্যে রাখা 
হয়েছিল--সমন্ত প্রকৃতি এক বাকো বল্ছিল “1১৪ ভোর আর আশ। নাই,তুই জন্মছিস 
গোল।ম্‌, থাকৃবি গে।লাম্‌ ”_মাজন্ম শুনিতে শুনিতে চ৪এর তাই বিশ্বাস হল, 
নিজেকে 7১81170002০ কাংলঘে সে অতি নীচ, তার বঙ্গ সংকুচিত হয়ে গেল। আর 
আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল_-“1১; তুইও মানুষ আমরাও » 
মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ নব কর্তে পারে, বুকে সাহস 
বাধ”,1১9£ ঘাড় তুলে, দেখলে ঠিক কথাইত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং 
প্রকৃতি যেন বল্লেন “ উত্তিষ্ঠত জাগ্রত &০.৮ 
এ প্রকার আমাদের বালক$দের যে বিদ্যা শিক্ষা হচ্চে তাও একাস্ত অনস্তি- 
ভাবপূর্ণ (76841%6)। স্কুল-বালক কিছুই শিখেন! কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়” 
সকল “শ্রদ্ধাহীত্ব”। যে শ্রদ্ধা: বেদ বেদাত্তের মূলমন্ত্র, -যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে + 
যমের মুখ হাইখ প্রপ্ন করিতে সাহমী করিয়াছিল, যে অদ্ধাবলে এই জগৎ 


৪৯৪ 


চজিতেছে সে "শ্রদ্ধার" লোপ। “ অজশ্চ। 
বিনাশের এত নিকট । এক্ষণে উপায় 
বল্েই যে জটাজ্ট দণ্ড ক' গুলু 
তবে কি ধে জ্ঞানে ভববন্ধন 
বৈষক্িক উন্নতি হয় না? অধ 
আদর্শ, কিন্তু “্বললমপান্ত ধু 
: শৈবসিদ্ধান্ত বৈপব শান্ত এমন 
ভারতে টঠিয়াছে সকলেই এইখানে 
নিহিত আডে, পিগীলিকা| হতে উচ্চচম 
তক্ষাৎ কেবল ।" প্রকাশের তারতমো” ' হদ 
যোগহার। অবকাশ ও উপযুক্ত দেখ কাল ই সে 
বিকাশ হউক ব। না হইক সে শক্তি প্রতোক জীবে বর্তমান_£জ. 
. শক্তির টগ্োধন কর্ধে হবে দ্ারে ধার যাইয়া । দ্বিতীয়, এই স 
দিতে হবে। কথ| ত হল সোজা, কিন্তু কাধ্যে পরিণত হয় 
আমাদের দেশে সহস্র সহত নির্বার্থ দয়াবান ত্যাগী পুরুষ আছেন, ই 
এক অর্ধেক ভাগকে যেমন তীহার। বিন! বেতনে পর্যটন করে সস।শনন দিচ্চেন 
এ প্রকার বিদ্াাশিক্ষক করান জেতে পারে। তাহার জন্য চাই প্রথমত; এক এক 
ান্বার্জধানীতে এক এক কেন্দ্র ও দেখা হইতে ধারে ধীরে ভারতের সব্বস্থানে ব্যাপ্ত 
হওয়।। মান্্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুইটি কেন্ত্র হয়ছে, আরও শীস্ত হইবার 
আশা আছে। তাঁর পর দরিদ্রদের শিক্ষ। অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়| চাই, স্কুল 
সইত্যাদির এখনও সম আইনে নাই, ক্রমশ; ই সকল প্রধান কেন্দে কৃষি বাণিজ্য 
প্রভৃতি শরিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তছুপায়ে কর্মশালা! 
খুলা যাবে, এ কর্মশালার মাল বিক্রয় যাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইয় তজ্জন্ত উক্ত 
। দেশসমুহেও সভা স্থাপন! হইয়াছে ও হইবে । কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুধদের 
/ জন্া.হইবে ঠিক & ভাবেই স্ত্রীলোকদের জগ্তও চাই, কিন্ত এদেশে তাহা অতীব কঠিন 
আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ, এই সমস্ত কার্ধোর জন্য যে অর্থ চাই ভাহাও ইংলগু 
হইতে: আসিবে ।- যে" সাপে কাসড়াঁর সে নিজের বিষ উঠাইয়। লইবে ইহ! আমরি 
বৃ বিক্ঞাস। এবং তজ্জম্য আমাদের ধর্্ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রচার হয়া চাই। 


৯]. ৬ন্বামী বিবেকানন্দ ও রামক্ক্চ মিশন । 


ষ্টা্দি ধর্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়। ফেলিয়াছে, তাহার উ 
নষ্ট করিয়া প্রা ফেলিল। উউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে 
তটকাইভেছে_ এই সময় পরোপকারের, এই সমক্স শত্রুর দুর্গ অধিকার 
শ্চাতাদেশে নারীর রাজা, নারীর বল, নারীর প্রতৃত্ব। হ্দি আপনার 
নী বিছুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলগে যাঁ়। আমি নিশ্চিত 
ক এক বৎসর অন্তত; দশ হাজার নরনারী ভারতের ধন্দু গ্রহণ করিয়! 
২. এক রমাবাউ আন্মন্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজী ভাষা কা 
এতা বিজ্ঞান শিল্পাদি বোধ অল্পই ছিল, তথাপিও তিনি সকলকে স্তম্ভিত 
ফরিযাছিলেন।. যদি আপনার ম্যায় কেউ বান. ত ইংলগু তোলপাড় হইয়া যাইতে 
পারে, আমেরিকার ক। কথা । দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের খাষি মুখাগত- 
ধরদপ্রচার করিলে আমি দিবা চক্ষে দেখিতেছি এক মহান্‌ তরঙ্গ উঠিবে যাহা! সমগ্র 
পাশ্টাতাকূমি প্লািত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেমী খন। লীলাবর্তী সাবিত্রী ও 
উ্ভয়ভারতীর জন্সভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভূ 
, জানেন।৬ ঈংলগু, ইংলগু, উৎলগ আমরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জন্ম করিব। 
“নান্য; পন্থ। বিদাতেহয়ন।য়") এ দুর্দান্ত অন্গরেরর হস্ত হইতে কি সন্ত! সমিতি দ্বারা 
উদ্ধার হয়? অস্থরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিবাজক কি 
করিতে পারি, আমি এক। অসহায় । আপনানের ধন-বল বুদ্ধি-বল বিদ্বা।-বল, আপনারা 
এ. যোগ ত্যাগ করিবেন কি” এই এখন মহামন্ন_ইংলও বিজয়, ইউরোপ বিজ 
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হায়! হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিস, তায় বাঙ্গালীর শরীর, এই প্ররিশ্রমেই আস 





* ববেকানল স্বামীর এই যে প্রচও বিশাস যে দেশীয় নারী যুরোপে গিয়া বাচি 

সহকারে এদেশের ধর্শী প্রচার করিলে দেশের মহছুপকার হইবে_উ!র এই বিশ্বা 
ও উদ্বোধনাক্যে প্বুদ্ধ হই তদনুরূপ কাধ্য কর। আমার পক্ষে সম্তাবিত ছিলন!। 
আযোগাতু! কার মুখ্য কারণ। কিন্ত আমার অপেক্ষা যোগ্যতর! কোন হিন্দু 
ম্হিল! ** এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়। কৃতকৃত্য হইবেন, স্বদেশে বিদেশে 
মাতৃভূণি 'রবাহ্ছিত করিয়া তুজিবেন_এ কনা দুরপরাহত নয় এই 
আশ! নং 


সপ্ত. এত 
ভারতা। [৩ 


গহর বাধি আক্রমণ করিল; কিন্ত আশ! এই-"সম্পত্স্তাভাচর 
ধর্মা কালোহায়ং নিরবধিরবিপুল। চ পৃথী। 
নিরামিষ ভোজন নঙ্দ্ধে আমার বক্তব্য এই-_প্রথমতঃ আমার 
। ছিলেন: তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা! যন্তকে 
| "জীবহত্যা পাপ তাহাতে আর সন্দেহও নাই” তবে যত দিন রাসায়নিক 
ছি উত্ভিজ্জাদি মনুষাশরীরের উপযে(গী খাদ্য না হয়, তত দিন মাংস ভোজন 
নাই। যতদিন মন্থুযুকে আধুনিক অবগ্থর মধ্যে থাকিয়। রজেগুণের কিঃ 
হইবে ততদ্দিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ। অশোক ভতরবারির দ্বারা 
বিশ লক্ষ জানোয়ারেব প্রাণ বাচাইলেন বটে, কিন্ত ১** বৎসরের দাসত্ব, কি তদপেক্ষ 
আরও ভয়ানক নহে ? ছু দশট। ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার স্ত্রী কম্তার মর্যাদা রাখিতে 
! অক্ষমতা "ও আমার বালক বালিক।র মুখের গ্রাসপরের হাত হতে রক্ষা করিতে 
সক্ষমতা এ করটির মধো কোন্টি অধিকতর পাপ? হারা উচ্চশ্রেণীর এবং শারীরিক 
পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না ভাহারা বরং না খান, যাহাদের দিবারাত 
ও পরিশ্রম করিয়া অন্ন বস্তের সংস্থান করিতে হইবে বলপুরবক তাহাদিগকে নিরমিষাশী 
কর। আমাদের জাতীয় স্বাধীনত। বিলুপ্তির অস্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি 


করিতে পারে জাপান তাহার নিদর্শন | পর্বশক্তিমতি বিশ্বেবরী আপনার হৃদয়ে 
২. আবতীর্ণ। হউন। ইতি. 


১৯-০শতা 


বিবেকানন্দ । 


বেলুড়মহ। 
১৬ই এপ্রিল ১৮৯৯। 

হাশর যু 

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার ওরু- 
খাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্ত তা।গ করিলে, অনেক শ্ু্ধদত্ব এবং 
যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাস্মা আমাদের কার্ধ্যে সহায় হন, তাহা হর [সে ত্যাগে 
আমাদের মৃহুর্ৃমাপ্র বিলম্ব হইবে না ব। এক ফৌটাও চক্ষের জল ৮ জানিবেন 
এবং কাধূকালে দেখিবেন তবে এতদিন কাহাকেও ত ্দে প্রকার 
সহায়তার অগ্রদর। ছু এক জন আমাদের [100%র জাগা 7০০৮৬ 


৬ন্বামী বিবেকানন্দ ও বামকুষ্ণ মিশন । ৪৯৭ 


পর্স্যস্ত । বদি বার্থ দেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, 

'থা, কোনও উৎকট পাঁপ করিয়া খুষ্টায়ানদের অনন্ত নরক 

॥ আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখ্তে বৃদ্ধ হতে 

ংসার বড়ই কঠিন স্থান। শ্রীক্দার্শনিকের লান্টান হাতে করিয়া 

তই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সব্বদ! একটি বাউলে গান 
ইটি মনে পড়ল। 


“মনের মানুষ হয় ঘেজনা 

নয়নে তার যায় গে! জানা 

মে ছু এক জন। 

সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা” 


তরফ গ্রে্ক। এর একটিও অতিরগ্ভিত নয় জানিবেন এবং 


ল দেশহিতৈষী মহাত্মা! গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে 
গীদের সম্থঙ্গেও আমার এইটুকু খুৎ আছে। বলি এত দেশের 
লজ। ছে'ড় ছেড়, প্রীণ যায় যায়, কষ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি_-আর 
করে দিলে? 
রঙ্গশীলিনী নদী যার বেগে পাহাড় পর্বত ভেসে যেন যার 
'হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে ! বলি ওরকম দেশহিতৈধিতাতে 
করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? 
[ত কিছুই বুঝিতে পারি ন!। তৃষ্ণার্ভের এত জলের বিচাঁর, 
অন্নবিচার এত নাঁক সিটুকান? কে জানে কার কি মতি 
[হয় ও সব লোক গ্লাসকেশের ভিতর ভাল, কাজের স্গয়' 
ততই কল্যাণ । 
শীত, না মানে জাত, কুক্তাত, 
'ভূখ, না মানে বাসি ভাত.) 
_»তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আ[টিটি গলাকক 
“কনা হয় জাটিটি ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। 


৪৯৬৮ ভারতী। 


যাহা হউক এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহি 
বহিল। 
এ সকল কথ কহিবাঁর জন্য রোগ শোক সৃত্যু সকলেই 
দিয়াছেন, বিশ্বাস এখনও দিবেন । 
এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কা 


কিমধিকমিতি 
বিবেকানন্দ 


উল্লিখিত পত্রখানি লিখিবার অন্রকাল পরেই বিনে 
পুনর্ধবার যুরোপযাত্রা করিতে বাধ্য হন। তদবধি - 
অবস্থ। অত্যন্ত সঙ্কট থাকায় মামাদের সহিত অলীষ্ট 
বর ঘটে নাই। 


২ 
্ 
গ্রন্থ সমালোচনী। 


শীদার্থমরী । সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি 
সষ্কলিত । আধ্যাবর্তে যেমন বারাণসী, দক্ষিণাপথে যেমন পুশ বঙ্গদেশে নবন্বীপ 
সেই শ্রকীর পণ্ডিতের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ এই স্থান ধারাবাহিক ক্রমে 
বহুকাল পর্যন্ত স্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের অধায়ন ও অধ্যাপনার জন্য 
সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শুন যায় পূর্বে নবদ্ীপে পাড়ায় পাড়ায় 
অগ্ঠ শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীর হ্যায় অনেকগুলি ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী ছিল। এসকল 
চতুষ্গাগ্নীকে “আখড়া” বলিত। আখড়ায় সাধারণতঃ মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ, তমরকো ষ 
ভটি প্রভৃতি কাবা অধীত হইত। এ সকল আখড়ায় পড়িয়া পরে ছাত্রের অন্ঠ 
চতুদ্পাসীতে ধর্মুশান্্র অধ্যয়ন করিতেন । নবদ্ধীপের ব্যাকরণের চতুপ্পাঠীর শব্দ- 
, শাস্ত্রের অধায়নপ্রণীলী অতি ুন্দর ছিল। এ সকল চতুপ্পাঠীর প্রতিভাশালী 
ছাত্রের শ্বশাস্ত্রে অলীম ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন। উপরিলিখিত অভিধানের 
. শ্রণেত। নবীপনিবাসী পণ্ডিত শিরোষণি মহাশয় নবহ্বীপের সেই প্রাচীন প্রণালীতে 
-শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন অতি বুাৎপন্র শাব্দিক। ব্যাকরণশান্রে বিশেষ মুগ্ধবৌধ ব্যাকরণে 
ইছার ন্যায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। আলোচ্যমান শ্রন্থ “শব্দার্থমগ্রী” তীহার 
জানের বিশেষ পরিচায়ক হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত সাহহত্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত সংস্কৃত 
ও বাঙ্গাল! শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, বাচাসহ প্রকৃতি প্রত্যয় এবং শব্দের প্রকৃত 
আকার, লিঙ্গ ইত্যাদি সংক্ষেপে অথচ অতি বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোন 
স্থলেই অপ্রমাণ স্বকপোলকল্লিত অর্থ গ্রহণ কর! হয় নাই ইহাও গ্রন্থের একটি বিশেষ 
উপাদেয়তার কারণ! সাধারণ অভিধান অপেক্ষা ইহার আরও একটি গৌরবের 
. ্ষথ। এই যে ইহাতে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। এ পরিশিষ্টে নানা শান্তের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রাচীন গ্রস্থকারগণের জীবনচরিত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
যদিও পরিশিষ্ট-ধৃত বিষয়গুলি নান। প্রত্বতব্বিদের গভীর গবেষণার ফল,__ যেমন, 
ইহাতে, যে নৈষধচর্রিভ প্রণেত। শ্রীহর্ষের জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, উহ! ১৩০৮ 
সালের অগ্রহায়ণ মালের ভারতী পত্রিকায় প্রথম লিখিত ও প্রক!শিত হইয়ুছিল,_ 
তথাপি শিরোমণি মহাশয় নান! স্থান হইর্তে উহা সংগ্রহ করিয়। ক্রপ্রণালীতে 


চা ঃ ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯ 


বথাবস্থভাষে যে বিশ্যন্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে । 
এতদিনে ছাত্র ও শিক্ষকগণের বাযবহাধ্য একখানি অনিধানের অভাব দুর হইল, 
তজ্জন্য আমর! আনন্দিত হইলাম । আশ! করি সাধারণে _“শব্দার্থমপ্ররী” গ্রহণ 
করি গ্রন্থ কারের উৎনাহ বদ্ধন করিবেন । 

লীয়ার। মহাকবি নেক্ষণীরর প্রণীত “কিং লীগার” নাটকের বঙ্গানুবাদ । 
চোরবাগান ইউনিয়ান লাইব্রেরী ও লিজার আওয়ার ক্লাবের সভ্যগণ কতৃক 
অভিনয়ার্থে, শ্রীযতীন্ত্র মোহন ঘোষ কর্তৃক অনুব।দিত। মূল্য এক টাকা । 

গুধমতঃ এই চোরবাগান সমিতির সভ্ভাগণের নিকট আমাদের কিঞ্ষিৎ নিবেদন, 
আছে। তাহারা আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য বাছিয়া গুছিক্জা এরকম একটা, 
. ইংরেজী বদ্‌খৎ নাম গ্রহণ করিলেন কেন? কোন একটা বাঙলা নাম জুটিল ন! 
কি? ঘদি না জোটে, তবে তাহাদের অনুবাদ ক ষতীন্দ্রবাবু এই হদীর্ঘ ইংরেজী 
নামের একট! তরজম1 অবশ্যই করিয়! দিবেন। 

অনুবাদ করা কঠিন ব্যাপার। বিশেষত: সেক্ষপীয়রের ন্যায় কাবাগ্রস্থের । 
-তাহাও আবার ছন্দোবন্ধ ঠিক রাখিয়!। যিনি এই জগৎপৃজিত মহাকবির ভাব- 
সাগরের অন্তস্তলে ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই ভাসিয়া উঠিয়া তাহার কথঞ্চিৎ ভাব 
ভাষায় বাজ কাঁরতে পারেন। যেমন সেক্ষপীয়রে বিভোর না হইলে সেক্ষ- 
পীয়র আতনয় করা! যায় না, সেইরূপ সেক্ষপীয়ারে বিভোর না হইলে, তাহা 
অনুবাদও করা যায় না। এরপস্থলে এই নবীন গ্রন্থকার যে অনেকস্থলে 
অকৃতকার্ষা হইবেন তাহ আশ্চর্যের বিষয় নহে? তবুও তাহার সাহস প্রশংসনীয় । 
আর দুই একস্থলের রচনা বেশ ভাঙও হইয়াছে, যেমন-_ 


মেল) 


5505 008615 817719 005) 200 180815 ৪? 00) 00192700157 
63181100686 ৪1720 1078) 71555 01085 0৩ ০90 50০00067 


০৮], 5 5, 
(অনুবাদ) 


“কুয়ারী সব হাস্‌ছো। বড় যাচ্ছি আগি দেখে । 
চিরকুমীরী থাকবে নীক কালে ষদি রাখে ॥'৮ 


না, ভাদ্র, ১৩০৯] প্রস্থ সমালোচনা । ৫৬১ 


মেলে) 

৪ ঢাক00615 টজত 62 10285? 
[0০ 01916 351৮ ০011015) উহ 
13০6 টি টি 10687102789, 
501] 565 11১6) 03110150100 
0700706, 0076 জট 90016, 
97101051005 16৮ ০ 11১ 0০01 

৯০], 


০ 
4৯ 


অনুবাদ) 
প্টানাপরা বাপ হালে অন্ধ হবে ছেলে 
বাপের ছ্ঢ্থ জাঁন্বেন। দে কোন কালে 
টাকার বোবা আছে যাঁর, বড় ভাল ছেলে তাঁর ঃ 
ভাগাদেবী বড় নটী খুলে দেয় ন। চাঁবিকাটি, 
গরিবের কপালে ।”” 
. কিন্তু তেমনি অনেক স্থলে অনুবাদটা ঝাঙ্গালায় হইয়াছে, কি আর কোন ভাষায় 
.  ইক়াছে ভাহ। ঠিক কর! কঠিন । সময় সময় এই বাঙ্গাল। অনুবাদের অর্থ বুঝিবার 
সন্ত সুল ইংরেজী গ্রন্থ খুলিতে হণ! অনেক স্থানে মূল গ্রস্থের ভাব পর্িক্ষুট 
হয় নাই, কোন রকমে “রফারফি' ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে । কয়েকটা 
উদাহরণ দিতেছি । 
এজীবনের যত ভোগ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুখ যে ভোগ আধার, সব শত্রু মম কাছে” 
এখানে “ইন্দিয় তৃপ্তির সখ যে ভোগ আধার” ইহার অর্থ কি? মূলে আছে__ 
এ শ0801079055 


১195616 20 63৩0) 00 8] ০0৩7 19১9 
01০ 105 050501791501005 50026 ০ 96105 95555585.” 


এ ০8578 জা] ০07৩ 06 990098.৮ ইহার তরজমা হইতেছে 
“নীরবে রবে না কিছু ।” 
ইহ! কে বুঝিবে ? 
পদ্থিতীয়াংশ রাজা মম করিনু, অর্পণ, 


২. মল্যে সমনএই তাপ গণেরিল সহ) 





৫০২ ভারতী । [ ভা, ভাদ্র, ১৩০৯. 


(সেল) 


এ 10163517) 50806) ৮৪11010 9770 51525076, 
গাগা 120 006185002 002801]- 


“বোধ হয় সম্প্রতি কোপবশতঃ কুষ্চিতকপোল হয়েছিলে ?” 
এখানে কপোল অর্থে ষে কপাল তাহা যুলগ্রন্থে না পড়িলে কে বুঝিবে ১ 


৭815 20005 5০০ 27৩ 0990 10001911815 701 800০ 


“তার পক্ষে আমার পাণিগ্রহণ কর। তোম্নার প্রভৃপত্না অপেক্ষ। সাজে" ইহার, 
অর্থ কি? না. 


পিএ 00 0970৮8701600175 115 00৮ ঢা) 10800, 
রী গঞ্জ টিং 5০: 19095.৮ 
রি ন 
এরূপ বিসদৃশ/অনুবাদের উদাহরণ অনেক আছে। 





ভ্রম সংশোধন । 


৪৭২ পৃষ্ঠায় ২৪ লাইনে “অজ্ঞাতন্মমা ক্ষুদ্রপরনারী”র স্থলে_ 
“অস্তাতনাম! ক্ষদ্রনরনারী” পড়িতে হইবে । 


রা /০৬ ৯%/ 
(০১০7 পথিক ।* 22 
/ (ফরাসী কৰি কঞ্নে হইমূত) ২৮62 
এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্যময়ী নাটিকা4 টি 


৯ দৃশ্য | ০১০১ 


জোং্দাঞেত প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ--রঙ্ষমঞ্চের দক্ষিণপার্ছে 
একটি ক্ষুদ্র প্রমোদ-ভবন ; ক্রম-ঢালু সোপানাবলী 
ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ; রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে বারাণসী নগরী 
অষ্পষ্টরূপে দৃষ্তমান; আকাশ তারকাকীর্ণ। মালতী শয়নোপযোগী 
একখানি সাদ। সাড়ী পরিয়া, সিঁড়ির গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, 
স্বপ্নময় ভাবে ভোর হইয়া, প্রার্কতিক দৃণ্তট অবলোকন করিতে করিতে 
চিন্তামগ্। 
মালতী।  কন্দর্পের মুখে ছাই! অশ্রবিন্দু নাহি আর 
এ পোড়া নয়নে ! 
সারাট! যৌবন মোর কাটায়েছি আত্ম-পূজা 
শুধু আহরণে। 
নিষ্ঠ,র রাণীর মত? কৃপা-চক্ষে ভক্ত-বৃন্দে 
করেছি দশন ; 
চূম্থিলে এ হস্ত মোর একটি হাদয়-তন্ত্ী 
হয়নি কম্পন ; 
কে করে বিশ্বাস ইহা? এত প্রেম আরাধনা 
পাইয়া মালতী 





*% এই নাটিকাটি ফরাসী থিয়েটারে যখন অভিনীত হয়, তখন প্রসিদ্ধ ফরাসী 
অভিনেত্রী 58121) 0572): লায্ছকর ভূগ্িকা গ্রহণ করেন । 


ভারতী । "  [ভা, আঙিন,'১৩৯. 


তবুও হৃদয় তার তৃপ্তি-হীন, অবসন্ন, 


অজিয়মান অতি? 


প্রতিদিন দেখি সেই স্থনীল গগন উদ্দে 


বহে প্রসারিত ) 


সেই সে সুন্দর নিশি, প্রশান্ত নিদদীঘ সেই 


রে বিরাঁজিত ; 


পাইতেছি প্রতিদিন কত ভকতের হাতে . 


পুষ্প উপহার ; 


কত রাজ। মহারাজ। খুলি দেয় মোর কাছে 


রত্বের ভাগার, 


তবু তার নাহি পারে উৎপাদিতে হৃদে মোর 


একটু বিন্ময় ) 


তাদের সে শৃম্য-গর্ত উপহার মোর কাছে 


তুচ্ছ অতিশয় ! 


হায় কি বিষম কষ্ট! কাহারে ন| ভালবাসি? 


জীবন ধারণ 


দে তো গো জীবন নয়, সে তে শুধু জীবনের 


মিথ্য। বিড়ম্বন। 


আমার থে কিছু নাই; নলাহিক একটি ফুল 


»-আদরে শুথার যাহা 
পুখির ভিতরে ; 


নাহিক ফেশের গুচ্ছ, রক্ষিত হয়গো! যাহা 


পুরাণ স্থথের স্থৃতি 
জাগাবার তরে ; 


মরমের কোন কথা নাহি গাঁথা এই শুস্ক মনে 
স্ধাহার করিয়া ধ্যান হই সুখী শয়নে স্বপনে । 


লেশ,- শুন্যময় হেরি সব 
-ষধেতে ওদীন্ত ; 


ভা, আশ্বিন, ১৩৯৯ ] পথিক । ৫5৫ 


কেমনে কাদতে হয় ভুলিয়া গ্িক্লাছি যেন 
তাহারে রহস্য ! 


€দূরস্থ বারাণনী নগরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ) 


ওই যে গো বারাণনী, “২... এই যে এমন নিশি 
শশান্ক-উচ্ছল ূ 
আমা-সম হুখ-হীন হয় তে প্রেমিক কোন 
যুবক সরল, 
এ মময়ে কোন গৃহে ছাদের উপরে বমি? 
উদ্ধে চাহি' ঘন ঘন 
ফেলিছে নিশ্বাস 
হয় তো সে কোন দিন আমারেই চক্ষে হেরি? 
আমারি প্রেমের লাগি 
হয়েছে উদ্দাস; 
সে যদি কখন আসে মোর এই সর্ববনাশী 
কুলনাশী পথে, 
সৃখ-আশা সে যেন রে নাহি করে মুহুর্তেক 
এ সাপিনী-হতে। 


(নেপথ্যে মলয়কুমার গাহিতে গাহিতে ) 


গান। 
5 এসে! প্রিয়ে ! আসে মধু-মাস ; 
মধুর ভানুর কর, মধুর আকাশ ! 
কুঞ্ধে পিক গাহে মাতি. প্রক্ষ-টিত যু'ধি জাতি, 
স্ব বহে মলয়-বাতাস ; 
এস প্রিয়ে ! আসে মধু-মাস ॥ 
কিছুই লাগেন। ভাল ; এমন মধুর স্বর 
_ এমন নিশ্িতে_ 
কেবলি জাগার মোরে”. _হুচ-সম পশে যেন 


মালতী 


৪০৬ ভারতী । [ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


ঃ 


আমার এ চিতে। 
অন্যের প্রমোদ-লীল। «কন বৃথা নুনরেঃ 
মোর পিছে পিছে ; | 
মনে সুখ নাহি মোর, .. তবে এ বসন্ত-রাতে 
কে্্পায় মিছে? 
(মলগ়ের কণ্ঠস্বর কুমশঃ আরও নিকটতর ) 


(নেপথ্যে পুনর্বার গান ) 


লঘু প্রজাপতি কত সদ ভ্রমে” ষেই পথ, 
আর যত হৃতম্বী ললনা ; 
এসে! সেই পথ দিয়া তোমাতরে প্রতীক্ষিয়া 
জান তো গো আছে কোন্‌ জন! ! 
সেই পথে সরোবর আছে এক মনোহর, 
পিয়ে যেখ। হরিণ হরিণী; 
তারি ধারে আছে কুঞ্জ, ফুল ফুটে পুষ্জ পুষ্ 
সেথ। হবে মিলন মোহিনদি ! 
মালতী। .. হর্টি মধুর অতি মর্খ-সপৃক্‌ কণ্ঠস্বর 
কিন্ত আমি বুঝিনে যে আর 
এই সব প্রণয়ের মিছাকথা জলপন। 
বস্তহীন অলীক ব্যপার। 


কি হবে হেথায় 1--যাই ঘরের ভিতরে 
এ স্থান ছাড়িয়। দি হুখীজন তরে। এ 
(ধীরে পীরে আবার বারাগ্ডর উপর উঠিয়া, যেদিক হইতে কস্বর শোন 
যাইতেছিল_-সেইদিক পানে আকুল ভাবে অবলোকন ) 
| ২ দৃশ্য । 
€ বীণাক্ষন্মে এবং উত্তরীয়ের কিয়দংশ তৃণভূমির উপর লুটাইয়। ধাইতেছে_-এই 
ভাবে মলয়কুমারের প্রবেশ ) 
মলর়। - ধন্যরে বসন্ত পাতি! - ভ্রমিতেছি কেমন আরামে ! 
১ আহার-করিনু সাজে "7? _ পচছিয় কবজ এক শ্রামে-_ 


শ্স 


তা, আশ্বিন, ১৩৫৯] পথিক তব, 


ঝাগিচ!-বেড়ার তলে অন্তমান ভামুর সম্মুখে ; 
হল ঘবে চন্্রোদয় যাত্রা পুন আরস্তিন্ বুখে। 
গ্রাহিতে গাহিতে গান চলিয়াছি অবিরত 
ভুলি? পথ-শ্রম ; 
ধগ্রে বসন্ত-রাঁতি মুক্তহস্তে শশি কিবা 
ঢালিছে কিরণ! 
তরু-পু্ঈ-ফণাক দিয়া হাসিছে একটি তার। 
একদৃষ্টে চাহি" মুখপানে 
ঠিক্‌ মানুষেরি মত ; ধন্করে বসন্ত-রাতি ! 
|] কত আশা জাগে মোর প্রাণে। 
এই তো আইনু হেথা ; জানিতে পারিব কল্য, 
ভালবাসে কি ন। 
প্রেম-গান বারাণদী _চাছে কি না শুনিবারে 
মোর এই বীণ|। 
এখনে। বিলম্ব আছে হইতে গো রজনীর শেষ, 
. তাহে যদি দ্যাথে এই চীর-বন্ত্র ভিথারীর বেশ, 
আর এই বীণা সবন্ধ কে করিবে দ্বার উদঘাটন ?. 
হেথা! তবে করি আজি কোন মতে রজনী ষাপন। 
শুই তবে এইখানে ; * ভূমিটা কঠিন বড়, 
কিন্ত নিশি এমন মধুর ! 
আর, এ শৈবাল-পুঞ্জে রচি” শির-উপাধান 
স্তয়ে হেথ। করি শ্রান্তিদুর 
নিদ্রিত হইলে ধদি শীত লাগে গাত্রে মোর 
গরম হইব পুন প্রভাত-কি রণে ? 
ছেলে শঙ্গন) তাহে কিব। আসে বায়? আরামে থাকিব বেশ 
এই মোর উত্তরীয় বাস-আচ্ছাদনে ! 


লইনু আশ্রয় তোর. ্ তারকা-শোভন-নিশ। * 
71, বিযুক্ত আকাশ! 


৫৮ ভারতী। [ ভা, আশ্বিন, ১৩৯৪ 


বিশ্বমাত৷ প্রকৃতির এইতো রে চিরস্তন 
পথিক-নিবাস ! 
উিত্তরীয়-বস্ত্ে গাত্র অর্ধ আচ্ছাদন করিয়া শন ও নেত্র নিমীলন) 
. মালতী । (পর হইতে অবলোকন করিয়া) 
বেচার। বালক যে গে। সত্যই কারিল কাজে 
কহিল যা মুখে প্রকাশিয়1 ; 
আর কিন! আমি এবে করিনু আক্ষেপ কত 
রজনীটি সুন্দর বলিয়! 
(নৌচে নামিয়। আসিয়া) 

আমি কি পাপাত্ম। ঘোর! আচ্ছা, ওরে করি আহ্বান ; 
আতিথ্য কর্তব্য মোর, আয় উহারে করি দান। 
কিন্ত এ বসপ্ত-রাঁতি আমার যে নাহি ভাল লাগে ; 
সদাই অস্তরে গোর গভীর বিষাদ এক জাগে। 
আমি চাছি-_-এ রজনী ছেয়ে যায় ঘোর অন্ধকারে, 

.. পথ-হার! পাস্থ কেহ না পার আশয় কারো দ্বারে । 

(মেলক় কুমাঞ্ককে নিত্রিত দেখিয়া) 

বেচার। বালক কিন্ত এরি মধ্যে কেমন ঘুমায়! 
বোধ হয় অত্যাস আছে, কিন্ত তাহে কিবা! আসে যায়? 
এ নীরব বিজ্ন্ত।! এই নিশি গন্ধে আমোদিত ! 
এ সৌম্য মূর্তি কিবা ! সব্ই মোরে করে উত্তেজিত । 
মনে হয় বাড়িতেছে হৃদে মোর স্পন্দনের বেগ, 
সহস! উদিত হয়ে কোন এক নূতন আবেগ 


পাগল করে ষে মোরে! 
(আরো নিকটে গিয়া দর্শন). একি !-_সেই স্বপন-পুরুষ? 
স্েছুতাবে হাতটি ধরিয়া). 
চু এসো'পাস্থ ওঠ ওঠ! নিশি-বাযু বড়ই পরুষ। 
মলর। জোখিয়। উঠিয়া মু-বিক্ময়ে দেখিতে দেখিতে), * 


ভা, আঙ্ষিন, ১৩০৯] 
অপ্সরী না বিদ্যাধরী ? 


পথিক । 


জনি 


তোমারেই আমি যে গে! 


দেখিস ্খপন ! 


ও শুভ্র যুরতি তব 


ণৈ 


মালতী । না, না, তুমি দেখিরাছ 


দেখিন্ু গো। ছিনু যবে 


নিদ্রায় মগন ॥ 


শাখা-পত্র-ক্কাকে বুঝি 


তারক কিরণ। 


মলয়। নানা আমি তৌমারেই 
সেই তব কম্বর 


মানুষ ঘুমীয় যবে 


করিয়াছি স্বপ্রে দরশন ; 
করি যেন এখনো! শ্রবণ। 
এ চক্ষে না দেখিলেও 


দ্যাখে দিব্য চোখে; 


আরো, আমি শুনিলাম 


সঙ্গীত হতেছে ষেন 


কোন স্বর্গ-লৌকে। 


মলতী। 
-পল্পব-মর্্মর ধ্বনি 
মলয়। কে তুমি বলগে। তবে 
বলিতে আইনু হেখ। 
. হল কিগে। ছুখ-নিদ্র 
আহার করিয়া কিছু. 
মলয়। ( একদুষ্টে মুখের পানে চাহিয়া )_- 
বড় অনুগ্রহ তব?) 


সঙ্গীতের শব্দসম পশিল যা" তোমার শবণে 
_সমুখিত পবনতাড়নে ! 


আমি তব সাক্ষাৎ বিন্ময়, 
লবে কিনা আমার আঞ্জা। 
আলিঙ্গিয়! কঠিন বন্ধ? 
নিবৃত্ধি করিবে কিগো! ক্ুধ।? 


কিন্ত বিলম্বে আজি 


করেছি আহার, 


ক্ষুধা নাহি লেশমাত্র; 


নিদ্রা যাইতেও মোর 


ইচ্ছা নাহি আর। 


| . মালতী । (ন্বগত) নিষ্ঠ,র মালতী ওরে ! 
অন্ততঃ আজিকে তুই 
পাতিস্নে প্রেম-ফীদ, 


শাহে পুন ও.বেচারি * 


হোক্‌ তোর দয়ার উদর 
হস্‌্নে রে দারুণ নির্দয়। 
হরে তুই'ক্ষান্ত ? 
বালক নিতান্ত। 


৫১০ 


(প্রেকান্টে) জানিবার অধিকার 


- আলতী। 
মলয়। 


প্র ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


নাহি কিগে! আমার এখন 


সক মোর গবাক্ষতলে নিদ্রা-ছলে করিল শয়ন ? 


সঙ্গত এ প্রশ্ন তব; 
মলয় আমার নাষ 
শিশুকাল হতে আমি 
ব্রমণ্ই জীবন মোর 
আমার বিশ্বাস, আমি 


শোনো, নহি ছত্মবেশ-কামী, 
সঙ্গীতের ব্যবসায়ী আমি। 
চঞ্চল-মবভাব প্ভব-ঘুরে” 
খুরিয়া বেড়াই দুরে দূরে । 
এক গৃহে তে-রাত্তির 


করিনি যাপন? 


' করেছি জীবিক] তরে 


কত কাজ--ভবে যার 


নাহি প্রয়োজন। 


যদি চাও শুনিতেগে! 
অকেজে। এ ভবে যাহা 
তরণী বাহিতে পারি 
পোলন। দোলাতে পারি 
কবিতা রচিতে পারি 
আরো, পারি বাজাইতে 


খাঁটি কখা, তবে শোনো বলি, 
কেজে। জেনো! তাহাই কেবলি। 
ধীরে ধীরে সরসীর নীরে, 
কৌশলে তরুশাখা-শিরে। 

রাশি রাশি মুইর্ত-মাঝারে, 
বীণ!-যস্ত্র মধুর বঙ্কারে। 


“এ সব উপায়ে কিন্ত হয় কিগে। ক্ষুধার নিবৃতি ? 
বিশ্বাস'করিতে ইহা কার হয় সহজে প্রবৃত্তি ?* 
কথাটা তবুও সত্যি; নাহি মোর বুদ্ধি সাংসারিক, 
- কখন্‌ জুটিবে অন্ন কিছুমাত্র নাহি তার ঠিক্‌। 
অনেক সময় আমি এই সব হর্মা-হতে 
দুরে চলি গিয়! 
খাইপ্লাছি ফল-মূল গাছের তলায় বসি 
অরণ্যে পশিয়া। 
তরু-লরতা হতে আমি পাইয়াছি আদর-ফতন, 
মানবের কাছে যাহা. পাই নাই কতু গ্রো তেমন? 
ভুল-কথা,_-অতি অল্প. স্থুন আমি করি অধিকার, 
অল্প কিছু গাইলেই ভাবি-হু্ল যথেষ্ঠ আমার । 


তা, আশ্বিন, ১৩০৯ ] 


মালতী । 


ম্লয়। 


পথিক ৫১১ 


কখন কখন আমি ধনীর ভবনে প্রবেশিয়া 
ধনীর আহার-স্থলে গাহিয়াছি বীধ। বাজা ইয়া ; 
গ্রাহিতে গাহিতে গান করিয়াছি দৃষ্টি আমি 
£ লুবধ নয়নে__ 
পলান্ন পায়স আদি রাশি রাশি করে পার 
গৃহ-বাসী জনে। 
কেহব! বুঝিতে পারি" দেখি মোর লোভের চাহনি, 
বলে “ভিক্ষু দৃষ্টি দেয় দ্যাও কিছু উহারে এখুনি ।” 
ভাল, শুনিলাম সব ; যাইবে নিশ্চয় কি গো 
কাশী, হেখা-হতে ? 
কিছুই নিশ্চন্ন নাই ; যাব বটে আপাততঃ 
বারাণনী পথে। 
যাইতে যাইতে ষদি অন্য কোন পথ দেখি 
আরো মনোরম, 


তবে সেই পথ ধরি” 


যাব চলি ধেথ। হবে 


মনের মতন। 


মনের খেয়াল মোর 
ঝরা-পাতা, মেঘ-সম 
কোথ। হতে আসিরাছি 


একমাত্র ভমণের নেতা 
ত্রমি আমি হেখ। হোথ! সেথ|। 
কোথা যাব, কিছু 'নাহি জানি, 


জানি গো আকাশ শুধু ধ্যাপা ভোলা মুগ্ধ কবি আমি । - 
মুক্ত বায়ুতরে শুধু প্রাণ মোর উঠে আকুলিয়া 
আকাশের পাখী সম ত্রমি যেন উড়িয়। উড়িয়!। 
একবার যে শুনেছে আমার গানের ধুর! 
নাহি শুনে আর; 
একবার মাত্র থামি কুড়াইতে বন-ফুল 
সাজাতে সেতার ঃ 


আবার চলিতে থাকি 


কে না দেখিয়াছে রাতে 


পথিক বাঁলকে 


১২ 


মালতী। 


মলয়। 


ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


গলি-ঘুচি স'ড়ি-পথে _ যাহা শুধু আলোকিত 
রঃ জোনাকি-আলোকে । 
যখন বরষে' মেঘ তরুপত্র-পুঞ্ত-তলে 
থাকি দীড়াইয়া ; ্ 
তার পর চলি পুন। টস্‌ টস্‌ ঝরে জল 
শরীর বাহিয়া ; 
উঠে যেথা ইল্তর-ধনু সেইদিকে ছুটিগো অচিরে ; 
লক্ষ্মীরে পেন্ু না কভু অযাচিত পাই প্রকৃতিরে ! 
তীর্ঘ-যাত্রী-সম চলি সমুদিত শশান্কের তলে, 
তৃষ্ণা নিবারণ করি কলনাদী শ্রোতন্িনী-জলে $ 
সবল্প-তোয় খাল-নালা অক্রেশে হীটিয়া হই পার; 
চলিয়াছি ক্রমাগত তবু শান্তি না হয় আমার । 
হেন উনমত্ত-ভাবে পথ দিয়! চলিতে চলিতে 
থাঁমিবার ইচ্ছা তব কখন কি হয় নাই চিতে ? 
ফিরিয়। পথের বাক তব দৃষ্টি”পথে কি গে! 
" পড়েনি কখনো 
তাল-ভমালের নীচে কোন এক ক্ষুদ্র গৃহ 
শাস্তির মদন? 
ঘুমায় ছুয়ারে যেখা। ধীর শান্ত পুরাতন 
কুক্কুর একটি; 
সে গৃহ-গবাক্ষে কভু দেখনি কি চাদ-সুখ 
-কোন ক্ষীণ কটি? 
কচিৎ কখন; কিন্ত ঝৌপের মাঝারে যথ! 
ছু'ড়িলে প্রস্তর 
বেরোয় সাপের ঝাক্‌-- শুনি মোর প্রেম-গান 
আসিত বিস্তর 
গুরু.ও পিতার দল - বাহির হইয়া সবে 
ভবন হইতে; ? ্ 


ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ ] পথিক। ৫২৩ 


আমার এ বেশ দেখি তাদের না হত রুচি 
ভিতরে ভাকিতে। 
উভয়েরি ভিন্ন রুচি, তাহাদেরে। করিতাম 
আমি পরিহার, 
বিশেষতঃ গৃহ-শাস্তি করি ভঙ্গ, এ ইচ্ছ। 
ছিল না৷ আমার। 
মালতী মুচকি মুচকি হাসি' করিলে সুন্দরী কোন 
পুষ্প বরিষণ 
মানস-কমল তব হ'ত নাকি বিচঞ্চল 
-আনন্দে মগন 2 
মলঙ্গ। কি আর হইবে তাহে ? উদ্দেশে চুম্বন শুধু 
শূচ্গ-পথে দ্িতাষ ছাড়িয়া, 
তার পর আর কিবা? শোনে! বলি, মোর কাছে 
স্বাধীনত। সব-চেয়ে প্রি! । 


হত যদি ভালবাস লঘুচিত্তে না হইত 
এ মোর ভ্রমণ . 
কাধে লয়ে শুধু কাথা, হস্তে শুধু বীণ। খানি 
করিয়! ধারণ। 
হৃদয়ে খাঁবিলে প্রেম, সে বোঝা বহন কর! 
বড়ই বিষম ! 
মালতী । তুমি ষে পার্থীর মত কেহ কি পারে না তোমা 
পুরিতে পিঞ্ভরে ? 
মলয়। কাহারে! নাহিক সাধ্য! 
_ মালতী। - পশিবে ন! কোনে! দিন 
বাসার ভিতরে ? 
মলয়।, ভাল বাসা-বাসি-ুভাহে বড়ই আশঙ্কা হক্স মস 7 , 


তম তে। বোঝোনা, দেখ," লঘুপক্ষ প্রজাপতি-সম 


$১৪ 


মালতী। 


মলয়। 
'আলতী। 


মল্রয়। 
- মালতী । 
মলয়। 
মালতী। 


মলয়। 


ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


তু বসি কভু যাই কতু আসি ফিরিয়! আবার 
ইহাতে কেমন সুখ ! করি আমি যা! ইচ্ছা আমার । 
নাহি ওতে কোন কুখ ; এই ভাবে তুমি তবে 
যাইতেছ কাশী? 
কোন আশ! নাহি জাগে তোমার হাদয়-মাঝে ? 
-নিতাত্ত উদাসী ? 
“এ গথে যাইতে ভাল ; উড়িয়া বাইছে হোথ! 
বলকার পাতি, 
যাই উহাদেরি পিছে; কিন্বা থাকি এইখানে 
কি ন্দর রাতি 1” 
এইরূপ ভাবি বুঝি . যেখায় যখন যায় প্রাণ 
অরৃষ্টের হাত ধরি” সেখানেই কর গে! প্রয়াণ ? 
প্রায় সেইরূপই বটে ; 
সম্পূর্ণ নহে কি তাই? 
আছে তবে আর কিছু কল্পনা মনে? 
সে এষন অনিশ্চিত ! 


তবু বল দেখি শুনি। 
কাল যা” ঘটবে তা" বলিব কেমনে ? 


আচ্ছা ভাল, আম! হতে -তোমার সে কাঁজটিতে-_ 
হতে পারে সাহাঁষ্য কি লেশ? 
সাহায্যে নাহিক কাঁজ ; হয়তো গো হেথা হতে 


দুরে না যাইব অবশেষ । 
শোনে বলি, আমার মাথায় : আসিয়াছে একটি গে। 
কল্পনা নবীন! 
-আমা-সম কত আছে অসহার নিরাশ 
পি খাত হীন_. 
আমি কে; জানিনা আমি কৃষকের পুত্র কিন্ব! 
রাজার কুমার, রি 


ভা) আশ্বিন, ১৩০৯] পথিক। 


(স্বগত) 


€প্রকাগ্ে) 


এইমাত্র জানি আমি শুভক্ষণে হইক্াছে 


জনম আমার। 
আমার মত্তিক-মাঝে অবিরত জ্বলে ষেই 
£ আনন্দ-আলোক 
-ভাবিতে দেয় নামোরে আমি কোনো নিরাশ্র় 
অনাথ বালক। ূ 
এতদিন হেখা-হোথা করিয়াছি ছুটাছুটা 
অনর্গল মৃগ-শিশু-নম ; 
আপনি আপন প্রভু -এ-হতে অধিক কিছু 
চাহি নাই সুখের জীবন। 
কিন্তু ঠাকুরাপি, আমি . লুকাব না তোমা হতে 
এই মাত্র সহসা যা হয় মোর মনে; 
তব মিষ্ট কথা শুনি, তোমা-প্রতি ধায় মন 
কিব। এক মধুময় স্সিদ্ধ আকর্ষণে ! 
বুঝিনু প্রসাদে তব -লোক-দৃষ্টি হতে দূরে 
আছে এক শান্তির সদন; ূ 
_একটি গে! ক্ষুদ্র গৃহ -_চীমেজি-লতায় ঢাকা 
ধাহার গে প্রাচীর-বেষ্টন | 
আজি এ প্রথম দিন, শান্ত হইয়াছি আমি 
আর কতু শ্রাস্তি মোর হয় নাই লেশ; 
সম্পূর্ণ তোমারি হাতে সপিন্থ গো আপনারে 
যাহ! ভাল, মোরে তুমি কর উপদেশ। 
এমন রূপমী যে গো! হৃদয়ে দয়ার তার 
হইবে অবশ্য ! 
পরীক্ষা করিবে-গো _-বনের বিহঙ্গ কভু 
হয় কি না বন্য? 


শোনো বলি, তেম়াগিব মোর এই উচ্ছক্থল 


ভ্রিমণ এখনি; 


৫৯৫ 


৫১৬ ভারতী। [ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


হাপিব জীবন শুধু বসি” ওই পদতলে 
দিবস রজনী। 
ওই পদতলে বসি? গ্বানে করিব গে! তৰ 
চিত্ত-বিনোদন ; ্ 
অল কল্পনা কত জাগিয়। উঠিবে তব 
প্রাণে অনুক্ষণ। 
মালতী । নিতান্তই শিশু তুমি! 
(ম্বগত) কেন এই উদ্বেগ বিষম ? 
_কেন এই ভয়? ওকে পাব যে গো কাছ অনুক্ষণ ! 


আদরে ধতনে ওকে রাখিব গো সতত খিরিয়া 
নিতা নব ফুল-মালা দিব ওর কে পরাইয়।। 
প্রেয়সী বলিয়া! মোরে করিবে গো সম্বোধন ঘবে 
মিটিবে প্রাণের সাধ, কেন চিস্তা করিস্রে তবে? 
অলয়।  গুনিলে বলিনু যাহা ?_- কি ইচ্ছ। এবে তব শুনি? 
মালভী। ব্বেগত) নানা, মোর নাহি ইচ্ছা, কিন্তু ও-ষে চাহিছে আপনি। 
মলয়। জানি ওগো ঠাকুরাণি। তোমাকাছে করিয়াছি 
৮ আমি কিছু অধিক প্রার্থন। ; 
তথাপি জানিতে চাহি-_ 
মালতী । (স্বগত) কল্যই জানিবে ও যে 
সুনিশ্চিত আমি কোন্‌ জন।। 


মঙলয়। পীর কি রাখিতে মৌরে ?__জিজ্ঞাসি গে। এই শেষ বার ; 
মালতী । শোনো, আমি পারিব ন!। 


. সলয়। পারিবে না ?-কি হেতু তাহার ? 
মালতী । ভুল বুবিক্লাছ তুমি, আমি দে নহিল| নই 
তুমি বা ভাবিছ মনে মনে ? 
রাণির মতন ঘেগে। সেই তো রাখিতে পারে 


তোমা-হেন কবিগুর-জনে 1 রর 


তা, আঙিন, ১৩৯৯ ] পথিক । 


৫১৭ | 


আমি নারী দীন-হীন নাহি মোর ধন-জল-মান ; 
না আছে বাহন দাস না আছে গো! কোন ধৃমধাস। 
মলয়। কি!-_নাহি একটি দাস? 
মালতী । - * দাসীও একটি মোর নাই! 
ভূতলে শয়ন করি শুধু কিছু ফল-মূল খাই। 
মলয়। তবু কৃপা করি যদি__ 
মালতী । শোন বলি, আমি পারিব না। 
মলয়। যদি মোরে-- 
মালতী ।' শোনে। বলি, একা! আমি-__বিধব! ললনা। 
মলয়। না চাহি অপর কিছু থাকিব ও চরণের নীচে 
মালতী। অসম্ভব, অসম্ভব ; কেন এই. অনুরোধ মিছে ? 
মলয়। মিটিল না মন-সাধ নিতাস্তই অদৃষ্ট বিমুখ ; 
মালতী গৃহে ঘাই দেখি যদি সেখ! মেলে সুখ । 


মালতী ॥ (শ্বগত) কি বলিল ?__-করে যে গে। মালতীর নাম ! 


যদি গিয়। করে পুন আমারি সন্ধ/ন? 


মলয়। শুনি বা" তব মুখে, 
-না পাব রাখিতে আমি 
কি আর বলিব বল,- 
ভাল, কিছু নাহি পার 
আছে এক নারী কোন 
এড়ায় কাহার দাধা 
একটি কটাক্ষে ভার 
ব্হ্বিল হইয়া সবে 
তোমারি মতন সেগে! 
--ধেরূপ বর্ণন! শুনি-_ 
আরো, লোকে বলে এই-__ 
মশিন্ে আমোদে তার 


তাহার বুণবন্ু. এই সার 
ও-পদে এ জীবনের ভার । 
সব আশ! হ'ল মোর হত; 
পরামর্শ দিবে কি অস্তত ? 
কাশীধামে-_জোক-মুখে শুনি, 
তাহার সে শকতি মোহিনী ! 
কি যেন কি মন্ত্রগুপ-বলে 
লুটাইয়। পড়ে পদতলে ! 
পাঙ্বর্দ_হুন্দর আকৃতি ; 
অ।র তার নামটি মালতী। 
কাটে তার জীবন্ব বিলাসে ; 
* নিশি-দিন কত লোক আসে । 


৫১৮ ভারতী । 


সঙ্গীত-রসজ্ঞ সে যে_- 
বিশেষ, নিপুণ হস্তে 
বলিতেছিলাম তাই 
দেখি যদি মেথা গিয়া 
তাহার প্রাসাদে গিয়া 
দাসত্ব ভাবিলে কিন্ত 
আরো, শুনি লোক-মুখে 
থাকিলে তাহার পাশে 
তাই মোর ভয় হয়; 
তোমারি উপরে আমি 
করিলেও প্রত্যাথ্যান__ 
মনে হয়-__ই স্ততঃ 
কি জানি কিসের লাগি 
আমার উপরে তব 
তাই মনে হয় মোর 
সখ-শীস্তি দিবে আলি 
কি আদেশ বল তবে 
যাব কি যাবন! আমি 


[ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


লোক-মাঁঝে আঁছে গে। বিদ্রিত ; 
বীণ। বদি হয় গো বাছিত। 
যাৰ আমি তাহার নিকটে, 
ভাগ্যে কিছু হণ মোর ঘটে। 
করিব গে! দাসত্বের বৃত্তি 
বিজ্রোহী হইয়। উঠে সমস্ত প্রবৃত্ি_ 
অপুর্ব মে রূপের প্রকাশ ; 
বিষাক্ত হয় গো নিঃশ্বাস ! 
-বল তবে, কি করি এখন? 
করিয়াছি বিশ্বাস স্থাপন ? 
করিয়াছ মধুর বচনে, 
করিছ এখনো মনে মনে। 
এ বিশ্বাস করে মোর প্রাণ 
আছে যেন একটুকু টান। 
-উপর্দেশ তব মুখ-হতে 
এই মোর জীবনের পথে । 
-বল, তাই করিব এখন 
সেই সেখা-_মালতী-ভবন ? 


মালতী । (স্বগত) বুঝিলীম সব; ওষে *ফিরিয়। আসিবে কাল হেথা ; 
ওই পাস্থ যেগো মোর হৃদয়ের নিভৃত দেবত1 ; 
_অজানা অতিথি ওই যারে হেরি" বিগলিত 
হৃদয় আমার, 
বিধির বিপাঁক-বশে আমারি নিকটে ফিরি? 
আমিবে আবার ? 
মুস্তিমান সুখ মোর আহা চলি? যায় হেথা! হতে । 
যাই ওর পিছে পিছে; ন। না তা” হবে ন! কোন মতে। 


কিন্তু-ষে পারিনে আর 
ইচ্ছা হয় এখনই গো: 


চাপিভে এ গোপন বাসনা; * 


হ্যা, জাস্িব,-১৩*৯ ] পথ্িক। ৬ স্১৯ 


মলয়। কি কারণে নীরব ফল না? 
মালতী । ম্বেগত) এবদি গো পাপহয় --এপাপ তো ঘটাইছে বিধি! 
প্রেকাশ্যে) ইচ্ছা হইতেছে তব  বাইতে সেথায় 1--ভাল, ষদি-_ 
মলর। যাবণকি সেথায় তবে ? 
মাজতী। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া, পরে চেষ্টার বলে) হেওনা গে। যেওন| সেখায়; . 
- নানা ন!, যেওনা সেই পাপিনীর পাপের বাসায় 


তুমিতে। বুঝন! কিছু তুমি অতি সরল-হৃদয়, 
এটুকুও নাহি জান সেথা কত বিপদের ভয়। 

না পারিনু আমি বটে করিবারে কিছুমাত্র 

তৰ উপকার ; 
নাবন্ু আশ্রয় দিতে _-কুটারে পেয়েছ যাহা 
তুমি কত বার) 
আর কিছু নাহি পারি আমি ফেলিব না তোমা 
বিপদের হাতে ; . 
ভুমি যে বনের শিশু - _চলিল্লাছ প্রতিধ্বনি 
জাগাতে জাগাতে 
কেমন স্বাধীনভাবে অরণ্যের বিহঙ্গের মত” 
চলন্ত জলদ-সম -ষেন কোন নি রিগী-ত্রোত,। 
পাপিক্না কোকিল-সম.. গাঁও তুমি বনের গভীরে, 
কপোলটি আর্দ্র তব প্রভাতের বিমল শিশিরে ; 
সেই তুমি পাপিনীর পাপ-গৃহে করিবে প্রবেশ? 
_জঘন্ত উৎসব যেখ! নিশীথেও নাহি হয় শেষ | 
. ও-তব কোমল ওষ্ঠ সুবিমল শিশুর সমান 
জমান হবে, গাত্র হতে উচ্ছিষ্ট দির! করি' পান? 

ও-নেত্র-কমল তব শুক্ষ হবে রাত্রি-জাগরণে ? 
. তরুণ মুখের বর্ণ স্নান হবে পাঁপের কিরণে ? 
যাবে মালভীর গৃহে? নানা স্খে। পাবে না যাইতে $ 


সত্য বটে গাহি" গান. গোবে সেথা খাইতে-_খাকিতে। 


২৯ 


ভারতী । 


কিন্তু দেখ ভাবি” মনে 
কাহার উচ্ছিষ্ট তুমি 
বলিনু কঠোর কথা 
বলিনু-_কেননা আমি 
নানা ওগে। থাকে। তুমি 
ভ্রমর-গুপ্জন-সম 

নৈশ গগন ধদি 

আশ্রয় লইও গিয়। 
প্রভাত হইলে পুন 
কোন গ্রামে গিয়া যদি 
-ম্শীলা লাজুক মেয়ে__ 
তাহলেই চিরকাল 
পাঁলিব তোমার আজ্ঞা ; 
-মালতীর নামে রটে 
তার গবনের কথা 


' তাতে তে। না মনে হয়, 
তাও বলি, আমি কভু 


যদি আমি জানিতাম_ 


[ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


সে গৃহটি কাহার ভবন, 
সেখ গিয়া করিবে ভোজন। 
-করিবে গে আমারে মাজ্জন1 ; 
করি তব মঙ্গল কালন|। 
অরণ্যের বিহঙ্গের মত? 
বীণাটি বাজাও অবিরত । 
ছায় কতু গভীর তামরে 
কোন -এক চীষার কুটীরে। 
আবার ভ্রমণে হয়ো রত; 
দ্যাখ কোন কন্ঠ! মনোমত 
আর যদ ঘটে গে। মিলন, 
সুখে তব কাটিবে জীবন। 
কিন্তু দেখ, নহে অসম্ভব 
এই সব মিথ্য। জনরব। 
আমি যাহা করেছি শ্রবণ 
তার গৃহ স্বণিত এমন ! 
যেতাম না তাহার ওখানে 


€ মালতীর মুখে কষ্টের ভাবু লক্ষ্য করিয়।) 


মার্জনা করিবে মোরে_- 
বিচ্ছেদ-অনল কোনে! 
বুঝিব। মালতী সেই 
ভাই কি বল্পভ কোন 


ঘ1 দিনু কি বেদনার স্থানে? 
বুঝিয়াছি আমি অনুমানে, 
এখনে। গে জলে তৰ প্রাণে । 
তোম'-হতে করেছে হরণ 

যে তোমার ছিল শ্রিয়তম ! 


তাহাই নহে কি সত্য? -এতক্ষণে বুঝিলাম 
করিবে মার্জনা 
মোর তরে নুহে শুধু ” --নিজেরো লাগি তব 


হতেছে ভাবন্বা। ত 


ভা, আশ্গিন,:১৩*৯ ] পথিক । 


মালতী । ( অতীব বিষগ্রভাবে ) 
না গো না বুঝেছ ভুল, 
ভাই কি বল্পভ কোন 
তবে যে দেখিছ তুমি 
সে শুধু মালতী-তরে 
জানি আমি মালতীরে 


৫২৯ 


সত্য নহে তোমার সন্দেহ, 

এ সংসারে নাহি মৌর কেহ। 

মুখে মোর কষ্টের লক্ষণ 

ব্যথায় ব্যখিত মোর মন। 
সময়-বিশেষে পারে 


হতে সে উদার 


সরল নির্দোষ-মতি 


যুব-জনে হয় তার 


দয়ার সঞ্চার ; 


কিন্তু এই ভাব তার 

ল।লসার বশে পুন 

যাও তবে, এ বিশ্বাস 

য| দিলাম উপদেশ 

করিগু কর্তব্য মোর 
এখন-_-এখন তবে 

(মনের কষ্ট চাঁপিয়া) আমি যে বলিনু তোমা 

জান ন| গে। তুমি পান্থ 

তুমি কি বুঝিবে বল? 

এইটুকু জেনে মাত্র 


স্বেগত) এই শেষ_আর নয়; 


স্থায়ী নাহি হয় বহুক্ষণ, 

নিজ মর্তি করয়ে ধারণ। 
থাকে যেন তোমার অন্তরে, 
তোমারি সে মঙ্গলের তরে। 
নিষেধিয়। আমি গো তোমার, 
যাও চলি লইয়। বিদায়। 


না যাইতে মালতীর স্থানে 
কি কষ্ট হয় মোর প্রাণে, 


বোঝে। তুশি-_-সে ইচ্ছাও নাই, 
তোমারি মঙ্গল শুধু চাই। 


আহ। বদি বুঝিত গো 


আমিই সেজন! 


যাইব ন| আমি তথ। 
করিছ বর্ণন। 


বিদায় হই গে। তবে ; 


মলয়। 


তুদদি যবে ছুষ্টা বলি, 


ভ্রমণে ষে হ'ত হখ 


আর আমি তাহ। পাই না; 


বুধিয়াছি, এখানেই 


স্থখ-শাস্তি সব মোর 


». -কিত্ব জারে। নহি সম্ভাবন1। 
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লয়ে বাইতেছি সঙ্গে অল্পষ্ট একটু শুধু 
সখের আভাস; 
এই প্রত্যাখ্যানে, তব কিছু যেন আর্্রভাব 
ূ দেখিনু প্রকাশ। ্ 
যদিও নিঠুর হয়ে না করিলে পরাণের 
বাসনা পূরণ 
একটু কষ্টও যদি হয়ে খাকে মোর তরে 
দাও নিদর্শন । 
মালতী। 'আবেগ-ভরে একটি অঙ্গুরী প্রদান) 
এই লও রাখ তুমি, এই অঙ্গুরীটি দেখি” 
এ হইবে ম্মরণ-- 
মলয়। না না ঠাকুরাশি, আমি লইব ন| ও অন্গুরী ' 
' মুগ্যবান অতি, 
দুর্লভ সামগ্রী ও খে, বৃহৎ হীরক-খও 
উদ্‌গারিছে জ্যোতি। 
না না না-ও অন্গুরীটি কিছুতেই আমি লব না; 
নু ও গো! তুমি তবে নাকি দীন হীন বিধবা ললমা? 
মালতী । (ম্বগত) 
কে আমি-_কিছু কি তাঁর ». পাইয়াছে ইঙ্গিত আভাস? 
জীবন-কাহিনী মোর ইহাতে কি হইল প্রকাশ ? 
জানিতে পারিল কি ও . কোথ| হতে পেন্থ আমি 
জঘন্ত এই উপহার? 
আছে গো নীরব হয়ে, -:ওর ওই চাঁছনিতে 
নত হয় আখি ষে আমার! 
প্রেকাশ্যে) কি চাহ বল গে। তবে__কি তোমারে করিব প্রদান? 
মলয়। স্বৃতি চিহ্ন শুধু চাহি_নহে কোন ভিক্ষা সারবান। 
২. একটু-সামান্ত [কছু যে সামশ্রী নিতান্তই 
নিজন্ব €তামারি*- নু 
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বিষ ফুলটি ওই যাহা তব কেশ-পাশে 
আছে ষেন মরি" ! 
মালতী । কুলটি দান করিয়া) 
আচ্ছা দিলু, লহ তুমি, দেখিষে গো কাঁলিকে প্রভাতে 
শুথায়েছে গৌলাপটি থাকিয়। তোমার হাতে-হাতে। 
আমি চাহি যেন এই ফুলের মরণে 
মোর উপদেশ, তব আপে গো। স্মরণে । 
আর দ্যাখ, শুকাইলে এই ফুল, ভূলিও আমায় । 
মলয়। (সবেগ্নে মালতীর নিকট গমন, মালতীর পশ্চাতে অপসরণ) 
-আর একটি কথা আছে -_তাহ! বলি' হইব বিদায়। 
চলিনু অনস্ত পথে -_ভয়ে তাই হই কম্পমান ; 
এ পথে আর তো আমি -__ন1 পাইব শান্তির আরাম। 
বল কোন্‌ পথে যাঁব, তুমিই তে। নেতা মোর 
-২কর উপদেশ। 
দেই দিকে যাব আমি যে দিকে কবিবে তুমি 
অঙ্গুলী নির্দেশ । 
. আলতী। (ইতিপূর্ব্বেই সিঁড়ির কতক ধাপ উপরে উঠিয়া ছিল-এক্ষণে বারাগসী 
নগরীর. বিপরীত দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া) 
. যাও তবে পাস্থবর -যাঁও চলি একেবারে 
পূর্বব দিক পানে । 


মেল মালতীর দিকে ছুই এক পদ অগ্রসর হওয়ায়, মালতী হস্তে ইঙ্গিতে 
আহাকে নিবারণ করিয়া, ও নৈরাশ্যের ভাব মুখে ব্যক্ত করিয়া, সহস।! প্রস্থান) - 


৩ দৃশ্য | 
মালতী । বোরান্দায় কিছুক্ষণ থাকিয়া, গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, বতক্ষণ দৃষ্টি 
যায় মলয়কে অবলোকন-পরে মলয় দৃষ্টিপখের বহির্ভত হইলে, হৃতাঁশ হইয়! 
ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্রধারে অশ্রবর্ষণ) 


কলর্পের হোক্‌ জয়! অক্রু পুন দেখা দিল 
এ গোড়া নয়ানে। 
সমা। 


শ্ীজ্যোতিরিক্্র নাথ ঠাঁকুর । 


সুন্দরী । 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 


বাধ্রি রৌদ্র উঠিল। বাগান হইতে শ্রমরের গুপ্জনধবনি শোনা 
যাইতে লাগিল। হুরিহর বাবু পুনরায় সংবাদপত্র হাতে 
তুলিয়৷ লইয়াছিলেন। পড়িতেছিলেন না-_গুধু অন্যমনা হইয়া! ইতম্ততঃ 
দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং পাতা উল্টাইতেছিলেন। সীতানাথ 
.. ভাবিতে লাগিলেন, এখনও ত আসল কথা উত্থাপিত হইল না_বাবু 
আবার সংবাদপত্র হইতে অন্ত প্রসঙ্গ না পাড়িয়া বসেন। “জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_"মেয়েটি আপনার কত বড় হল ?” 
. হরির বাবু সংবাদপত্র নামাইয়া বলিলেন-__“আমার মেয়ে? এই 
মোটে দশ বছরে পড়েছে।” সীতানাথ বাবু বলিলেন_-”ওঃ__ত৷ 
হলে ত বালিক11” 

*বালিক| বৈকি! এখনও বিবাহের কিছুই তাড়াতাড়ি নেই ।” 

সীতানাথ একটু আশ্বন্ত হইলেন, ইহা তাহার অিপ্রায়ের অনুকূল। 
একবার ভাবিলেন, বাল্যবিবাহ যে কিরূপ" দৌষাঁবহ, তাহার আলোচন! 
করি তাহার পর মনে হইল, সেটা অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাইবে। 
আসিয়াছি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে__-এ অবস্থায় ও প্রকার কথ! কহিলে 
, হুরিহর বাবুর মনে হঠাৎ সন্দেহের উদয় হইতে পারে__তিনি ভাবিতে 
পারেন আমার. মনে বুঝি কিছু মতলব আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন-- 


_.প্আঁমাদের নবগোপালকে দেখেছেন ?* 
“দেখেছি, সম্প্রতি দেখিনি। তিন চার বৎসর হল, একবার 
কলকাতায় কাস্তির সঙ্গে-তাকে দেখেছিলাম ।” রে 


মীতানাথ বলিলেন--”্থাসা ছেলে, যেন কাস্িক।” হরিহর বাবু এই 
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পৌরাণিক উপমা শুনিয়া একটু সৃছু হাস্ত করিলেন। বলিলেন-_ 
" “আজকাল দেনা পাওনা নামক একটা নূতন উপসর্ণ বিবাহক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়েছে। সে সন্বন্ধে কাস্তিচন্্র তোমাকে কিছু বলেছেন?” 

- প্তা বলেছেন বৈ কি! আপনি বড় ঘরের ছেলে, নজর উচু, 
অলঙ্কার, দান সামগ্রী টাকা কড়ি সম্বন্ধে আপনি স্বেচ্ছায় বিচার, করে 
ঝা! দেবেন, তাই তার গ্রহণীয়। সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নেই। শুধু 
তাদের একটা কৌলিক প্রথা আছে, কিছু ভূসম্পত্তি যৌতুকস্বরূপ 
জামাতাকে দিতে হবে ।” 

হরিহর বাবু বলিলেন_-“সে উত্তম কথা। কিছু ভূসম্পত্তি 
জামাতাকে যৌতুক দেওয়ার কল্পনা অনেকদিন থেকে আমারও মূনে 
আছে। তার জন্তে আটকাবে না।” | 
 সীতারায় মনে মনে ভাবিলেন--আটকাঁয় কি না দেখা যাবে। 
অথচ একটু আশঙ্কাও হইল। বলিলেন-_-“আপনার উপযুক্ত কথাই 
বলেছেন।” এ 
হরিহর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“কি রকম তৃসম্পত্তি কাস্তিবাবুর 
মনোমত তার কিছু আভাষ দিয়েছেন ?” 

“তা.দিয়েছেন বৈ কি! 

কি ?” ্ 

“তিনি চান, আপনি স্থন্দরবনে আপনার জমিদারীর অংশটা 
জামাতার নামে লেখাপড়া করে দ্রিন।৮ বলিয়৷ সীতানাথ সোৎস্ৃক 

দৃষ্টিতে হরিহর বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। 

হরিহর বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন-_“নুন্দরবনের 
জমিদারিট! আমার কত বিঘের জান ?” 

" সীতানাথ বিলক্ষণ জানিতেন। জমিদারীর বিস্তৃতি, তাহার আয়ের 

পরিমাণ, গভর্ণমৈন্টকে দেয় খঞ্গন! "প্রভৃতি সমস্তই তীহার' নখাগ্রে 
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ছিল। কিন্ত মিথ করিয়া, বিম্মর়ের ভাণ করিয়া বলিলেন-_“না 
তা তজানিনে।” 
“আচ্ছা, একটা আন্ীজ কর দেখি ।” 
ফীতানাথ ভাবিতে লাগিলেন । মুখের ভাবটা অত্যন্ত বোকার মত 
করিয়া বলিলেন_-“কত ? হাজার বিঘা হবে কি ?? 
প্হাজার বিঘে হলে আমি তা জামাইকে লেখাপড়া করে দিতে 
ইতস্ততঃ কর্তাম ন11” ূ 
এ কথা শুনিরা সীতারায়ের মনে উৎসাহের সধশর হইল | ভরসা 
ণ হইল। বলিলেন-_-“ওঃ-_তা হলে বিস্তর বিষয় বোধ করি!” 
“আট হাজার বিঘে ।” 
পআ।! বলেন কি ! আট হাজার বিঘে ?” 
' আট হাজার বিঘে।” 
“অত হবে তা জান্তাম না । আমাদের কাস্তিবাবুরও সুন্দরবনে 
প্রায় হান্জার দশ বিঘের জমিদারী আছে কি না। খুব লাভের বিষয়» র্‌ 
এখন আর কি লাভ ? ক্রমে জঙ্গল সাফ করিয়ে, প্রজ। বসিয়ে 
চাস বাসের বন্দোবস্ত করতে পারলে পরে অনেক লাভ দাড়াতে পারে 
বোধ হয়।” ্ 
কা সে রকম বন্দোবস্ত কিছু হাতে নিয়েছেন না কি?” 
পলিয়েছি বৈ কি,_-এর জন্টে বিস্তর টাকা ফেলেছি।”, 
এ সমস্তই সীতারায় অবগত ছিলেন।- সে সমস্ত চাপিয়া বলিলেন-_ 
“তাই ত 1”-_অর্থাৎ ভাবটা! বেন-_“তা হলে আর কি করে দেবেন 1” 
হরিহর বাবু শেষে বলিলেন-_পকাস্তি বাবু বদি ভূসম্পত্তি চান তা 
হলে অন্য কোনও একটা তালুক আমি নবগোপালের নামে লেখা পড়া 
করে দিতে প্রস্তত আঁছি। কোনও একটা ভাল তালুক যেমন পলাশ 
, কি বারভূই কি কাটিয়ারি যেটা তাঁর ইচ্ছা হয়” - 
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* সীতানাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন_ সহ্য! হুদর- 
- বনের জমিদারীটা হাতছাড়া কর! তা হলে নিতান্তই আপনার অনভিমত । 
তাত হতেই পারে। অতট! বিষয়-_বিশেষ যখন অত টাকা! ফেলেছেন 1” 


হুরিহর বাবু বলিলেন-_“সেইটি কাস্তিকে বুঝিয়ে বোলো । শুধু 


অতট। বিষয় বলে যে তা নয়। আমার এ এক মেয়ে, ছেলে পিলে 
নেই, আমার বিষয়ের অধিকাংশই আমার মেয়ে জামাই পাবে আমার, 
অবর্তমানে । স্বন্দরবন্রও বিষয় এক, সময় আমার জামাই পাবে, 
তা না! হয় এখুনি দ্রিতাম। কিন্তু প্র বিষয়টার উন্নতি করার জন্যে 
আমার মাথায় অনেক কৌশল আছে, তার জন্ত ঢের টাকা খরচ করেছি, 
. ঢের কা আরও খর5.করব। এখন যদি ও বিষয় আমি হস্তাস্তর করি, 
তা। হলে আমার যা সব মতলব আছে সে আর কিছুই পূর্ণ হবে ন1। 
যা আরম্ত করেছি, তা শেব হবে না__সব পণ্ড হয়ে যাবে ।” 
হরিহর বাবুর এই উক্তির মধ্যে একটা৷ স্থান তীক্ষবুদ্ধি সীতা রায়ের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। হরিহর বাবু ক্ষান্ত হইবামচ্ছা তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“বলেন যে আঁধকাংশ বিষয়ই আপনার মেষ 
জামাই পাবে, আপনার বদি আর সন্তানাদি ঈশ্বর না দেন, তা হলে ত 
সব বিষয়ই আপনার মেয়ে জামাইয়ের পাবার কথা, অধিকাংশ কেন?” 
হরিহর বাবু হাসিয়া বলিলেন_-“দে আমার একটা কল্পনা আছে 1” 
সীতানাথ বলিলেন--“বলতে বাধা আছে কি ?” 
হরিহর-বাবু হাঁসিয়। উত্তর করিলেন-_“বাধা কিছুই নাই। আমাৰ 
ইচ্ছা আছে, আমার বিষজ্বের কিয়দংশ বিক্রী করে, কোনও একট। 
দেশহিতকর কার্যের জন্টে ব্যয় করে যাব।” 
সীতা রায় গুনিয়। সন্ত্রমের স্বরে বলিলেন__“এ খুব সাধু সংকল্প । 
আঁপনি অতি মহাত্মা লৌক। কি রকম কাধ্যের জন্তে ব্যয় করবেন 
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“নাতো এখনও স্থির করিনি। তবে কি রকম কার্য্ের জন্তে 
ব্যয় করব না তা স্থির আছে।» 

কৌতূহলের সহিত সীতানাথ জিজ্ঞাস করিলেন-__“কি রকম ?” 

“কোনও দেব সেবায় নয়। ত্রান্গণ সেবায় নয়। মঠের মোহস্তের 
সেবা বা আর কোনও এ রকম কার্ধের জন্তে নয়।” 

সীতানাথ হাঁমিয়৷ বলিলেন_-“কেন দেবতারা কি অপরাধ করলেন? 
তাদের প্রতি অত বিমুখ কেন ?” 

“অপরাধ কিছু করেন নি। এতদিন বরাবর জাতীয় দানশীলতার 
. বেশী অংশ তীরাই পেয়ে এসেছেন। তারা এখন বড় লোক-_ঘি ছুধে 
বেশ হস পুষ্ট | দরিদ্রান্‌ ভর কৌস্তেয় মা গ্রজচ্ছেশ্বরে ধনম্‌ ! নরলোকের 
অভাব বিস্তর। আমার যা ছু চার পয্রসা আছে-_তারই থেকে কিছু 
আমি তাদ্দের অভাবের পূরণার্থে দিয়ে যাব। আমার দানে যে তাদের 
| .অভাব মোচন হয়ে যাবে তা নয়,__তবে ঘৎসামান্ত যা একটু হয়। 
আমাদের দেশের অপুক্রক ধনী লোকেরা, দত্তক পুত্র গ্রহণ না করে যদি 
এই রকম দেশের অভাব মোচনের জন্তে তাদের ধন বিতরণ করে যান, 
. তা হলে কত কায হয়। তা ততারা করবেন না। পোস্পুত্র গ্রহণ 
করবেন-_ব্যাপার কি,__না বংশ বজায় থারবে-_নাম বজায় থাকবে। ূ 
. বদিও-নাম বজ্ধায় থাকবে কি নাম ডুববে তার কিছুমাত্র স্থিরত! 
থাকে না। সে ছেলে বে এর পরে কত বড় মাতাল ব্দমায়েস 
হয়ে দাড়াতে পারে,-তার প্রজাদের কি রকম উৎগীড়ন করে 
নাস্তানাবুদ করতে পারে,_-তার বিষয় ওড়াতে পারে,_-তা তার! 
কখনও ভাবেন না” 

সীতানাথ বলিলেন-__“আপনি যে সব আশঙ্কার কথা বল্লেন, তা ত 
স্বাগাবিক পুত্র স্বন্ধেও সমান খাটে ।” নি 

হরিহর বাবু উৎসাহের সহিত বর্পিলেন-“তা "খাটে বৈ কি। 
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ইউরোপে অনেক চিস্তাশীল মহাত্মা” নির্বিচারে পুত্রের পিতৃধনে 
- উত্তরাধিকারী হওয়ার বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করেছেন ।” 

“ও মত কেউ কার্য পরিণত করে বিশ্বাসের সন্মান রক্ষা করেছেন ৯” 

“কত লোক। এই ত শোনা যাচ্চে বুকোটিপতি কার্পেগি 
নিজের সন্তানদের জন্তে যৎ্সামান্য কিছু রেখে,__বাকী সমস্ত ধন 
পৃথিবীর উপকারার্থ দিয়ে যাবেন।” 

ণথুব ত্যাগ স্বীকার ত?” 

«ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার লোকে এই মতের জন্তে করেছে । 
শেলি বলে ইংলণ্ডে একঞ্ন মহাকবি জন্মে ছিলেন। তারও এ বিষয়ে 
এই রকম মত ছিল। কোন কারণে তিনি তার আত্মীদের বারা 
পরিত্যক্ত হন। তিনি খুব দরিজ্র অবস্থায়, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশে জীবন 
বাঁপন কর্ছিলেন। এই সময় তার পিতামহ বলেন,_-তোমঞ্জকে বাঘ 
- ' সরিক ছু হাজার পাউ-_অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি 
এখনি দিচ্ছি, কিন্তু এই সর্তে যে তুমি তোমার জ্যে্টপুত্রকে মে সমস্ত 
মুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবে। শেলি বল্লেন__কি ! আমি যাকে 

জানিনে__-সে যেমন মন্থয্যসমাজের ভূষণও হতে পাঁরে,তেমনি তার কলঙ্ক 
স্বরূপ হয়ে দীড়াতেও কিছুমাত্র আটক নেই--এত সম্পত্তি_ পরিশ্রমের 
উপর -এতটা প্রভূত্ব--আমি তাকে দিয়ে ঘেতে প্রতিশ্রুত থাকবু!-- 
শেলি ত্বণাভরে তার পিতামহের প্রস্তাব প্রত্যাথ্যান করলেন ।” 

শীতারার় মনে মনে ভাবিলেন “আচ্ছা আহাম্মুখ ত 1” গ্রকাস্তে 
বলিলেন “যা, তাত বটেই তা ত বটেই। এ সব খুব উচ্চনীতির 
কথ।। তবে আমাদের দেশাচাঁর সম্বন্ধেও একটা! কথা বলি। আপনি 
যে বলেন বংশ রক্ষা কিম্বা নাম বজায় করবার জন্যে লোকে পোষ্যপুত্র 
গ্রহণ করে যায়, তা ঠিক নয়, ওটা একট! উদ্দেশ, বটে কিন্ত প্রধান 
উদ্দেস্ত তা নয়? প্রধান উদদে্ হচ্ছেঃ পোষ্যপুত্রও ঠিক পুত্রের স্থান 
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অধিকার করে কি না-_পিগদানের অধিকারী হয় । পরলোক ভেবেই. 
এটা করা । তা.সে সব কথা যাক্‌, সুন্দরবনের জমিদ্ারীটা তা হলে - 
আপনার হস্তাস্তর করবার অভিপ্রায় নয় এই শেষ কথা ?» 
*শেষ কথা । তবে এ কথাটাও কান্তিকে বোলো এ যা বল্লাম 
: যে কোনও একটা ভাল তালুক তাঁর জমিদারীর সংলগ্ন চান-_যেখানে 
চান--আমি নবগোপালকে যৌতুক দিতে প্রস্তত আছি। থে রকম, 
ভার অভিমত হয়, আমায় যেন চিঠি লিখে জানান ।” 
সীতারায় একবার ভাবিলেন কাস্তিকে গিয়া তাহাই বলিবেন । 
আবার তাঁবিলেন, নাঃ অগ্নির শেষ, শক্রর শেষ, রাখিতে নাই, এ হাক্ষামা 
একেবারেই মিটাইয়৷ যাওয়া ভাল। শেষে যদি হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের 
মত হইয্লাই যায়। মান্থষের মন, কিছু ত বলা যায় না। সুতরাং 
বলিলেনস্-“কাস্তি বাবুকে গিয়ে আমার বলবার আর আবশ্যক হবে না। 
তীর শেষ কথা নিয়েই আমি এসেছি” 
শকি ? 
_ “খঁ পণে ভিন্ন পুক্রের বিবাহ দিতে তিনি অক্ষম 1” 
্ পঅক্ষম 25 
“একেবারেই অক্ষম 1” 
হরিহর বাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন “আচ্ছা তা আর কি করা যাবে, 
তা হলে আমায় অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে|, 
. সীতানাথের মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল-_কিন্ত মুখের ভাবটা 
অত্যন্ত বিষগ্ন করিয়া রহিলেন। রর 
: : সীতানাথ সেই দিনই আহারাদি করিয়া হরিহর বাবুর নিকট বিদায় 
লইলেন, কারণ আশঙ্কা যদি ইতিমধ্যে তাহার মতের পরিবর্তনই 
. উপস্থিত হয়। স্বধানের বিনাশ নাই। [ক্রমশঃ]: » 


জরীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


নেটিভ-পীড়ন। 


আত অল্প কয়েক মাসের মধ .কয়েকবার উপর্ধ্যপরি ফিরিঙ্গী 
বা ইউঠরোপীয়ের হস্তে দেশীয়গণের নিগ্রহের কথা সংবাদপত্রে 
পাঠ করা গিয়াছে; এবং যেক্সপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অন্নমান 
হয়, সাহেবলোকের এই রোগটা প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। 
ছই একবৎসর পূর্বেও এই রোগের আতিশয্য এমন প্রবল ছিল না; 
কদাচিৎ কখন শুনা যাইত, কোন নীল-কর বা চা-কর তাহার অধীনস্থ 
কোন কুলির দুর্যবহারে ক্রোধ সম্বরণ করিতে ন। পারিয়া সবুট পদাঘাতে 
তাহাকে বমমন্দিরে প্রেরণ করিয়াছেন, কিম্বা কোন সদাগর আফিসের 
বড় সাহেব ছুরস্ত ভারতীয় গ্রীম্মের প্রবল আক্রমণ গলদৃঘর্ম হওয়ায়, 
মধ্যরাতে তক্তাপীড়িত স্থলিত-রজ্জহস্ত পাখা-কুলির ন্লীহা বিদীর্ঘ করিয়া 
মাননিক উষ্ণত। কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়াছেন। কিন্তু বুটাশ ধর্ম্মাধি- 
করণের হুক বিচারে সে জন্ত সেই সকল কুলিহস্তা যে কোন দিন 
কোন প্রকার কঠোর .দণ্ড লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারা 
যায় নাই। ফৌজদারী বিচারের বিপণিতে প্রতিশোধ প্রদদীনে অক্ষম 
কুলির জীবনের মূল্য সাহেব প্রভুর সহিষ্ণুতার মূল্য অপেক্ষা অত্যন্ত 
তুচ্ছ বলিয়৷ বরাবরই নির্ধারিত হইয়া আসিয়াছে। 

. সে জন্ত প্রজ্জাসাধারণ আমরা কোন প্রকার অধীরতা৷ বা আক্ষেপ 
প্রকাশ আবশ্তক জ্ঞান করি নাই, সংবাদপত্রে আমরা সেই সকল 
_ পাঁশবিকতার বিবরণ অব্যাকুল চিত্তে পাঠ করিতাম, এবং সন্ধ্যাকালে 
পাশার আভ্ডাক় বা বন্ধু সম্মিলনীতে বসিয়া দেশী তাত্রকুট কিন্বা 
বিলাতি সিগারেট-ধস্র উদগীরণ করিতে করিতে দেই প্রকীর হৃদয়হীন 
পশ্বাটারকে দৈবদুর্ঘটনা মাত্র *প্রমাণ* করিয়া আত্তরিক শান্তি লাভ' 


৫৩২" ভারতী। [ভা, আশ্বিন, ১৩*৯ 


করিতাম ; শেষে পূর্ববঙ্গ রেলপথের কোন গাড়ীতে ফিরিজী “টিকিট 
চেকার' প্রবেশ করিয়া দেশীয় রমণীর প্রতি বীভৎস. অত্যাচার করিলে . 
দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট নামমাত্র দণ্ডে যে দিন সে দুর্ব্ত নর-পশুকে অব্যাহতি 
দান করিয়। তাহার অনিন্দ্য সুন্দর বিচারমহিম। প্রকটিত করিলেন, 
" ঘেই দিন হইতে আমরা আমাদের তবিস্যৎ-জীবন অত্যন্ত গৌরবপুর্ণ ও 
সুরক্ষিত বলিয়া অনুভব করিতে লাঁগিলাম ! । 
এই ভাবেই দিন কাঁটিতেছিল, নেটিভদিগের হৃষ্টতা: দেখিয়া ক্ষমতা- 
দর্পিত ইতর প্ররুঠির ইংরাজগণ ক্রমেই অসহিস্ হইগ্রা উঠিতেছিল? 
নেটিভের জুতা ত্তাহাঁদের অসহা হইতেছিল, নেটিভের মাথায় ছাতা 
দেখিয়া তাহারা আতঙ্কিত হই উঠিত, নেটিভকে ঘোড়ার পিঠে সোক়্ার 
হইতে দেখিষ্কা তাহার! তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইস্কা বেতের ভয় 
দেখাইয়া সেলাম আদায় করিত, এবং সেলাম প্রদানে নেটিভকে 
কুপণতা প্রকাশ করিতে দেখিলে, গ্রহারে তাহার প্রাণবিহঙ্গকে দেহ 
পিঞ্জর হইতে মুক্তি দান করিতেও যে সম্কুচিত হইন্ত না তাহার দৃষ্টান্তও 
. সাহেবী অত্যাচারের ইতিহাসে ছুর্লভ নয়। 
ক্রমে যখন তাহারা বুঝিতে পারিল নেটিভ বধ কাঁরলে বিশেষ 
বিপদে পড়িবার আশঙ্কা নাই, নেটিভঙকে লাঞ্চিত করিলে কিছু অর্থ 
দণ্ড.দিয়াই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায়, তখন তাহাদের হাঁত পা! 
ক্রমেই অধিক অসংঘত হইয়া! উঠিল ; শেষে একদিন প্রভাতে গুনিলাম 
| ধর্মতলার মোড়ে শরৎ চক্রবর্তী নামক একটি বাঙ্গালী যুবক উ্রমের 
: গাড়ীতে একট! ফিরিঙ্গী যুবকের ঘু'সিতে নিহত হইয়াছে। বাঙ্গালী 
৷ যুবকটির অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, সে তাহার ক্ষণতঙ্কুর হৃংপিওড লইয়া 
এই ফিরিঙ্গীটার সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল ! আদালতে সাক্ষী- 
.. প্রদানের ভয়ে অনেক বাঙ্গালী সাক্ষীই গা ঢাকা দিলেন, কেহ ক্রেহ 
- "বাঙ্গালী হইয়া! সাহেবের সঙ্গে বির্রাদ করিতে যাওয়] বড়ই আহাম্মকি, 


ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ ] নেটিত-পীড়ন ! চে 


এই বিজ্ঞজনোচিত মন্তব্য প্রকাশপূর্বক আফিসে রুজি বজার রাখিতে 
চল্িলেন, ততোধিক কাপুরুষেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকাই অস্বীকার 
করিল, পাছে কোন ফেদাদে পড়িতে হয় ! কেবল সাপ্তাহিক ও দৈনিক 
কাগজগুল! কলী কাগঞ্জ অপব্য়পূর্ব্বক আর্তনাদ করিয়া বলিতে 
লাগিল, এই অত্যাচারের সুবিচার হওয়া। অবশ্ত কর্তব্য, গৌয়ার - 
ফিরিঙ্গীর উদ্ধত ব্যবহারের দমন ন! হইলে দেশীয়গণের জীবন নিরাপদ 
হইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যথাকালে আদালতে মামলা উঠিল, সাহেৰ 
ডাক্তার বাইবেল ছু'ইয়। সাক্ষী দিলেন, শরৎ চক্রবর্তীর হৃংপিওটা এত 
বিপুলাক়তনবিশিষ্ট ছিল যে, যে কোন মুহূর্তে তাহার পতন ও মৃত্যু 


হইতে প্রারিত। এতদিন বে সে মরে নাই ইহাই আশ্চর্য ! কিন্ত " 


অন্ত সাক্ষীর মুখে প্রমাণ, পাওয়। গেল শরৎ চক্রবর্তী একজন রীতিমত 
পালোয়ান ছিল, ব্যায়ামে অনেকে তাহাকে ওস্তাদ বলিক। মানিত 
কিস্ত সে সকল কথ। নিতাস্তই অগ্রাহা, কারণ সাহেব ডাক্তারের সাক্ষী, 
তাহা যতই অসম্ভব ও সত্যের বিরোধী হউক, কিছুতেই অবিশ্বীস্ত 
হইতে পারে না, সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যে সুবিচার হইয়া গেল) 
আসামী ফিরিঙ্গীটা পঞ্চাশ টাক! অর্থনও দিয়! থিদিরপুর ডকের মিস্ত্রী" 
খানায় প্রবেশ করিল). সকলে বুঝিতে পারিল, ভারতবর্ষে নেটিতের 
প্রাণের মূল্য পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম 
বিচাঁরালয়ের রায়কে অনেক সাহেবই নজীররূপে গ্রহণ করিবার সুবিধা 
পাইল। | 


এই ঘটনার কয়েকদিন পরে সলিভান নামক একটা গোর! কেল্লার]: 


একজন দর্জীকে বিনা দোষে গুলি করিয়। কুকুরের মত বধ করিল, । 

নিশানা ঠিক করিবার জন্য কি বন্দুকের মরিচা দূর করিবার জন্ত 

কিন্বা একটু নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য সে দক্জীর প্রাণবধ করিল 
তাহা ঠিক বুঝিতে পারা জেল দা, সতরাং প্রমাণ হইল সলিভান 


৫৩৪ - ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩৭৯ 
পাগল, অতএব মনত বধ করিয়া সে দগ্ুলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইল না। শুনিক়াছি একবার এক বিলাতি সিভিলিয়ান উড্ডয়নে 


অক্ষম পান্কির বেহারাঁকে গুলি করিয় পাগল সাঁজিয়াছিলেন, তাহার 
পর তাহাকে ভারতের টাকায় বিলাতের কোন পাগলাগারদে পাঠান 


-হয়। দর্জীঘাতক সলিভানের উদ্ধারের জন্ত দেশীয় করদাতাগণের 


অর্থের দেরূপ সদ্যবহার হইক্সাছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ 
আমর! জানিতে পারি নাই। ৃ 
সহদা দৃপ্ঠপট পরিবন্তিত হইল, কলিকাতায় যে বিষবৃক্ষের বীজ 


ূ ড্পত হইর! সুধিচারের শিশির-সম্পাতে ও আত্মীয়বাৎসল্যের ধারাপাতে 


অস্কুরে পরিণত হইয়াছিল, কয়েক মাসের মধ্যে তাহা। মহামহীকুহে 
পল্পবিত ও কুম্ুমিত হইয়া উঠিল। ইতর শ্বেতাক্সের স্পর্ধা ও সাহস 
এতই বদ্ধিত হইল যে, তাহারা। ভদ্র, অভদ্র, সন্তাস্ত, অসন্ত্রাস্ত সকল 


_: জেশীয় ব্যক্তিকেই কুকুরের স্ায় দেখিতে লাগিল ; ডাক্তার সুরেশ চক্র 
। বারাকপুরে.গোরার জুতীর কঠিন আঘাতে কি শোচনীয় রূপে নিহত 


হুইয়াছিলেন তাহা! আমরা না ভুলিতেই, কাণ্তেন জ্যাক্সন নামক একটি 
'আসামগামী গোরা সৈনিক চীদপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কামরাপ্, একগ্ন বাঙ্গালী ডেপুটা ম্যজিষ্টরেটেকে ষ্ট্যাধাতে ও পদাঘাতে 
কিরূপ্‌ ক্ষতাঙ্গ করিয়াছিল সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পাঁঠ করিলাম । 
বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেও বাঙ্গালী, গোরার সহিত দ্বিতীয়- 
শ্রেণীর কামরায় তাহার ভ্রমণীধিকাঁর নাই, ডেপুটিবাবু শিক্ষা ও 
পদের গৌরবে সে কথা বিস্মৃত হইয়৷ সাহেবের সহিত এক. কামরায় 


(তভ্রষণের জিদ করিয়াছিলেন এ ক্রুটী কখনই ক্ষমার্থ নহে এবং কাণ্ডেন 


সাহেব তাহ। ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু ডেপুটাবাবুকে প্রহার 
পূর্বক. তাহার নাঁসিকা. বা ষ্ঠ বিদীর্ণ করার পক্ষে কাণ্ডেন সাহেকের 
যতই অমোধ যুক্তি থাক, প্রহৃত ডেপুটি মহোদয়ের আদালতে উপস্থিত 


স্তা, আশ্িন, ১৩০৯ ] নেটিত-গীড়ন । ত. ৪৩৫ 


হইয়া অজাযুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিবার কোন আবপ্তক ছিল না 
কারণ তিনি পূর্কেছি জানিতেন কাণ্ডেন জ্যাকসন : ছুঃখিত হইয়! 
এপলজি করিলে সেই. এপলজি গ্রহণ পূর্বক সাহেবকে ক্ষমা না করিলে 
তাহার উপার্নাস্তর নাই। সকলেই জানেন ডেপুটীবাবু তাহার ওষ্ঠের 
ক্ষত শুফ হইবার পূর্বেই ম্পদ্ধিত কাপ্ডতেনের ব্যবহার ক্ষমা করিয়া" 
মামল! উঠাইয়্। লইয়াছিলেন। রেলের গাড়ীতে বিনা অপরাধে প্রহার 
খাইয়া এতখানি ক্ষমানীলতা কেবল দেই দেশের লোকেই দেখাইতে 
পারে, যাহারা জুতার বদলে জুত। ও ঘ.সির ব্দলে ঘুষি দিয়া | 
গণের চৈতন্তদীনে অসমর্থ | 

বুদ্ধিমানের! বলিবেন, ডেপুটাবাবু মামলা উঠাইয়া! লইয়। ভালই 
কারয়াছেন ; ঘে দেশে গোরার ঘসিতে নেটিভের প্রাণ বাহির হইলে 
গোরার বিশ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হয়, দে দেশের বিচারালয়ে .কাপ্ডেন 
জ্যাক্সনের ডেপুটা প্রহার অপরাধে বড় জোর দশ টাকা অর্থদও হইত, 
তাহাতে গোরা। কাণ্তেনের বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইত না, মধ্যে হইতে 
ভেপুটাবাঝুর হৃদয়ের অনুদারতা। প্রকাশিত হইয়া পড়িত। অতি 
বুদ্ধিমানের মত কথা, সন্দেহ নাই; থে অক্ষমগণের ক্ষমা কর! ভিন্ন 
উপার নাই, তাহারা রক্তাক্ত কলেবরে 'মেরেছ মেরেছ কলসির কানা, 
তাই বলে কি প্রেম দিব না,_-এই নীতিবাক্য অনুসারে কাঁজ করিস 
মনে কি পরিমাণ শাস্তি লাভ করে বলিতে পারি না, কিন্ত -চৈতন্লঁ 
দেবের 5911076 আদর্শকে তাহারা 1২101০31085 না! করিয়া, ছাড়েনা, 
এবং তাহাতে একাঁলের জগাই মাঁধাইগুলির অনেক বৈষ্বেক্ন মস্তক 
চূর্ণ ও টিকি উৎপাটন করিবার প্রলে;ভন সম্বরণ কর! একান্ত হুর 
হইয়। উঠে। 
. কিন্তু আজকাল অসহায় কেরাণীগণ উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কণ্মচারীগণ 
কর্তৃক প্রতিনিক্ত যে ভাবে নিপীড়িত হইতেছে" এবং সেই সকল 
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অত্যাচারের যেরূপ বিচার হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া কোন তেজন্থী 
সহ্ৃদয় ভদ্রলোকই অবিচলিত থাকিতে পারেন না। এই উৎপীড়ন . 

প্রবৃত্তি রেলের অশিক্ষিত পঞুপ্রকৃতি ফিরিঙ্লী কর্মচারীগণের মধ্যেই 

[ইদানীং সংক্রামিত দেখা যাইতেছে; সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান 
* মিলিটারী বা অন্য বিভাগের ইংরাজ রাজকর্চারীগণের মধ্যে এ দোষ 
' অত্যন্ত বিরল। অধীনস্থ ক্ষুদ্র কেরাণীগণ কখন অত্যাচারের প্রতিশোধ 
লইতে পারে না এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়। যাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে 

স্ব স্ব দোর্দও প্রতাপের পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের চরিত্রের 

হীনত। ও প্রকৃতির ছুর্বলতা মনে করিয়া তাহাদিগকে দ্বণা না করিয়া 

থাকিতে পারা যায় না, উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখন 

এ ভাবে আত্মাবমাননা করিতে পারিত না, তাহাদের অস্তরাত্মাই এরূপ 
অত্যাচারের বিরোধী হইয়া দড়াইত; কিন্ত এই সকল ইউরেসিয়ান 

বা নিয় সমাজে বদ্ধিত শিষ্টাচারসংস্পর্শশূন্ত ইউরোপীয়ান কর্মচারী 

গণের আত্মসন্ত্রম জ্ঞান একেবারেই নাই, পদের গৌরবে ও ক্ষমতার 

বাহুল্যে তাহার! মন্তুষ্যুকে মনুষ্য জ্ঞান করেনা, তাহার! অসঙ্কোচে সমস্ত 

ইংরাজজাতির মুখে চুন কালী লেপিয়। মনে করে তাহার! অত্যন্ত 

সাহস ও বীরত্বের কর্ম করিতেছে । কিন্তু [নরীহ কেরাণীর পৃষ্ঠে সেই 

সাহস ও বীরত্ব অস্কিত না করিয়া! যদি 'তাহারা বুয়র-ভূমিতে বুয়র- 

জাতির সহিত প্রতিদন্দিতা ক্ষেত্রে নামিয়া তাহার পরিচয় দিতে পারিত, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে কাহারও কাপুরুষ বলিবার অধিকার 

থাকিত না। 

কেরাণীগণের প্রতি রেলোয়ের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণের অত্যাচারের 

কথা তুলিলে খড়গপুরের বেলি নামক পসাহেকটির বাবু যশোবস্ত 
গোপালের পৃষ্ঠে চাঁপরাপীত্বার৷ জুতা চাপাইয়া দেওয়ার কথা সর্ব 

প্রথমে মনে পড়ে? বাবু বশোবস্ত গোপাল ব্রাহ্মণসন্তান, তাহার 
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অপরাধ তিনি তাহার উপরওয়ালা বেলি সাহেবের সম্মুখে জুতা পায়ে 
দিয়া গিয়াছিলেন, এই অপরাধে চাপরাসী সাহেবের হুকুমে ষশোবস্ত 
গোপালের জুতা তাহার পৃষ্ঠেদেশে স্থাপন করিয়া প্রভু-আজ্ঞা পালন করে, 
এবং এই উপায়ে যশোকস্ত গোপালকে শিষ্টাচার শিক্ষ। দেওয়া হয়। 
মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 1মঃ মরে যশোবস্ত গোপালের অভি- 
যোগের বিচার করিয়। মি: বেলির কুড় টাকা অর্থদও করেন, ম্যাজিষ্ট্রেট 
বলেন, মিঃ বেলির কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, তিনি যশোবস্ত 
গ্রোপালকে শিষ্টাচার শিখাইবার জন্যই ইহা করিয়াছিলেন । শিষ্টাচারের 
কি বিরাট আদর্শ! একজন ভদ্রলোককে শিষ্টাচার শিখাইবার উদ্দেস্তে 
যে ব্যক্তি তাহার পিঠে জুতা ঢাপাইতে পারে, তাহার শিক্টাচারের 
নমুনা দেখিয়! বিশ্সিত না হইয়া থাকা যার না, এ দেশ কিন্বা ইংলগু 
কোনদেশেই বোধ করি ভদ্রসমাজে শিষ্টাচারের এমন শিষ্ট প্রয়োগ আর 
কখন দেখ। ধায় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে হাইকোর্ট এই 
' ব্যাপারটাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া এই লঘুদণ্ডে হস্তক্ষেপন করিলেন 
না, এবং কোন ভারত-হিতিষা ইংরাজ পালিয়ামেণ্টে এই কথ। তুলিলে 
ভারতের বর্তমান বিধাতা স্টেটু সেক্রেটারী মহাশর স্থানীয় গবর্ণমেন্টই 
এ বিষয়ের উপযুক্ত বিচারক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । ষ্টেট 
সেক্রেটারীর এই মন্তব্যে আমরা কোন 'দাষ দেখিতে পাই নু, কিন্তু 
স্থানীয় গবণমেন্ট, যখন দেখা যাইতেছে, এ বিষয্ষে সমান উদাসীন, 
তখন উৎপীড়িতগণের প্রতিকার লাভের কোন ন্তারসঙ্গত পথ 
মুক্ত আছে বণিয়া বোধ হয় না। 

কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়ন এমন পদার্থ বাহ! দীর্ঘকাল অপ্রতিহত! 
বেগে চলিতে পারে না; বাশ্পেক আধিক্যবশতঃ স্টাম এক্জিনও ফাটিগ্না 
য়, সুতরাং অন্াক্স উৎপীড়ন-আ্রোত যখন অত্যন্ত প্রবল হইবে ও 


দি রর টির রি হারার রাকা জোর 


৫৩৮ * ভারতী, [ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 
অত্যাচার অসহিষ্ণু উৎপীড়িতের দল স্বহস্তে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত . 
হইলে তাহাতে বিন্য়ের কথা কিছুহ থাকিখে না। জড়-প্রকৃতি হইতে 
মানবগ্রক্কৃতি পর্য্যস্ত সর্বত্র সহনশীলতার একটা সীমা আছে, ইহা 
প্রকৃতির ধর্ম, দণবিধি আইনের ভ্রভঙ্গী এই ধশ্ম বিনষ্ট করিতে 
পারে না। কিন্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে, কেন বলিতে পারি না, এ বিষয়ে 
মনোষোগী হইতে দেখা যাইতেছে না; এই ওদাপীন্য যতই কুটনীতি- 
প্রস্থত হউক, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই নীতির সমর্থন করিতে 
পারিবেন না, কারণ স্ুগভার অন্তর্দষ্টি ও বিচক্ষণতার সহিত ইহার 
স্বন্ধ নাই; কতকগুলি বিষয়ে সমাগশাসনের ভার আইনের হস্তে 
_ সমর্পিত আছে, আইন যখন বিচারকের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া 
তাহার ভার বহনে অক্ষমতা জানায় তখন সমাজ অগত্যা শ্বহস্তে সেই 
ভারগ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু উত্তেজিত মনুষ্যমগ্ুলীর 
ৃ সমষ্িত্বূপ সমাজ স্বহস্তে আত্মরক্ষার ভারগ্রহণ করিলে কেবল আত্মরক্ষ1 
; করিয়াই অন্তষ্ট থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে নানা অমজলের স্থষ্টি করিয়া তোলে, 
' ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং সামাজিক শাস্তি রক্ষণ করিতে 
আইন পরিচালকগণকে কঠোর কর্তব্যে রত হইতে হয়। 
কিন্ত এদেশের অনেক ইংরাজ বিচারক স্বজাতি-বাৎসল্য বশতঃ 
হউক .বা দেশীয়গণের উৎপীড়ন তেমন গুরুতর বা অস্বাভাবিক বিষয় 
বলির। ধারণা করিতে পারেন ন। বলিয়াই হউক, ইংরাজ অপরাধীগণের 
প্রতি উপযুক্ত দণ্দানের সানথ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, গোরার 
অত্যাচার বৃদ্ধির কারণ যে তাহাই, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন 
. কারণ নাই। যশোবন্ত গোপালের মামলার বিচারে যে এইরূপ 
দেখিলাম তাহা নহে ; আরও দৃষ্টস্ত আছে_নিক্নে তাহা উদ্ধত 
করিতেছি । চি 
]মিং ইয়ং মান্দ্রাজের মাকেপ্টাইল “ব্যাঙ্কের একজন এসিষ্টা 
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পদস্থ কেরাণী ভিন্ন আর কিছু নহেন, ব্যাঙ্কের কোন মুহুরী একজন 
দেশীয় মুন্সী একদিন খাতাপ্রীর আদেশে কোন কার্যের জন্ত:হিসান্ন 
বিভাগে উপস্থিত হন, সেখানে ' ইয়ং সাহেব বসিয়াছিলেম, সুদানে 
দেখি্নাই ইয়ং সাহেবের ধৈর্যযচ্যুতি ঘটল, বিনাকারণে এরূপ ধৈর্যাচ্যুতির 
দৃষ্টান্ত আজকাল সাহেবলোকের মধ্যে বিরল নহে ; সাহেব মহাজুদ্ধ 
হইয়! মুন্পীকে অবিলম্বে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিতে বলিষ্দেন, মুন্সী 
সাহেবের ক্রোধ শাস্তি করিবার অভিপ্রায়ে সংযতভাবে' তাহাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন ঘে তিনি কোন কুমতলবে সেখানে যান নাই, 
আফিসের কাজেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সাহেব মুন্সীর এই . 
সঙ্গত কথা অসহা বোধ, করিলেন, মুন্দীর সেখানে কি কাজ তাহ 
জিজ্ঞাসা করিবার আর তাহার অবসর হইল না, সামান্য একটা কালা! " 
নেটিভ তাহার ন্যায় স্থল বেতনভোগী গৌরাঙ্গের কথার প্রতিবাদ 
. করিল ভাবিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া! তিনি মুন্দীর পৃষ্ঠে সবলে পদাধাত 
করিলেন, দুর্বাক্য প্রয়োগেও, ক্রুটা করিলেন না। মুদ্দী আগত্যা। 
ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বিচারক'দয়া করিয়া! 
নেটিভের পৃষ্ঠে পদাথাতের মুল্য স্থির করিয়া দিলেন, ইয়ং সাহেবের 

দশ টাক। অর্থদণ্ড হইল ১ “কিন্ত কে বলিবে সেই উদ্ধত সাহেব ই 
সামান্ত দণ্ডে চৈতন্য লাভ করিবে ? 

তাহার পর বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের ডোঙ্গারগড় ষ্টেসনে এক 

জন দেশীয় সিগনালারের উপর একটা ফিরিঙ্গী গার্ডের অত্যাচার। ] 
সিগনালার বেচারী তার ঘরে বসির "রে টক্কা টরে টরে করিতেছিল, 
আসিষ্টাণ্ট ্টেসন মাষ্টার সেখানে দ্াড়াইয্বাছিলেন, এমন সমক্ব বঙ্গামানয 
টুপিওয়াল৷ গার্ড আসিয়।৷ তাহার একটা 'প্রাইভেট মেসেজ' তারে 
-তুলিবার জন্য সিগনালারকে আদেশ করিল।- সিগনালারেরু ছুরদৃষ্ট, সে. 
বলিল, "দাহের্ব আগে, টার্কী ফের, টাকা না দিলে আমি মেসেজ 
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রঃ 
পাঠাইতে পারিব না।” সাহেব খাটি বৃষের স্তায় গর্জন করিয়া 
বলিল, "আমার হুকুম তামিল কর, দেখিতেছ আমার রঙ? (কত 
সাদা ? ) দিগনালার সাহেবের রঙ দেখিয়াও তাহার কর্তব্য ভুলিল না, 

পুনর্বার ক্ষীণ স্বরে টাকার কথা জানাইল। জনবুলের এদেশী বাচ্চা 
ইহাতে ক্রোধ সংবরণে অসমর্থ হইয়া সিগনালারটিকে নির্দিয়ভাবে 
প্রহার করিতে লাগিল, আসিষ্টান্ট ্টেসন মাষ্টারাটি অদূরে - কাষ্ঠ- 
পুস্তলিকার স্তায় দীড়াইস্জা সেই রণপয়োধির লহরী গণিতে লাগিলেন, 
তাহার অধীনস্থ উৎপীড়িত কেরাণীটিকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা 

কহিতেও তাহার সাহস হইল না, পাছে শিলাবৃষ্টির ন্ঠার অবিশ্রান্ত বষিত 
।কিল ঘু'সির দুই চারিটা ছুটিয়া আগিয়া হার নাসাকর্ণের বিলোপ 
! সাধন কষে। ভ্রাতার ন্তার একজন সহযোগী কর্মচারীকে একট! 
ছুরৃত্তি ক্রমাগত প্রহার করিতেছে, যাহারা ইহা দেখিয়াও বিচলিত 
হয় না, তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না, পাছে কোন ফ্যাসাদে 
পড়ি, চাকরী হারাইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া অনাহারে মরিতে হয় ভাবিয়া 

ভবিষ্যৎ চিন্তা আকুল হয়, তাহারা রক্তমাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষ ন। 
কলের পুতুল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তাহাদের চাকরী থাকা বা 

যাওয়া, জীবন ও মৃত্যু সমাজের পক্ষে উভয়ই সমান। আমাদের দেশে 
এই প্রকার কাপুরুষের সংখ্যা প্রতিদিন গড্ডলিকা প্রবাহের স্থান 

অধিকার করিতেছে বলিয়াইত নরপিশাচেরা আমাদের চক্ষুর উপর 

আমাদের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী কন্তার অপমান করিতে সাহসী হয়) তখন 
আমরা নিক্ষল ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকি, তাহার পর 

উকীলের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অসামান্ট ভাষানৈপুণ্য প্রকাশপূর্বক 
“মারজি? নির্খাণে মনঃসংযোগ করি, এবং যথাকালে আদালত্তে 

৮ অভাব, হইলে তি উপস্থিত হইয়া আর্তনার্ম 
করিয়া মরি পু রা 
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যাহা হউক, গরীব দিগনালার প্রহার লাভ করিয়া আর আদালতে 
বাইতে লাহলী হইল না, তাহা ব্যয় সাধা, বিপদের সম্ভাবনাও যে তাহাতে 
নাই এরূপ বলা যার না। সিগনালার তাহার প্রত ডিষ্টা্ট ট্রাফিক স্থপারিন” 
টেনডে্টের নিকট টেলিগ্রামে সকল কথ! জানাইল। ভিষ্টাক্ টরাফিকের 
কর্তা বিস্তর বুদ্ধি বায় করিফ। যে সুক্ষ রায় প্রকাশ করিলেন, নিয়ে তাহার 
একাংশ উদ্ধত করিবার, প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না, 
তিন্নি লিবিলেন, 105 31578115775 ০৮15) 09 018005.1) চাও 
০৪৪০-99-16 15 09610150060 7160956 82) 120955286 ৪০৮ 
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9%০ 4244৮ স্থুতরাং দেখা যাইতেছে এই গোরা ট্রাফিক স্ুপারিন- 
টেন.েন্টটি জয়েন্ট হাকিম মিঃ মারের অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর ধর্মীবতার, 
টেলিগ্রাম-কোডের কোনস্থানে এমন কথ। নাই যে পিগনালার 
কোম্পানীর কোন কর্মচারীর প্রাইভেট টেলিগ্রাম পাঠাইয়! পরে 
তাহার দাম আদায়ের জন্য ট্রাফিক সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে রিপোর্ট 
করিবে, তথাপি, ট্রাফিক স্ুপারিনটেনডেণ্ট বাহাছুরের বিচারে সিগ- 
নালারই অপরাধী হইল) বেচারী প্রাণের দ্রায়ে টেলিগ্রামে তাহার 
উত্পীড়ন' সংবাদ প্রভুর গোচর করিয়াছিল, সেঞ্রন্য টেলিগ্রামের ব্যন় 
ভার তাহাকেই বহন করিতে হইল, এবং সকল অনিষ্টের সুল গার্ডট! 
এক টাকা জরিমান| দিরাই নিষ্কৃতি লাভ করিল। আদালতের 
ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র এমমই বিচার চলিতেছে ! ূ 
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কিন্ত এই প্রকার পীড়ন ভারতের এক প্রদেশে আবদ্ধ নহে, 
সমগ্র ভারতেই ত ইহা সম্প্রসারিত দেখা যাইতেছে; কেক সপ্তাহ 
ূর্ “কাটিবার টাইমদ্* সেই দেশের রেলোয়ের এক কেরাণী-পীড়নের 
কাহিনী নিম্মলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন) স্থানীয় “ইস্পিরিয়াল 
ব্যান্সারস নামক সৈশ্ঠদলের কাণ্রেন ট্যালবট গত ২,এ এপ্রিল 
বি, জি, জে, পি, রেলোয়ের রাজকোটপুরা ষ্টেসনের মালবাবু মিঃ 
মাণিকলালকে গুরুতর প্রহার করেন। শুনা যায় মিঃ মাণিকলাল 
সাহেবের “সামান' ওজনে গাফিলি করিয়াছিলেন । মিঃ মাণিকলাল 
. রেল কৃত্পক্ষকে এ বিষয় পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে অগত্য 
কাণ্ডেনসাহেবের নামে হালারের 'প্রাস্ত” সাহোবর কোর্টে অভিযোগ 
উপস্থিত করেন) উভয় পক্ষেই স্থযোগ্য ব্যারিষ্টার নিষুক্ত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু ব্যারিষ্টারের যোগ্যতায় সাহেব অপরাধীর প্রতি 
উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হয় না, গুরুতর প্রহারের অপরাধে কাণ্ডেন 
ট্যালবটের. কুড়িটি টাকা মাত্র অর্থ দণ্ড হইল। মিঃ ট্যালবট ও 
মিঃ বেলী ছুইজন সাহেব ভারতের ছুইপ্রান্তে গুরুতর অপরাধ করিয়া 
ছুই বিভিন্ন বিচারকের নিকট দণ্ডলাভ করিলেন, কিন্তু দণ্ডের কি 
অপূর্ব সমতা ! নু 
হয়ত এই সমতা লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিবেন, নেটিভের পৃষ্ঠে 
জুতা! স্থাপন ও নেটিভের নাঁপিকায় মুষ্্যাঘাত এ উভয় অপরাধে কুড়ি 
টাক। অর্থদণ্ই বথেষ্ট। কিস্তসে কথা কিরূপে স্বীকার করা যায়? 
একজন মেথর একজন সাহেবকে জুতা মারিয়া যদি পঞ্চমুদ্রা অর্থদণ্ডে 
. দণ্ডিত হয়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে গুরুতর দণ্ড বলিয়া স্বীকার 
কর্ধিতে হইবে, কারণ দেই পাঁচ টাকাই তাহার এক মাসের অনেক 
ংস্থান।, কিনব মিঃ বেরি বা'কাপ্তেন ট্যালবট্‌ অনায়াসে পকেট 
: হইতে 'ঝনাৎ, করিয়া কুড়ি টাকা 'ফেলিয়! দিবে, তাহার পর যে কোন 
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দিন আবার কোন ভদ্র দেশীয়কে জুত! মারিবে। একপ লঘুদরণ্ডে 
- দণ্ডের উদ্দেশ্ত এইরপে ব্যর্থ হয়। 

এই প্রসঙ্গে আমরা অনেকগুলি মামলার উল্লেখ করিলাম, এখন 
আর একটি মামলার কথা বলিব যাহীর পরিণাম ফল শুনিরা পাঠক হাক্ত 
সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আলিপুরের পুলিশ 
ম্যা্জিস্টেট মৌলবী সেরাজ-উল-হক্‌ মহাশয়ের এজলাসে রেলির বাড়ীর 
একজন কেরাণীবাবু গোবদ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রেলির হৌসের একজন 
আবিষ্টা্ট জুপারিপটেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন । 
অভিযোগের মর্ম এই যে গৌবর্ধনবাবু একদিন আফিসে বিয়া আফিসেন্ 
কাজ. করিতেছেন, এমন সময় আসিষ্টানট সুপ্নারিণটেনডেন্ট মিঃ শৰনু, 
এফ চ্যাপম্যান সহসা তাহার সমীপস্থ হইয়া তাহার কাজ পরীক্ষা 
করিতে চাহেন, পরীক্ষান্তে সাহেব অত্যন্ত খুমী হইয়া গোবদ্ধন মহাশয়ের 
 গণ্ডে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন। শ্বেত করতললন্ধ সেই স্বিরাট 
চপেটাথাতে অভিভূত হইয়া প্রতিকার প্রার্থনায় হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে, সুক্মদর্ণী দেশীয় বিচারক বলিলেন, বিচার আচারের হাঙ্গাম। 
অপেক্ষা এ গোলযোগ আপোসে মিটাইয়া ফেলাই উচিত। আদালতের 
এই পরামর্শ দীন শেষ হইলে আসামী মিঃ চ্যাপম্য'ন ফরিয়াদী গোবদ্ধন 
বাবুর হাতি ধরিয়া! করুণাবিগলিতকণ্ঠে বলিলেন, “দোষের ভাবি ত 
আমি তোমাকে প্রহার করি নাই (01017060681) 210 006০৪) 
তোমাকে পুভ্রবং ভালবাসি, তাই পুত্র বাৎসল্যবশতঃ তোমাকে 
তরিবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার গণ্ডে মৃছু আঘাত করিয়াছিলাম 
সাহেবের পুক্র-বাৎসল্যের নূতন পরিচয় পাইয়া গোবদ্ধনবাবু গলিক়া 
জল হইয়া! গেলেন, তখন মিঃ চ্যাপম্যান জলবৎ তরল গোবর্ধন বাবুকে 
নিঃজর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বিচারালয় ত্যাগ করিজেন। , 

ঘটনাটি সে সমর প্রকাশ্য 'আদালতৈ অনেকের কৌতুহল উদ্রেক 


+ 
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করিয়াছিল। কোন কোন বুদ্ধিমান প্রবীনব্যক্তি মুরুবিবয়ানা করিয়া 
ব্লিতেছিলেন, “এমন সদীশর উপরওয়ালা একালে বড় দেখা যায় না, 
তরিৰৎ শিখাইবার জন্য সাহেব দি গোবর্ধনবাঁবুকে একটা চড় চাঁপড় 
. মারিয়াই থাকেন, তবে কি নালিশ্ব করিতে আসা উচিত? সাহেব 
অন্নদাতা, ও সকল তুচ্ছ অপমানকে অপমান জ্ঞান করিতে নাই, 
উপরওয়ালার কাছে লাথি থাইয়াও তাহা সহ করিতে হয়, এরকম 
“স্পিরিট” দেখান নির্কোধের কর্শ, চাকরীর বাজার যে চড়া ! বিশেষতঃ 
- সাহেবটিকে ত বড় ভদ্রলোক দেখা গেল, গোবর্ধনবাবুকে সাহেব 
. ন্লি্ধের গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গেল, একি অঙ্গ অনুগ্রহ!” প্রবীন ' 
ব্ক্িগণের এ কথার উতর দিতেও ্বণা বোধ হয়) উপরওয়াল! 
মিঃচ্যাপম্যান তীবেদার কেরানী গোবদ্ধনবাবুকে নিজের গাড়ীতে 
বসাইয়া আদালত তাগ করিলেন ইহা গোবর্ধনবাবুর প্রতি অসাধারণ 
: সম্মান প্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু সাহেবরা তাহাদের কুকুরকেও 
সাধারণতঃ এভাবে সন্মানিত করিয়া! থাকে । গোবদ্ধনবাবুর তরিবতের 
কি অভাব হইয়াছিল জানিনা, সাহেব গোবর্ধনবাঁবুর কাজ পরীক্ষা 
করিতে- গিয়াই পরীক্ষীফলে এই চপেটাঘাত দান করেন, কিন্ত 
আদালতে আসিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন, গোবদ্ধনকে তরিবৎ 
€91500117৩) শিক্ষা দেওয়ার জন্তই পুত্রবাৎসল্যকশতঃ তিনি চপেটাধাত 
করিয়াছিলেন ! আজ কাল নেটিভকে তরিবৎ শিক্ষা দেওয়া! অনেক 
গোরা উপরওয়ালার প্রহারের একটি প্রধান হেতু হইয়া! দীড়াইয়াছে, 
মিঃ বেলি যশোবস্ত, গোপালকে তরিবৎ শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়েই 
- সাহার পৃষ্ঠে জুতা স্থাপন করিয়াছিলেন, কাণ্তেন ট্যালবটেরও বোধ 
করি মাণিকলালকে প্রহার করিবার এই স্মহৎ উদ্দেশ্য ছিন্ত। 
কাণ্তেন জ্যাকসন যে ডেপুটি বাবুটাকে মুষ্ট্যাঘাতে ও পদাধাতে রক্রাপ্তি 
' কলেবর করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সেঁকূপ মহৎ উদ্ে্ত ছিল কিনা 
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জানিতে পারি নাই, তবে তত্রিবতের কথাটা আজ কাল বড় ঘন ঘন 
শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রহ্ৃত-নেটিভেরা যদি আদালতে আসিবার পূর্বের প্রহারককে 
কিঞ্চিৎ তরিবৎ শিখাইবার অবসর পায়, তাহা হইলে ফৌজদারী . 
মামলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট বিরল হইয়া আসে, এবং 
সাহেবদেরও তরিবৎ শিখাইবার উৎসাহ ক্রমে বিরল হইতে পারে। 
যাহা হউক, গরোবদ্ধনবাবু .চ্যাপমান সাহেখের পু্র-বাৎসল্যের পরিচয় 
কতদিন পাইয়াছেন না জানিলেও আমর! আশা করি বাৎসন্যের 
এই আকন্সিক উচ্ছাস পুনর্ার চপেটাঘাত বা ষুষ্্যাঘাতে পরিণত, 
হইবে না এবং গ্বোবদ্ধনবাবুকে সেজন্ত আদালতের দ্বারস্থ হইতে 
হইবে না। 
স্থবিজ্ঞ বিচারক এই মামপী আদালতের বাহিরে নিষ্পত্তি করিয়া 
“ ফেলিবার জন্ত অন্থরোধ করিয়াছিলেন, তাহার এই অনুরোধের মধ্যে 
. কোন প্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনার আভাদ ছিল কি না অন্যের পক্ষে তাহা! 
অনুমান করা কঠিন, কিন্ত তাহার এ কথাটি বিবেচনা করা উচিত ছিল, 
যে প্রকাশ্যে মার খাইলে, গোপনে তাহাকে মিটমাট করিতে অনুরোধ 
করিলে উৎপীড়িতের প্রতি" অবিচার করা হয়। বিশেষতঃ, এরূপ 
মিটমাটে বা এপলজিতে প্রহারকর্তা আইনের নাগপাশ হইতে অনাগ্কাসে 
উদ্ধার লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার চৈতত্যসঞ্চার পক্ষে তাহ! যথেষ্ট 
নহে। ভরসা করি কোন উদ্ধত স্দাগরসাহেব তাছার দারোয়ানের 
হাতে লগুড়াঘাশ খাইয়া কখন মৌলবীসাহেবের এজলাসে নালিশ 
করিতে উপস্থিত হইলে তিনি সে মামলাও আদালতের বাহিৰে 
মিট:ইবার জন্য অনুরোধ করিতে বিস্থৃত হইবেন না। 
-গৃত ১৩ই জুলাই তারিখের বেঙ্গলী পত্রে মিউনিসিপালিটারএকজন 
ফিরিক্সী কর্মচারী কর্তৃক কুয়েকজন উৎকল ব্রাদ্মণের প্রতি যে রক 
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ব্যবহারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক লোমাঞ্চ- 
কর? দেশীয়দিগের কাপুরুষতার তাহা সমুজ্জল দৃষ্াস্ত। কলিকাতার ' 
নেবুতলা লেনে রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম হইয়া! থাকে, সেখানে 
- অনেক রথের সমাগম হয়, অনেক দোকানী ও বিস্তর দর্শকও জুটিয় 
থাকে। সংকীর্তন ও বাদ্যধবনিতে উৎসব-মুখর পল্লী প্রতিধনিত 
হইয়া উঠে। রঘুনাথ পাগা নামক একজন উৎকলদেশীয় ব্রাহ্মণের 
একথানি রথে তাহার গৃহ-বিগ্রহ জগন্নাথ দেব স্থাপিত হইক্বাছিলেন, 
কিন্ত জনতা তেদ করিয়া রথ অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, গলির 
মধ্যেই 'ন যযৌ ন তন্থৌ” অবস্থায় দীড়াইয়া ছিল। সেই সময়ে একটি 
বেত্রহস্ত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভৈরব কুষ্কারে সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে সন্তস্ত 
করিয়া! সবেগে নেই রথের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কয়ে কজন 
পাপডার পৃষ্ঠে বেত্রদ্ পরচণ্ডবেগে প্রয়োগ করিয়া কৃষ্চ্মরর ঘাতসহ্ব 
পরীক্ষা পূর্বক পাগ্াদের কাছে লাইসেন্স দেখিতে চাহিল,_যেন পৃষ্ঠে 
বেত্রাঘাত, না করিলে মুখের কথায় লাইসেন্স দেখাইতে বলা যায় না! 
যাহা হক, পাগার। লাইসেন্স দেখাইতে পার্সিল না, কারণ তাহাদের 
লাইসেন্স লইবার কোন আবশ্তক ছিল না, পুলিশ কমিসনরের আদেশ 
অনুসারে ধর্মতলার উত্তরে সমস্ত পথেই *বিনা লাইসেন্পে রথ চলিতে 
পারিত। কিন্তু সাহেব. এই যুক্তি-সঙ্গত কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করিয্কা, তাহার পর পাপ্ডাদের অতি কদর্য্য 
তাষায় গালি দিতে দিতে রথে পদাঘাতপুর্বক প্রস্থান করিল এবং ছুই 
নম্বর ডিষ্টাক্ট অফিস হইতে আট দশ জন চাপড়াসী পাঠাইয়া হেড 
পাডা ও তাহার পহযোগীগণকে দেখানে ধরিয়া লইয়া গেল; সেখানেও 
তাহাদিগকে অল্প নিগ্রহ সহ করিতে হয় নাই। মিউনিসিপাব্িটার 
এই কর্মচারীর লাইসেন্স দেখিবার কোন অধিকার ছিল কি না র্জীনি 
না, কিন্তু যে সাধারণ উৎসবে *লাইসেম্স এুহণের্‌ 'আবস্তক নাই, সেই 


ভা, আশ্বিন, ১৩০৯] নেটিভ-পীড়ন। চি 


নি ট 
উত্সবে লাইসেন্দের জন্ত এ ভাবে নিরীহ লোকের উপর বেত্রপ্রয়োন, 

* ছিন্দুর রথে পদাঘাত কেবল অবিবেচনা নহে অতি ইতরের কার্য 
হইয়াছে, কিন্তু এদেশের অনেক ফিরিঞ্সী কর্মচারীই এই ভাবে স্ব স্ব 
পদের প্রভাব প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যেসেদিন রথের নিকট বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকিতেও 
একজন ফিরিঙ্গী বিনা অপরাধে কতকগুলি নিরীহ লোককে এ ভাবে 
ঝিড়দ্িত করিয়া গেল, আর সকলে তাহা নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া! দেখিল__ 
মানুষের চিত্তবুত্তি কখন এরূপ অসাড় ভাব ধারণ করিতে পারে এ 
ধারণা আমাদের ছিল না, অন্ততঃ জগন্নাথের মত মানুষের হাত আত্ম 
রক্ষার শক্তি হইতে বঞ্চিত না হইলে কেহ এ ভাবে বেত হজম করিতে 
পারে না; এখন মিউনিসিপালিটার সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ গ্রিয়ার 
এ বিষয়ের কোন অনুসন্ধান করেন কি না, এবং কিরূপ বিচার করেন 
তাহাই দেখিবার জন্য বহুগোক উদ্‌গ্রীব হইয়। আছে। 

বস্ততঃ ফিরিঙ্গীর হাতে ধনঞ্জয় খাইয়া খবরের কাগজে আর্তনাদ | 
করা৷ আমাদের একট। ফেপান হইয়া দাড়াইয়াছে। সেদিন দেখিলাম 
কুমিল্ল।র প্রতিনিধি' পত্রে একজন ভদ্রলোক ছুঃথ করিয়া লিখিয়াছেন, 
তিনি এবং বহু সংখ্যক ভত্রলোক নারায়ণগঞ্জ হইতে কিলবর্ণ 
কোম্পানির 'ভামো” হ্টীমারে আজবপুর যাইতেছিলেন ; ভৈরব বাজার 
নামক ঞ্টেননে ল্যাম নাম ধারী এক ফিরিঙ্গী জাহাজ ইনেস্পেক্টর সেই 
স্ীমারে উঠে, সে উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে অসঙ্কোচে ড্যাম শুয়ার 
প্রতি সম্বোধন করিতে লাগিল, কেবল তাহাই নহে, অনেকে সাহেবের 
হস্তে গলাধাক্কাও খাইল। বাবুটি আরও লিখিয়াছেন, “আমরা সে দিন 
উক্ত ইনেম্পেক্টুর সাহেব কর্তৃক নান! প্রকারে লাঞ্চিত হইয়াছি। 
আমাদের সঙ্গে কয়েছট।- ট্রাঙ্ক ছিল, তিনি আদেশ করিলেন 
প্রত্যেককে কাধে টুঙ্ক লইতে হইতে এবং এক হাতে টিকিট দেখাইয়া 
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ইয়। ্রীমার হইতে নামিতে হইবে। * * * আমর! ঘাটে 
নামিলে ট্রাঙ্কের ওজন সম্বন্ধে বৃথা সন্দেহ করিয়া তিনি সেগুলি হাতে - 
শুন্যে তুলিয়া তুলিয়া নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থের মত মাটিতে নিক্ষেপ 
করিলেন, তাহাতে আমাদের ভগ্ম-প্রবণ মূল্যবান জিনিসাদি কতক নষ্ট 
হইয়াছে ।” 
1 কর্ণ পীড়ন, অর্দচন্দ্র, আধিক ক্ষতি সকল অপমান ও অস্ুবিধা 
অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহা করিয়া অবশেষে ইহারা এই কথ। 
সংবাদপতে ঘোষণ! পূর্বক নিঞ্ধের কাপুরুষতা, নিজের অপদার্থতা 
দেশের সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত করিতে একটুও লজ্জিত 
'হুইলেন না! আমরা এতই অধঃপাতে গিয়াছি, আমাদের মনুষ্যত্ব ও 
“" আত্মসন্রম এতই হাস হইয়াছে! ষ্টামারের উপর যে শতাধিক ভদ্রলোক 
ছিলেন তাহার! ইচ্ছ। করিলে আর কিছু না করুন, সেই ফিরিঙ্গীটাকে 
'স্বীমারের কাছি দিয়া গ্যাংওয়ের একটা থামে ঘণ্টা কতক বাঁধিয়া! 
রাখিয়াও যে এই 'প্রকার অত্যাচার ও অপকারের হাত হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারিতেন; এতটুকু সাহস, বুদ্ধি, একতা ও তেজন্থিতা 
_ যাহাদের নাই, তাহারা প্রতিদিন এই ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া! ছিন্লকর্ণ ও 
ভগ্রনাসিকা লইয়া ঘরে ফিরিবে, তাহার্‌ পর মহা উৎসাহে সংবাদ পত্রে 
আর্ভুনাদ. করিবে। অন্য দেশে রমণীর পক্ষেও যাছা দ্বণিত, এদেশের 
পুরুষের! প্রাণের ভয়ে, বিপদের আশঙ্কার অনায়াসে তাহা! সমর্থন করিয়া 
যায়, তাহার পর ছাপার মক্ষরে মেই কলম্ককে মৃস্তিমান করিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করে। ধিকৃ! 


শান্ত হিন্দু। 


বি 'ন হইল সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিগত রথযাত্রা; - 

উপলক্ষে এক সাহেব হাজার হাজার হিন্দুর মধ্যে একাকী " 
উপস্থিত হইয়। তাহাদিগকে নানা প্রকার নিগারভোগ্য বাক্য ও হস্ত 
পদাদি প্রয়োগে আপ্যায়িত করেন। হিন্দুগণ হিন্দুজনোচিত সহিষুণতা! 
সহকারে অবনতমন্তকে সাহেব হয়ত হাঁতে পায়ে ব্যথা পাইতেছেন, 
বুঝি এই ভাবিয়া সাহেবের প্রত্যঙ্গব্যবহারপস্থা হইতে দূরে অপসন্পণ 
করিতেছিল। উপয়াস্তর না দেখিয়া সাহেব রথের উপর পদাঘাত, 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও সাহেবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না 
তিনি হিন্দুদিগকে অপমানিত করিতে পার্িলেন না। “তৃণাদপি 
“ স্কনীচ, 'তরোরিব সহি, অমাণিনাং মানদ” হিন্দুর মান বহস্তর ত্বকের 
নিয়ে).তাই ধর্মপ্রমাণ আধ্যাত্মিক” হিন্দুর নিকট এসকল পাধিক 
_ উৎপাৎ নিতান্ত তুচ্ছ । হহারই নাম ০7311 [11700 

একজন বিদেশী হাজার হাজার লোককে এরূপ ভাবে নিগৃহীত 
করিতে পারে) এ দৃষ্টান্ত এজগতে হিন্দুসমাজ ভিন্ন বোধ হয় অন্য 
কুত্রাপি মিলিরেনা। সুধু তাহাই নয়, দেবারূঢ় রখে পদাঘাতও 
ইহাদ্িগকে বিচপিত করিতে পারে নাই। রান্রিদ্দিব স্থানে অস্থানে 
নিজেদের আধাত্মিকতার গতীরত। কার্তনে, ও ধর্্প্রাণতার প্রকাণড- 
ধবজ। সমগ্র বিশ্ববাপীর দৃষ্টিপথরর্তরী সমুচ্চগগণে উড্ডয়নে অক্লান্তভাব, 
হিন্দুর তুল্য অন্ত কোন সম্প্রদায়ের দেখি না। কিন্ত সেই বাক্যবাগী- 
শত্বের পশ্চাতে যদি বিন্দুমাত্র ধর্বিশ্বান থাকিত, তবে দেবতার ঈদৃশ 
অপমান কখনও সম্ভব ইইত.না। ধর্ম সাহেব অপেক্ষাও প্রবল এবং / 
মাহেবের হাত হইতেও ধর্মরক্ষণু করিতে পারেন, এই বিশ্বাস হিন্দুর 
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মনে থাকিলে, সহত্র সহত্র উপাদকের সন্ুখে সাহেব উপাস্যদেবের 

আসনে পদাঘাত করিতে পারিত না, করিলে তনুহূর্ভেই সে পদ পঙ্গু . 

হইত । বস্তুতঃ বর্তমান হিন্দুর ধর্মপ্রাণতা অপেক্ষ। ভিত্তিহীন উপকথা 
অল্পই আছে। 

_.. ধারের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, অগ্ততঃ উপাঁ- 
সককে নিজ সেবায় ও মধ্যাদারক্ষায় রত করিবার শক্তি ধর্মের আছে। 
যেদিন হিন্দুর ধর্ম ছিল, সেদিন শিখগুরু মুসলমান বাদসাহকে শির 
দিয়া ছিলেন, তবু ধর্ম দেন নাই। যেদিন হিন্দুর ধর্ম ছিল, সেদিন 
চৈতন্তদেব হরির নামে মুসলমান রাজ-প্রতিনিধিকে নিরস্ত্র করিয়া- 
ছিলেন। যে শ্্েচ্ছদিগকে আমরা আধ্যাত্মিকতাবিহীন প্রহিক নব 
বলিয়া পতিতজনোচিত আত্ম প্রসাদলাভের চেষ্টা করি, সেই স্তেচ্ ক্র্যান্‌ 
মার.যে হস্তে লিখিয়া ধর্মমত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, দেই কলুষিত 
' হুম্তকে ৭715 17210018907 90500০0+ বলিয়। অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছিলেন.। অপর শ্রেচ্ছ প্ল্যাটিমার ধর্দের জন্য অগ্িদগ্ধ হওয়ার 
প্রাক্কালে সগর্ধে ও সতেজে বলিয়াছিলেন__“আজ যে অগ্নি প্রজ্জঘলিত 
করিব, অনস্তকালে তাহা কখনও নির্ববাপিত হইবে না। এতই ধর্মের 
তেজ |: সে ধর্ম হিন্দুর নাই ; নাই বলিয়াই সে দেবতার অপমানেও 
নির্ষিকার এবং তাই তার ধর্মের চীৎকার এতঙবেশী। কারণ শূন্য- 
পাত্রই অধিকতর শব্দায়মান হুয়। 

ধর্মবিশ্বাস যে হিন্দুর নাই তাহা চারিদ্রিকেই প্রত্যক্ষীভূত। যে 

' জাতি স্বীয় আরাধ্য, অবতারজ্ঞানে পূজিত বুদ্ধ, চৈতন্ত প্রভৃতি 

, মহাপুরুষগণের পবিত্র বেশ স্বেচ্ছাপুর্ক্ক সাগ্রহে বারবিলাসিনীদিগ- 

, কর্তৃক রঙ্গালয়ে কলুষিত হইতে দের, এবং যে জাতির অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তিও বলিতে লজ্জিত হন না, যে নাট্যশালার দেববেশভূষথা,, 

. নবযৌবনা গণিকাগণের লোল. কটাক্ষ ও বিলাসুবিভ্রম দর্শন এবং" - 
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উদ্মাদক সঙ্গীত শ্রবণের উদ্দেগ্ শুধু ধর্ম, সে জাতির ধর্ছের চিতাভন্ম 
পর্যাস্ত শীতল হইয়া গিয়াছে। 
একবার ফ্রান্দদেশে মহাপুরুষ মহম্মদকে কোন নাটকের নারকরূপে' 
রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ করার প্রস্তাব হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তুরষ্ছের, 
স্থলতান ও তাহার ফ্রান্সদেশস্থিত দূতের ঘোর আপত্তিকে ফরাসিদিগকে - 
সে আমোদ উপভোগের আশা ত্যাগ করিতে হয়। মহম্মদকে নায়ক 
করিতে ইচ্ছা করিয়া এদেশী ছুই একজন নাটককারকেও বেশ 
জব্দ হইতে হইয়াছে । মহম্মদ মুসলমানদের দেবতা নহেন, ঈশ্বরের 
বার্তাবহ মাত্র; তথাপি তার প্রতি এই সম্মান! আর আমাদের 
দেবতাগণকেও আমরা .বেগ্তাদেহে আবিভূতি করি! 
হিন্দ দেবতাদিগকে অতি ক্ষুদ্র ও সম্ধীর্ণ করিরা ফেলিয়াছে, 
নিজেরাও সেই হারে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর 'দেবতা । 
দিবাভাগে জাগ্রত থাকেন, এবং রান্রিতে নিদ্রা যান। শয়নকালে 
দেবতারও ঠিক মানুবেরই গ্তায় শিয়্রের ও পাশের বালিশ দরকার 
হয়। শীতকালে দেবত! লেপ তোবকাদি ব্যবহার করেন, গ্রীক্মকালে 
ফোরারার জলে তাহার, শৈত্য সম্পাদিত হয়। স্বনামধন্য জগন্নাথ 
তর্কপঞ্ধানন মহাশয় রথারূঢ়. বামন দেখিয়া হ্ৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিরা- 
ছিলেন- 
“একাভার্ষা। প্রক্কতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া। 
পুজোহপ্যেকো ভূবনবিজরী মন্মথো ছুনিবারঃ ॥ 
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ। 
স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং দারূভূতো মুরারিঃ ॥, 
বস্তুতঃ আমর! দেবতাকে দেবত্ববিহীন করিক়্া ফেলির়াছি। আমাদের . 
দেবতাদিগের মধ্যেও জাতিভেদাদি প্রবল নীচ-জাতীয় হিন্দুর ; 
্বগৃহস্থ দেবগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে» কিন্তু সে ত্রাহ্মণ বাড়ীর'দেবালয়ে 
ঢু 


হই ঢু ভারতী। , [ ভা, আশ্বিন, ১৩৯ 


গ্রবেশ সিডে পারে না; করিলে, দেবতা! অশুদ্ধ হইয়া যান, তাহাকে 
'শোধন' ন|! করিলে চলে না। ব্রাহ্মণেতর কাহারও বিগ্রহস্পর্শের - 
অধিকার নাই! কাধ্যত; দেখিতে পাই অধিকাংশ হিন্দুরই দেবপৃজ্ারও 
অধিকার নাই । দেবতারা ব্রাহ্মণের অন্নব্যঞ্জন ভোজনে আপত্তি করেন 


_না। কিন্ত অপরাপর জাতিগণ পুরোহিত প্রতিনিধিদ্বার৷ যে দেবতা! 


পুঙ্ধা করে, তিনি তাহাদের হস্তম্পৃষ্ট জলগ্রহণে অনেক সময়ে অসম্মত 
নন বটে, কিন্ত তাহাদের পর অন্ন তাহার অগ্রাহথ! ইহার পরও যদি 
্রাহ্মণাদি ছুই একটা উচ্চজাতি ব্যতীত অপরাপর হিন্দুগণ আপনা- 
দিগকে জগজ্জননীর সপরী-সম্তান ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারে, 
তবে বহুভাগয বলিতে হইবে। 
হিন্দুর ধর্ম থাকিবে কিরূপে? "পার্থিব ভোগস্থখে রত” ইংরেজ 
পুরোহিত ক্র্যান্মার ও ল্যাটমারের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্ত 
রঃ “আধ্যাত্মিক” জাতির পুরোহিতগণের আধ্যাত্মিকতা সকদলী 
লসংগ্রহেই পর্যযবসিত। অনেক পুরোহিতঠাকুর পাঠশালার ত্রিসী- 
রঃ কোন দিন প্দার্পণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । যে সংস্কৃত মন্ত্র 


 আওড়াইয়! জীবিকা নির্বাহ করেন, তাহার শব্দগুলি শুদ্ধরূপে বুঝা 


দুরে থাকুক, উচ্চারণও করিতে পারেন, এমন পুরোহিত 'অল্পই 
দেখিযাছি। তার পর জলনারায়ণের ব্রতে শ্রান্ধের মন্ত্র ও কার্তিক 
পুজার সুরযযস্তব দিয়া কাজ সারেন, এরূপ পুরোহিতেরও সংখ্যা নাই। 
লক্ষী পুজার ন্যায় পর্বে অবকাশাভাবে পুরোহিতঠাকুরের! উপবীতধারী 
আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাইলেই তাহাকে নিজ প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়া 
.খাকেন। হত ইহাদের সাত পুরুষের মধ্যেও কেহ মন্ত্র তন্ত্র কানে, 
নাঃ কিন্ত তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, নিরক্ষর শৃ্র 

বাড়ে কামার, কুমার, প্রভৃতির ষাড়ীতে সকলেই নীরবে ওঠ নাড়ি 

দেবতাকে ফাঁকি দিয়া নির্ধিষ়ে ফিরিতে পারে । | 


ভা, আশ্বিন, ৯৩০৯ ] শান্ত হিন্দু ৫৫৩ 


হিন্দুব আর এক উপদেষ্টা গুরু। গুরু জীবনে একদিন কর্ণে ; 
ফুংকার দিয়া যান, তাতেই নাকি সকলের মোক্ষলাভ হয়। অনেক 1 
গুরু আছেন, বাহাদের থিগ্যাবুদ্ধি শিষ্যের এক আনা থাকিলেও সৌভাগ্য 
জ্ঞান করিতাম। কোন কোন গুরুমহীশয়ের “কারণ করার প্রবুত্বিও 
ধিলক্ষণ, - অবিদ্যায়ও অরুচি নাই। শিষ্যেরা যে তাহা একবারে 
জানে না, এমন নয়। তখ'পি সম্াজশাসনে এই সকল গুরুর নিকটই 
মন্ত্র লইতে হইবে ; অন্যথা পতিত হইতে হয়। মন্ত্র লওয়ার পরিণামও 
বিলক্ষণ কৌতুকাখহ। গুরু যখন ঘন ঘন 'শঘ্যগৃহে পদধূলিদানে 
তাহার স্বর্গের পন্থা কণ্টকাবহীন ঝবিতে আরম্ভ করেন, তখন অনেক 
শিশ্যকেই বলিতে শুন ব যে গুর"দেবের কৃপ। নিত।স্ত অসহ্‌ হইয়া 
উঠিয়াছে,' আর পণ যাগ না। কারণ, গুরুপণধূল রজতমূল্যে ক্রয় 
করিতে হয় « ঃ 

বঙ্গদেশে থে ব্যক্তি ক্ষীতবক্ষে হুঙ্ছ।র করিয়া বলিতে পারে যে, 
আমাদের সমাজবন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম, তাই পার্থিব উন্নতিকর 
কোন কোন বিষয় আমাদিগকে পরিত)।গ করিতে হইয়াচ্ছ, শ্রোতৃবর্গ 
হইতে তাহার. প্রশংসাহ্থটক অবিরাম করতালি-ধবনদিতে পথিকের 
পর্য্স্ত কর্ণবধির হয়। কিন্তু. গ্রক্ৃত কথাটা এই যে আমাদের সমাজ- 
বন্ধনের ফদই আ।ম।দের ধর্ম নট হইয়াঞ্ছ। হিন্দু সমাজ নিরবের | 
অজ্ঞ রাখিয়াছে! এমনই পমীজগঠন, এবং এমনই শিক্ষা যে তাহাদের 
জ্ঞানের প্রয়োজনও নাই। অজ্ঞকে তৃপ্ত করা অতি সহজ। তাঁই 
গুরু পুরোহিতদিগকেও জ্ঞানধর্ম্মে উৎকর্ষের জন্য তত চেষ্টা করিতে 
যু না ৷ কাজেই তীহাদের অবনতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের 
অবনতি। 

-বিগ্তালয়ের বাশকেরা গপিতশান্ত্রে নিজেদের অপটুতা এতি সহজেই 
বুঝিতে পারে ; কিন্তু ইংরেজীস্মহিত্যে-অপটুতা! সেরূপ বুঝিতে পারে না । 


৫৫৪ র্‌ তারতী। [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


তাই'দেখা যাঁয় অনেক ছাত্র নিজেদের গণিতে জ্ঞানাভাব দেখিয়া সাহিত্যে 
অধিকারাধিক্য অনুমান করিয়া লয় । হয়ত তাহারা গণিত অপেক্ষাও 
সাহিত্যে অধিকতর অপক, কিন্তু তাহাদিগকে তাহা বুঝান যাক্স না। 


_ গণিতে অপটুতার অন্থপাতেই অনেক সময়ে তাহারা সাহিত্যে পটুতার 


দাবী করে। বোধ হয় সেইরূপ বালকোচিত ভাবদ্বারা পরিচালিত 
হইগ্সাই হিন্দু্গণ আপনাদিগের ধর্শাপ্রীণতাক্ন বিশ্বীস করে। আমাদের 
কিছুই নাই--স্বাধীনতা! নাই, শৌধ্য-বী্ধ্য নাই, শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই, 
নাই বলিতে কিছুই নাই। তবে কি আমরা এতই হীন? আপনার 
সম্বন্ধে এত হীনতার ধারণা কে পোষণ করিতে পারে? তাই মনে হয় 
আমাদের এ সকল নাই বটে, কিন্ত আর কিছু আছে। এ সকল যে 
আমাদের নাই ঠিক তা নয়, এ সকল আমর1 উপেক্গা করিয়াছি-_ 


করিয্াছি ধর্শের জন্য, আমাদের ধর্ম আছে, আমর! নিতাস্তই ধর্মপ্রাণ 


ধর্বিশ্বাসের ন্তায় হিন্দু আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও হারাইয়াছে। 
মেষশাবকেরা'ও উত্যক্ত হইলে আততায়ীকে সতেজে আক্রমণ করে। 
কিন্ত সহস্র হিন্দু একজন ইংরেজ কর্তৃক নানাভাবে লাঞ্ছিত হইক্সাও 
তাহার অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে সাহসী বা ইচ্ছুক হয় নাই। 
প্রতিকার সম্ভাবনা নিতান্ত সাধ্যাতীত ঝেধ না হইলে কেহই তাতৃশ 
লাঞ্ছনা মাথার মুকুট করিয়া লয় না। এতগুলি লোক একজন 
বিদেশীয়ের অসঙ্গত অত্যাচার হইতেও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে 
বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে ইহাদের আত্মশক্তিতে যে বিন্দুমাত্র 
আস্থা নাই, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্ধ্য হয়। হিন্দুর নিজের প্রতি বিশ্বীস 
নাই, তাই নিজ ভ্রাতার প্রতিও বিশ্বাস নাই। ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাস 
থাকিলেও একজন সাহেবের সন্মুথে শ্রত গুলি লোক আপনাঁদগুকে 
একান্ত নিঃসহায় ও নিরুপায় ভাবিতে পারিত না। প্‌ 
। হিন্দজাতির এই শোচনীয় কাপুরুষতা'র কারণ সকল হিন্দুরই গভীর 


| ভা, আঙিন, ১৩১৯] শাস্ত হিন্দু। / ০৪ 


চিন্তার বিষয়। দীর্ধকাঁলের রাজনৈতিক পরাধীনতাই ইহার কারণ 
বলিক্া প্রথমতঃ মনে হইতে পারে। রাজনৈতিক পরাধীনত। খে 
অন্ততম কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত গ্রীস, ইটালী, ফক্স, . 
ঘ্পেন, ইংলও প্রভৃতি দেশও কোননা কোন কালে পরাধীন হইঙ্গা- 
ছিল; কোন কোন দেশ অতিদীর্ঘধকাণ-_আমাদের অপেক্ষাও দীর্ঘকাল 
-_দাসত্বভার বহন করিয়াছে। কিন্ত কোথাও ত এমন অমানুঘোচিত / 
অপনাঘ্ত প্রস্থত হয় নাই। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের গঠনেকু বিশেস্থ-/ 
ৰশতঃ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অপেক্ষ! হিন্দুর রাজা ও শাসনপ্রণালীর 
সহিত সম্পর্ক অনেক-কম। তাই রাজনৈতিক পরাধীনতা হিন্দুর ই . 
হুরদীতির মূলীভূত বলিগ্না বোধ হয় না। 

তবে. ইহার কারণ কি? কারণ প্রধানতঃ ছইটা--এক হিল 
অতৃষ্টবাদ, অপর হিন্দুর সাজ । অদৃষ্টবাদ কোন প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা 
“ বা অপমানকেই যথোচিতরূপে অনুভূত হইতে দেয় না) তাহার 
প্রতিকার-প্রবৃত্তির সমধিক উদ্রেকেরও বাধা জন্মায়। অদৃষ্টে পূর্ণ 
-. বিশ্বাস থাকিলে ছৃঃখহুর্দেবে দ্বভাবতঃই মনে হইবে তৎ্সমুদ্য় অদৃষ্টের 
ফল, কিছুতেই খণ্ডিবার নয়) কাজেই প্রতিকার চেষ্টাও নিতান্ত 
নিরর্থক । ইহাতে ছুঃখেও কৃতকটা| সাস্বন! পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনৃষ্টবাদী ক্রমেই অধিকতর নিকদ্যম, নিরুৎসাহ, 
জড়প্রকৃতি, সংক্ষেপতঃ মনুষ্যত্ব বিধর্জিত হইয়া! পড়ে । কারণ, যার 
উপর আমার হাত নাই, তাহার অন্ত শোচনা করিয়া ফল কি? তাহা! 
নীরবে সহ করাই শ্রেয়ঃকল্প।. আর চেষ্টাতেও যদি ছুঃখ না ঘোচে, 
তবে চেষ্টাই বা! করি কেন? সে সুখের অন্বেষণ অপেক্ষা “সোয়ান্তিই 
ভাল। ফলতঃ অবৃষ্টবাদ হিন্দুজাতির যে কি গুরুতর ক্ষতি করিস্াছে, 
রুটতাকিক ব্যতীত আর -দকলেই তাহা পুবরিপে, হৃদরদম করিতে, 
পারেন। পু 
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তারপর হিন্দুর সমাজ । গৌরীদানের ফলে অধিকাংশ হিন্দুর জঙ্গা 
| অপক্কবীজে ; তাই তাহারা চিরকাল অপন্ক দেহই থাকে । আহারের 
ব্যবস্থা এই যে, যাহাতে শোণিতের একটুকু উষ্ণত! সম্পাদিত হয়, তাহাই 
“হিন্দু অথাগ্ভ। তারপর সমাজের কৃপায় কৈশোরেই যে একটা 
গৌরী ঘরে আসিয়াছেন, তাহার ফাহায্যে শ্শুদগমের অব্যবহিত 
পরে বা পূর্বেই পুন্নামনরকের ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছি; পঞ্চ- 
বিংশতিবর্ধ অতীত হইতে না হইতেই “ষ্ঠাকুবাণী* হইয়া ঈড়াইয়াছি। 
কিন্ত তখনও অর্থোপার্জনের ক্ষমতা জন্মে নাই; অহর্নিশ হা অন্ন, 
হান্মন্ন, করিয়া বস্ততঃই হৃদরশোণিত শুফ হইতেছে । তখন কাহারও 
শত পদাঘাত সহ করিয়াও দিনাস্তে সুষ্টিতিক্ষা মিলিলে পরম সৌভাগ্য 
জ্ঞান হয়) দীরুণ জঠরজাল! পদাঘাতের অপমানকরত্ব স্মচাইয়া! দেয়। 
শুভাতৃষ্ট বা ছুরদৃষটক্রমে একটা সুবিধাজনক চাকরী জুটিলে পাছে 
কেহ স্ত্ীপু্রসহ উদর পুরিয়া আহার করে, এই ভয়ে সমাজ এমনি 
বন্দোবস্ত করিয়। রাখিয়াছে যে তখন দলে দলে পিতৃ মাতৃ উভয়কুলের 
অন্ততঃ ৫৭ পুরুষ ব্যবধান আত্মীয় আত্মীয়্াগণের পর্যন্ত স্ুখসমাগম 
হইতে থাকে। ইচ্ছা করিলেও যে ইহাদিগকে সহজে এড়াইব, সে, 
স্বাধীনতাটুকুও আমার নাই। কলিকালেরু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ধ্যানযোগ 
জানিস্কাই কি শাস্্রকার লিখিয়াছিলেন 'ভরণং পোষ্যবর্গস্য উত্তমং 
্বর্থসাধনম্‌?, কেননা, বানস্তবিকইত অনেক বাঙ্গানী পোষ্বর্গের 
ভর্ণচিস্তায় অতি অন্নবয়সে স্বর্ণলাভ করেন।.. পোষণগণ তাহাদিগকে 
বেশীদিন ভ্বযন্ত্রণা ভূগিতে দেন না। এইভাবে স্বর্গের পন্থা এত 
স্থগম : করিয়াই কি হিন্ুসমাজ আপনার একমাত্র লক্ষ্য, ধর্ম বলিয়া 
ঘোষণা করে? যাহা হউক এতটার পরও ষীহার হৃদয়ে তেজ থাকে, 
তিনি অলৌকিক মনুষ্য, সাধারণ দূর্বল মানবের নিকট তাহা আঙ্গা 
.করাযায়না। 
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আর একটা কথা মনে হইতেছে। প্রাণভয়ে হুর জন সদা 
কম্পমান। কিন্ত সেকি শুধু নিজ প্রাণের মায়ার ? হিন্দুযুবক 
জানে বে, যে কিশোরী পত্রীর জীবন তাহার জীবনের সহিত অনুস্থযত 
হইয়াছে, সে মধ্রিলে তাহার সর্ধনাশ, তিনি চিরজীবন অকুলনাগরে 
ভাদিবেন। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী কাহারও তাহার সে ছুঃখ " 
অপনোদন বা লদৃত্তর করিবার সাধ্য নাই। বদি স্বামীর মৃত্যুরপর ও 
হিন্দুর্মণীর কোন পন্থ। হইতে পারিত, বদি আবশ্তক বোধ করিলে 
তিনি পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে পারিতেন, তবে স্বামীর মৃত্যুভয় 
এত গুরুতর হইত না। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুর] 
প্রাণ-ভয় মদ্ধেক কমিয্বা নাইত। তাহা নিষেধ করিয়া আমাদের 
সমাজ আমাণের কাপুরুবন্থের পরিমাণ বদ্ধিত করিয়াছে। 

হিনুদমাজের আর এক কঠিন নিগড় জাতিভেদ। তুমি নমঃশূদ্র, 
তুমি অস্পৃপ্ত | ঘদিও অন্যান্যের ম্যার তোমারও ইন্দ্রিয়াদি বর্তমান, 
তগপি তুমি অধম; অগ্তথ| তুমি কেন নমঃশূদ্র হইলে? অতএব 
ভূমি কদাপি উচ্চ আশ! পোষণ করিও না; আমাদের পদতলই তোমার 
যোগ্য স্তান, নেইখানেই থাক। বদি তাহাতে সম্মত না! হও, আমাদের 
হাতে এমনি সমাজ-ন্ব আছে, থাহাদ্বারা তোমাকে নিশ্পেষিত 
করিব। ভুমি শূদ্র, সাবধান তুমি জ্ঞানোপাজ্জন করিও না। কারণ» 
তুমি জ্ঞানোপার্জন করিলে তোমাকে যে পদতলে রাখা যায় না। যদি 
পাঠশালার ব্রাঙ্গণের সঙ্গে একাসনে বসিতে চাও, তোমাকে শূলে দিব। 
আর বদি নিতান্ত তাহা ন। পারি, পরলোকে তুমি অগ্নিদগ্ধ হইবে। 
ভূমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, বিচার করিয়! স্ীয় বিবেচনামত কর্তব্যাব- 
ধারণ করিতে চাও । কিন্তু দে অবিমুম্যকারিতার় প্রবৃত্ত হইও না। 
হা প্রাচীনের! পাজিপুখিতে লিখিয়া গিয়্াছেন, তাহাই তোমার 
পক্ষে উদ্তম, তাহাই তোস্ভাকে মানিতে হইবে। বিজ্রোহী হও, 
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তোমাকে তাড়াইয়। দিব; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের পদলেহনে বিন্দুমাত্র 
অপ্রবৃত্বি প্রকাশ করিবে, ততক্ষণ পর্য্্ত ক্ষমা করিব না। এই 
হিন্দুদমাজের আদেশ । এবং এই আদেশ রাজান্ঞা অপেক্ষাও কঠোর- 
তার সহিত প্রতিপালিত। * 

এইরূপে পদে পদে সমাজকর্তৃক প্রতিহত ও নান। ভাবে নিষ্পিষ্ট 
হইতে হইতে হিন্দুর হৃদয়ের তেজ সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়াছে। 
. সমাজ কখনও তাহার শক্তি প্রযুক্ত হইতে দেয় নাই, তাই তার আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাস জন্মে নাই। সে সমাজের দীপ, তাই দাসবৎ ব্যবহার 
প্রাপ্ত হইলেও তত আঘাত পায় না) এবং তাই অত্যাচারীর প্রতিরোধ 
করিতেও তার তত প্রবৃত্তি জন্মে না। আঙ্গ যদি ইংলগেশ্বরের 
পরিবর্তে কোন হিন্দুকে ভারত সিংহাসনে আমীন করা যাইত, তথাপি 
এই অন্ধ সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন না হইলে হিন্দুর স্বাধানতালাভ 
হইত 'না) সে থে দাদ, সে দাসই থাকিত। 


ভ্রীপরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় ॥ 


খণ পরিশোধ । 
শো ভাঁবতীর বিবাহের পর দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর কাটিয়া 


গিয়াছে। ইহার মধ্যে নবঘনর সংসারে অনেক পারবর্তুন 

ঘটিয়াছে। 
ইস্ট কোষ্ট রেলওয়ে লাইন কনকপুর কেল্লার নধ্য দিয়! যাওয়াতে 
রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষ হইতে অনেক জমি খরিদ ক€ হইয়াছে। 
তাহাতে নবঘন একথোকে দশ হাজার টাক। পাইয়্াছেন। আর | 
রাস্ত| প্রস্ততের জন্য শালকাঠ ও পাথর বিক্রয় করিয়াও তিনি অনেক 
টাক! লাভ করিগ্নাছেন। তিনি প্রথমতঃ অভিরামের পরামর্শমতে 
এই ব্যবদাস্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অভিরামকেই এই সকল কাধ্যের 
তন্ধাবধায়ক নিধুক্ত করিয়াছেন। কেবল এই কার্য্য নহে, এখন তাহার 
জমিনারী-মংক্রান্ত সকল বিষয্নেরই তৰ্বাবধানের ভার অভিরামের প্রতি 
অর্পণ করিয়াছেন। অভিরাম প্রথমতঃ কাঠের কারবারে লাভের অংশ 
গ্রহণ করিতেন, এখন তাহার মাসিক ১০০১ টাকা মাহিয়ানা ধার্য 
হইয়াছে। অভিরামের তত্বাবধানে আমলাগণের চুরি ও প্রজাপীড়ন 
একেবারে থামিক়াছে। নবঘন জানেন অপ্প বেতনে আম্লা বাখিলে, 
তাহাদিগকে প্রকারান্তরে চুরি করিবার ইঙ্গিত কর! হর। তাহার 
ফলে, দেই সকল আমলা হয় মনিবের মাথার হাত বুলায়, নতুবা 
প্রজ্জার মাথার বাড়ি দেয়। সুতরাং পরিণামে তাহাতে লোকসানই 
ঘটে । সেইজন্ত নবঘন তাহার আমলাদিগকে বেশী বেশী বেতন দিয় 
গ্রাকেন। নবঘনর শাসনাথীনে প্রজাগণ সকলেই সুখে স্বচ্ছনো আছে। 
তিনি-বেশী বেতন দিয়া ম্যানেজার, নিযুক্ত করিয়া থাঁকিলেও আমলা- 
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রি 
দিগের কার্ষা নিজে খুঁটিনাটি করিয়া পরীক্ষা করেন। মধ্যে মধ্যে 
গ্রামে গ্রামে বেড়াইরা প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখেন ও তাহাদের 
ওজর: আপন্তি শুনির। তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। খোড়দহ্‌ 
অঞ্চলে অনেক গ্রামে ভূমিতে জলসেচনের জগ্ত কু খনন করা 
আবন্তক। সে জগ্ত তিনি নিরম করিয়াছেন, কাজপরকারের ব্যরে 
প্রতি বৎসর ২০্টা করিয়া কুপ খনন করা হইবে । এইরূপে ৫ বৎসরে 
তাহার এলাকার প্রতি গ্রামে এক একটা কুপ হইবে ও ক্রমে আরও 
কৃপ সংখ্যা বাড়িবে। এই ছয় বংসরে সদর খাজন। ও প্ররোজনীয় 
খরচ পত্র বাদে জ্রমিদারীর আর হইতেও তাহার অনেক টাকা মজুঘ 
 হইয়াছে। তাহা না হইবেই ঝ! কেন? তাহার জমিদারীর বাধষিক 
: আয় চল্লিশ হাজার টাকা, তাহার মবো সদর খাজনা মাত্র ১০ হাজার 
টাকা বাদ বায়। উপধুক্তর্ূপে শাসন মংরক্ষথ করিলে অনেক টাকা 
মুনাফা থাকিবার কথা । শুদ্ধ এই সম্পত্তির আয় হইতেই তিনি সমস্ত 
খুচরা'দেন। শোধ করিয়াছেন! মোট কথা নবঘনর এখন থুব স্বচ্ছল 
অবস্থা। তাহার এই সুখ সমৃদ্ধির মধ্য একটু ছুঃখের কালিম! লাগিয়া 
'রহিয়াছে। তাহার মাতা চক্্রকলা দেয়ী, স্বামার মৃত্যার এক বংনর 
পরেই পরলোক গমন করিয়াছেনু। 
নব্ঘন আজ এক বৎসর হইল একট। নৃত্রন বাড়ী প্রস্তত করিয়াছেন। 
সেটী বৈঠকখানা ও অন্দর মহালের মধ্যস্থলে হইক্নাছে। কোঠাটা 
দোতলা । উপর তলায় মধ্যে একটা প্রকাও হল ও তাঁহার চারিদিকে 
চারিটী ঘর। সকল ঘরই নানাবিধ মুল্যবান আসবাবে সজ্জিত। 
শোভাবতীর ছুইটী পুত্র সন্তান জন্সিরাছে, তাহাদের কলহাস্তে এই 
অট্টালিকা সব্কর্দা মুখরিত । 
এখন বেলা ২টা বাজিয়াছে। শীতকাল, রৌদ্রের তেজ মন্দ হইযটু 
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সেই রৌদ্র পুর্বদিকের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় ছবিগুলির উপরে | 
পড়িয়া মেঝের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। হলের উত্তরভাগে ছুখানা 
বড় তক্তপোব, তাহার উপর গালিচা পাড়া। তাহার দক্ষিণে একখানা 
দিশুকাঠের বাঠিশ করা বড় গোল টেবিল ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে । তাহার 
চারিদিকে পাঁচ খানা কৌচ ও 'এক খানা আরাম চৌকী। টেবিলে 
শ্বেত-প্রস্তর ও মাটির নানাপ্রকার খেলন! ও অন্ান্ঠ জিনিস সাজান 
রহিয়াছে । শোভাবতী তত্তপোষের উপরে বসিয়া এক খানা চিঠি 
লিখিতেছেন। তাহার পর্ধানে এক খানা ঈষৎ পীতবর্ণের রেসমী 
সাড়া ও নাল ফ্লানেলের একটা বডিস্‌। হাতে সোণার বাল, কঙ্কন, 
চূড়া ও অনস্ত; গলায় এক ছড়া! মুক্তার মালা ও চিক; কানে ইয়ারিং। 
তীহার পায়ে সোণার নূপুর তিনি এখন রাণাঁ হইয়াছেন বলিয়। পায়ে 
সোণার গহনা পরিয়াছেন। - 
হালের দক্ষিণ ধারে একটা প্রশস্ত বারান্দা আছে! সেখানে বসিক্কা 
: ছুইটী শিশু খেলা করিতেছে । বড়টার বয়স পাঁচ বৎসর তাহার নাম 
রণজিৎ ওরফে রণু। ছোটটার নাম বেখু; সে কেবল আড়াই বছরে 
পড়িয়াছে |. ছুইটা বালকই খুব উজ্জল গৌরবর্ণ, উত্তম অঙ্গসৌঠব- 
 সম্পন্ন। ছুইটারই জর আকৃর্ণবিস্তৃত। বড়টার চুল খুব ঘন, কপাল 
ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ছেটটার চুল কিছু পাতলা ও সক, কৌকড়ু, খুব 
লম্বা, তাহ। পৃষ্ঠদেশ পধ্যন্ত ধোপা গোপা হইয়। পড়িয়াছে। এই চুলের 
জগ্ত তাহাকে খুব. সুন্দর দেখায়. : এই 'ছুইটা দিব্যকাস্তি শিশু 
দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহার কোন দেবলোক হইতে নামিয়া 
আপিপনাছে। এ বে হলের দেওয়ালে টাঙ্গান এক খানি বিলাতি 
ছখিতে ছুইটী দেব শিশু যাশুখ্ীষ্টের পার্থ ঈড়াইয়া আছে, তাহাদেরই 
লায় এই শিশুদ্বয়ের মুখণ্রী হইতে নির্শল পবিত্রতার আত! সুটিরা 
বাহির হইতেছে 
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রগুর এক খানা ধুতি পরা, গায়ে একট! কাল চেক ফ্লানেলের 
কোট। বেণু একটা ফ্লানেলের পেনিফ্রক্‌ পরিয়াছে। উভয়েরই গলান্গ 
সোণার হার ও হাতে সোণার বালা । ্ 

এখন রণু খুব গন্ভীরভাবে বসিয়া একটা গুরুতর কার্ধ্যে নিযুক্ত 
আছে। সে একখানা বেতের অগ্রভাগে এক গাছ লক্ব! দড়ী বাঁধিয়া 
চাবুক প্রস্তুত করিয়। তাহা দিয়া ঘোড়দৌড় খেলে। অর্থাৎ কখনও 
নিজে ঘোড়! হুইয়! সেই চাবুক দিয়া নিজের গায়ে আঘাত করিতে 
করিতে দৌড়ায়, আবার যখন বেধুর উপর অনুগ্রহ হয় তখন তাহার 
মুখে এক গাছ! দড়া দিয়। লাগাম লাগাইয়া এক হাত দিয়া ধরে ও 
অন্তহাতে সেই চাবুক লইয়া তাহার পিছে পিছে ছোটে। ইহাতে 
বেগুও নিজকে কৃতার্থ মনে করে ও হাসিতে হাসিতে ঘোড়ার মত 
মুখ তঞ্গী করিয়া দৌড় দেয়। এখন তাহাদের সেই ঘোড়ার খেলা 
শেষ হইয়াছে, রপু আর একটা নূতন খেলা উদ্ভাবন করিতেছে। বেণু 
তাহার নিকটে বসিয়। বিশে মনোযোগের সহিত তাহ! দেখিতেছে ও 
তাহার মর্র্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রণুর এক খানা! ছোট 
রেলের গাড়ী আছে, এখন সে সেই গাড়ী চালাইবে। গাড়ীখানা 
তাহার সম্মুথে রহিয়াছে। সে সেই চাবুক হইতে দড়ী খুলিয়! লইয়া 
এক টুকরা লাল কাপড় সেই বেত্রথণ্ডের সঙ্গে বাধিতেছে। ইহা 
হইবে রেলের গাড়ী চালাইবার নিশান। যদ্দি সেই রেলের গাড়ী 
চলিতে চলিতে কোন একট৷ নিশান দেখিয়া! না থাসিল তবে সে আবার 
কিসের রেলগাড়ী? বেণু মনোযোগের সহিত সেই নিশান প্রস্তত- 
. প্রণালী দেখিতেছে বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া 
থাক! তাহার কোষ্ঠীতে লেখে না। সে থাকিয়া থাকিয়া সেই গাড়ী 
ধরিতেছে, আর রধু তাহাকে ধমক দিতেছে। পি 

প্কি? ছ্ট 1-মা-এই দেখ্‌ গু আমার গাড়ী ভ্াক্ছছে।” 
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বেণু ভয়ে হাত টানিগা লইতেছে। মা চিঠি লিখিতে লিখিতে 
চেঁচাইয়া বলিতেছেন-__ 

“এই আমি যাচ্ছি! হুষ্টামি করো না__খেল! কর ।* 

কিন্তু মা বুঝেন না যে. তিনি যাছাকে দুষ্টামি বলেন, বেগুর অভিধানে, 
তাহারই মানে খেলা ! 

রণুর নিশান প্রস্তত হইল। সে উঠিস্স। দড়াইল ও একবার সেই 
নিশান ধরিয়া নাড়িয়া দেখিল কেমন দেখায়। এখন সে নিশান 
ধরিবে কে? যে গাড়ী চালায় সে কখনও নিশান ধরে ন1 এটা ধরব 


কথা। অতএব বাধ্য হইয়! বেণুকেই সেই নিশান ধরিবার ভার দিতে 


হইল। রণু বলিল-_ 
পদেখ, বেণু ! তুই এই নিশান ধরিয়া আগে আগে চল্‌ আরম গাড়ী 
চালাই। দেখিস্‌ খুব সাবধান |” 
বেণু মাথা নাড়িয়৷ “হু” বলিল ও প্রফুল্ল চিত্তে কে ধরিল। 
বাবা তাহাকে খেলার ভাগ দিতেছে, ইহাই তাহার আননের কারণ। 
রণু, গাড়ীর চাবি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়। গাড়ী ছাড়িয়া দিল ও নিজে 
মুখ দিয়া “ছু'-উ-উ” শ্ব করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
যে গাড়ীতে “ছ-উ” শব্দ হয় না, সে আবার কিসের রেলগাড়ী”? 
গাড়ী একটু দূরে গিয়াই থামিল। বেস তখন নিশান, ধরিয়া 
আছে। দে'মনে করিল, গাড়ী যখন ছুষ্ট ঘোড়ার মত থামিল, তখন 
তাহাকে আবার চালাইবার জন্ত কিঞ্চিৎ প্রহার করা আবশ্তক। 
আর. প্রহারের জন্ঠ সেই ভূতপূর্ব চাবুকই ত তাহার হাতে রহিয়াছে। 
সে যখন ঘোড়। হয়, ও চলিতে চলিতে থামে তখন তাহার দাদাও ত 
তাহাকে চালাইবার জন্য এই চাবুক দিয়া প্রহার করে। সেই চাবুকই 
যে এক টুকরা লাল কাপড় সংযোগে সম্পূর্ণ আর একুটা পদার্থে পরিণত 
হইয়াছে তাহা সে কি প্রকার বুঝিবে ? তাই গাড়ী থামিতে দেখিয়াই 
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দে নিশানরূপী চাবুক দিয়া তাহাকে খুব জোরে আঘাত করিল। 
আঘাঁতমাত্রেই সেই গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি রন 
চীৎকার করিয়া কীদিয়া উঠিল ও বেনুর হাত হইতে নিশান কাঁড়িয়া 
_লইয়া'তাহাকে একঘ! বসাইয়া দিল। 
তখন ছুইজনেরই কান্না । মা উভয়েরই কান্না শুনিয়া অন্যমনস্ক 
ভাবে বলিয়া উঠিলেন-__ 
ণএই বার আমি বাচ্ছি! দুষ্ট, ছেলেরা, খেলা করবে, তা” না 
মারামীরি করছে ।” 
, কিন্তু তিনি তাহার কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে শীঘ্র উঠিয়া 
আসা তাহার ঘটিল না। 
বেণুকে মারিয়া বণুর মনে অনুতাপ হইল। বিশেষ মা আসিগ্া 
পাছে তাহাকে মারেন সেজন্য একটু ভয়ও হইল। তাই দে বেগুর 
দৌঁষ ভূপিয়া গিয্া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, এবং নিক্জে কীদিতে 
কাদিতে সন্েহে বেণুর চোখের ভল তাহার নিজের কাপড় দিয়। মুছিয়া 
দিল। পরে এক হাতে সেই ভাঙ্গা গাড়ী লইয়া বেগুকে কোলে করিয়া 
মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল । 
এবার মায়ের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন। 
“কিরে রণু! দুষ্ট, সপ্নতান ! বেধুকে মালি কেন ?” 
বেণুর ফৌস্‌ ফৌদ্‌ থামিয়াছে। তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। 
তাহার নিবিভক্কষ্ণ চক্ষুর মধ্য হইতে সকৌতুক সরলতার উজ্জল আতা 
বাহির হইতেছে ।. সে বলিল-_- 
| “আমি গালি বাঙ্গলো 1” 
রণুরও তখন কারা থামিয়াছে। দে এতক্ষণ আসামীর কাঠা 
দাড়াইয়াছিল। বেণুর স্বীকারউক্তি (০০7655107) তে তাহার মোকরদমা 
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জিত হইয়াছে ও মাতৃ-হন্তে আর প্রহথারের রি নাই ভাবিষা 
ষেই নিশানঘটিত বৃত্তান্ত মাকে বুঝাইয়! দিল। 

শোভাবতী টেখিলের উপর হইতে একটা। কমলালেবু লইয়া উভয়কে 
ভাগ করিয়া দিলেন। তাহীরা মেঝের উপর দাড়াইয়া লেবু খাইতে, 
লাগিল। 

এই সময়ে সিঁড়িতে থটু খটু করিয়া জুতার শব্দ হইল এবং 
নবঘন উপরে উঠিগ্জা আসিলেন। তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া 
হাত প। ছড়াইরা আরামচৌকীতে বপিয়া পড়িলেন, রণু ও বেণু 
প্বাবা_বাবা” বলিতে বলিতে তাহার কাছে দৌড়িয়া আসিল। রগু . 
চৌকী ধরিয়া ঈীড়াইল, বেণু খাঁতিরজমা হইয়া তীহার কোলে উঠিয়া 
বসিল। 

তাহাদের মাত। চিঠি লেখার ভান করিয়া নীরবে রহিলেন।' নবঘন 

, বলিলেন__ 

“আজ যে চিঠি লেখার ভারি মনোযোগ ? কোথায় চিঠি লেখা 
হচ্ছে?” 

শোভাবতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন “তোমার সে খবরে কাজ কি? 
তুমি নিদ্দের কাজ দেখ গির্লে! কাজ আর ফুরায় না?” ইত্যবসরে 
শোভাবতীর দোয়াতের লাল কালা ঢালিয়। বেণু দুই হাতে ও মুখে 
মাথিতেছে। ম! তাহা দেখিয়া বেণুর হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়া 
মিলেন। “ছেলেটা ভারি হুষ্ট, হয়েছে। একটা না একট দুষ্টামি করা 
চাই 1”, ইহা বলিয়া তাহার গালে ক্ষুদ্র একটি কিল দিয়া তাহার মুখ 
চু্ধন করিলেন। তাহার মুখের লালরঙ শোভাবতীর গালে লাগিয়া গেল। 

নবঘন বলিলেন “এই বেশ হয়েছে! এতক্ষণ কথা না বলার শাস্তি 1” 

শোভাবতী রুত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়! বলিলেন "দোষ কার-- 
কে শান্তি পায়? 
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“কেন দোষটা আমার কিসের 1” 
শোভাবতী আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন__ 
তোমার কাজ পড়লে আর কিছু জ্ঞান থাকে না। এত পক্তিশ্রম 
করলে অন্ধ হবে। অজ একটুও বিশ্রাম করলে না কেন ?” 
ইহা বলিয়া আয়না টেবিলের উপর বাখিয়া, এক খান! গালিচা 
আমন মেজের উপর পাতিলেন এবং একখান! রূপার থালায় করিয়া 
নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল এবং রূপার গেলাসে করিয়া জল আনিয়া 
দিলেন। এই গালিচা আসন শোভাবতীর নিজের হাতের তৈয়ারি। 
মিষ্টান্নও তিনি নিজে তৈয়ার করিয়াছেন 
নবখন রণু ও বেণুকে লইয়া আহারে বঙ্গিলেন। তিনি একটা লেবু 
ভাঙ্গিয়। মুখে দিয়া বলিলেন-_পবাস্তবিকই আজ খুব খাটিয়াছি। আজ 
একটা বড় গোলযোগ পরিষ্কার করিলাম । একটা অনেক দিনের হিসাব 
_ মিটাইলাম। রেলওয়ে কোম্পানির সহিত আমাদের থে কাঠের কারবার 
চলিয়া আদিতেছে তাহাতে কত টাকা মুনাফা দাড়াইল, আজ তাহা ঠিক 
করিলাম। আঙ্গ তোমাকে একট! কথা৷ বলিব মনে করিয়াছি।” 
শোভাবতী পান সাঞ্জিতে সাজিতে বলিলেন “কি ?” 
“বল দেখি কি?” 
“ামি কিছু বলিব না। যদিঠিক ন। হয় তবে তুমি হাসিবে।” 
“আচ্ছা, আমিই বলিতেছি--তুমি শুন। বিবাহের সময় আমি 
তোমার পঞ্চাশ হাঞ্জার টাকা ধার করিয়াছিলাম। এখন আমার টাকা! 
হইয়াছে, সে টাকা পরিশোধ করিব” 
শোন্তাবতী বিস্মিত হইয়া বলিলেন__“কি ? আমার পঞ্চাশ হাজার 
টাক।? কোন কালেই আমার টাকা ছিল না।” 
পত্োমার বাপ তোম্কে যে পঞ্চাণ হাজার টাক দিয়া গিয়াছিলেশ 
সেই টাকা” 


(ভা, আ্ষিন,:১৩০০] . খণ পরিশোধ । রঃ ৫৬৭ 


“সে টাকা আমার কেন? সে ত তোমার টাকা 1” 

“না তোমার টাকা_তোমার স্ত্রীধন 1৮ 

প্্ীধন আবার কিছ? জবার ত স্বামীই ধন? আমার স্্রীধন ত 
তুমি |” ২ 
“তবে আমাকে বুঝি তোমার গহন। গাটরির সামিল করিতে চাও ?” 

“ঠাট্টা ছাড়। বে টাকা বাস্তবিকই তোমার ।, 

“তোমার বাপ তোমাকে যে টাকা দির! গিয়াছিলেন, তাহা আমি 
কেবল দায় ঠেকিয়। খণ পরিশোধের জন্ত বার করিয়াছিলাম। এখন 
৫তামার টাকা আবার তোমাকে দিব” 

“কি? আবার সেই কথ|? আমি বথার্থ ই বলিতেছি আমি 
সে টাকার কোন দাবি রা না। আমি তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ 
করিব না। আর আমার টাকা তোমার টাকা এ সব কথার অর্থকি? 





তোমার টাকা কি আমার নহে? তোমার এই রাজগী কি আমার 


নহে? আচ্ছা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমার প্রাপ্যই হয়, 
তবে তুমি তাহা কাহার টাকা দিয়া শোধ করিবে? যে টাকা দিয়া 
শোধ করিতে চাও, তাহ! বুঝি আমার নয়, তোমার একলার ৭৮ 

ইহা বলিয়া শোভাবতী ,পান সাজা শেষ করিয়া পোণার বাটার 
করিয়া বেণুর হাষ্ঠে পান দিলেন। নবধন আহার শেষ করিরা ও 
আচমন করিয়া চৌকাঁতে বদিলেন। বট! হইতে একটা পান লইয়া 
বেগুতীহার মুখে দিল। তিনি বলিলেন__ 

“দেখ, তুমি যাহা বিলে তাহা ঠিক । কিন্তু আমি বাবাজির নিকট 
প্রতিঞ্রত হইক়াছিলাম ঘে তোমার এই টাক? আমি এক মরে পরিশোধ 
করিব। আমি লোকততঃ ধর্মতঃ তাই প্রতিজ্ঞ। পালন করিতে বাধ্য।” 

'শোভাবতী বলিলেন_-“আমি তাহার কিছুই জানিনা, . বাবাজী 
আর তুমি জান। কিন্তু আমি “লে টাকা কোন ক্রমেই লইব না।৮ 


৫ 
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কি সে টাকা কোন ক্রমেই রাখিব না। মর্দারাজ সাঁণ্ডের 
অর্জিত টাকায় আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাহার সে টাক! 
আত্মসাৎ করিলে আমি পাপভাগী হইব 1” 
 শোভাবতী একটু হাসিয়। বলিলেন, “হী__পে টাকা বাবা যে ঠিক 
,ধর্মসিঙ্গত উপাক্ষে রোজগার করিয়াছিলেন একথা আমিও বলিতে 
পারি না। তাহা গ্রহণ করিলে তোমার পাঁপ হইবে তুমি যর্দি মনে 
কর, তবে তুমি এক কাজ কর ।” 
দ্কি ৮. ্ 
. নে টাক] দিয়া, বাবার যাহাতে পরকালের কল্যাণ হয়, এরকম 
একটা সৎকাজ কর।” 
। নবঘন হৃষ্টচিত্ে বলিলেন --*আচ্ছি। বেশ, এ খুব ভাল পরামর্শ। 
. একথা তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। আচ্ছ! তুমি কি রকম কাজ * 
করিতে বল ?% 
. পতাহা আমি কি বলিব? বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। একদিন 
.ভীহাকে আগিতে বল, আজ কতদিন তাহাকে দেখি নাই ।” 
পআচ্ছা। তাহাকে কাল আসিবার জন্য আজই চিঠি লিখিয়া 
দিতেছি। শুভন্ত শীঘ্র দেখ-_দেখ_বেণু তোমার চিঠিখানার 
উপর কালী মাথাইতেছে 1” 
শোভাবতী দৌড়িয়া গিয়া বেগুকে ধরিলেন ও “লক্ষীছাড়া দুষ্ট, 
ছেলে বলিষ্বা কোলে তুলিয়া লইবেন। তিনি বলিলেন 
“চন্পাকে চিঠি লিখিতেছিলাম, চিঠি খান! নষ্ট হইল। আচ্ছা 
. অভিরামবাবু চম্পাকে এখানে আনেন না কেন? সে কিন্ত আনিবার 
জ্ঠ ভারি ব্যন্ত হইয়াছে, কতদিন তাহাকে দেখি নাই।” রর 
'নব। আমাদের দেশের কুপ্রথা। কোন সন্্রান্তকুলের মহিন্মার 
বিবাহের পর ঘরের বাহির হইবার ক্গো নাই। -এমন কি স্থামীর 
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কর্মস্থানেও যাইতে পারে না। তবে পারে কেবল জগন্নাথ মহাপ্রভুকে 
দেখিবার জন্য পুত্রীতে যাইতে । 
শোভা । কিন্ত অভিরামবাবু ত আর সকল দেশাচার মানেন না__ 
: এটাও না হয় না মানিলেন। ফগকথ, আমার বিশেষ অনুরোধ চম্পাকে, 
তিনি খুব শীঘ্র এখানে লইয়া আস্ুন। 
নব। আচ্ছা, তাহার রাণীর হুকুম আমি তাহাকে জানাইব। 
শুনিয়া শোভাবতী হাসিলেন। নবঘন রধু ও বেগুকে লইয়া 
বেড়াইতে বাহির হইলেন । 
পরদিন অপরাঙ্কে নরোত্তমদাস বাবাজী আসিলেন। শোভাবতী . 
ও নবঘন তাহাকে সেই টাকার কথ! জানাইলেন। বাবাজী ৰলিলেন--- 
“মা! তোমার এইরূপ উচ্চহৃদয় দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত 
.হইলাম।. তোমার পিতার আত্মার কব্যাণের জন্ত দান ছুঃখী 'লোকের 
সেবাতে এ টাক! দান করাই অতি উত্তম সন্কল্প।» 
নব। তবে কি ভাবে দান করিলে এই কীতিট! চিরস্থায়ী হয় 
তাহাই বিবেচনা করুন। 
বাবাজী। বাবা! রর নোজর বানি পুরীর 
্রীমন্দিরে মণিনায়ককে দেখিলাম, তখন সেই গরিব কৃষকের সুখে 
তাহার মহাজনের অত্যাচারের কথ। শুনিয়া আমি তোমাকে বলিজবম 
বাবা ! তোমার হাতে টাক। হইলে যাহাতে এই সকল গরিব কৃষকের 
উদ্ধার হইতে পারে তাহার একটা উপায় করিবে”। তুমি তাহাতে 
'প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে। 
“আজ্ঞে, তাহা! আমার খুব স্মরণ ই এবং আমিও আমার 
সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছি ।» 
প্ৰাবা! এই তাহার উৎকৃষ্ট স্থযোগ উপস্থিত! * মা শোভাবতীর 
ইচ্ছা যে এই ৫* হাজার টাকমতাহার্র পিতার পারলৌকিক 'কল্যাপের 


৫ন* ভাক্কতী। [জ+ আন) ৯৩৬ ূ 


জন্য দীন ইক? দান কর! হয়। আবার তুমিও খণভার প্রপীড়িত 
দরিদ্র কৃষককুলকে উদ্ধার করিবার জন্ত কৃতদঙকলপ হইয়াছে। আমি 
এরূপ :একটী সদহুষ্ঠানের প্রস্তাব করিতেছি যাহাতে তোম।দের উভক্বের 
সাধু সঙ্কল্পেরই শুভ মিলন হইবে। তাহা কি? না এই পঞ্চাশ 
হাজার টার! দিয়। একটা কৃষিভাগ্ডার স্থাপন। বাবা! আমাদের 
এই নিয়ত ছূর্তিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে কৃষকের চেয়ে আর দীন ছূঃখী 
কেহ নাই! এই টাক! দিয়া একটা কৃষিগ্াগ্ডার স্থাপন করিলে 
শত শত কৃষকপরিবার ধণদায় হইতে মুক্ত হইয়! সুথে শ্বচ্ছর্দে জীবন 
, যাপন. করিতে পারিবে, এবং মুক্ত-কে তোমাদিগকে আশীর্বাদ কবে 
ও মর্দি্াজ সাণ্ডের কল্যাণ কামনা করিবে। ইহাতে দেশের একটা 
স্থায়ী মহোঁপকার সাধিত হইবে । ্বশ্ত আমাদের দেশে এবং শান্কে 
এই টাকাগুলি এক দিনেই কোন একটা! ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কিনব 
অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট রহিয়াছে । এবং আাদের দেশে 
এইক্ধগ উত্সবে ও অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাক! উড়িয্বা যাইতেছে । কিন্ত 
বাবা । সে গুলিহইতেছে রাজসিক ও তামসিক দান। তাহার ফল 
ন্ষণস্থাদ্রী.। ২৪ বৎসর পরেই লোকে তাহার কথা ভুলিয়া যায় । যাহ? 
সবার কোন স্থায়ী উপকার সাধিত নাঁ হয়, ভাহ। সাত্বিক দান বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে না। তাই আমার মতে এই টাক দ্বারা! একটা স্থায়ী 
বীন্ধি স্থাপন করিলে তোমাদের নাম চিরম্মরণীয় হইবে, তোমরা! সহশ্র 
সহপ্র লোকের কল্যাণ.ভান হইবে ।৮ 
- নব। আপনার যুক্তি অতি উত্তম। আপনি যাহা বলিজেন, 
তাহাতে আমাদের উভয়েরই সম্মতি আছে। কিন্তু এই কৃষিভাগ্ডার 
স্থাপনের ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে । ্ 
বাবান্দী। ধারা! -আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে । আদ্র 
সময় থাকিতে এরপ অনষ্ঠান হইঙ্গে আমি-অতি আনন্দের সহিত ইহার 
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মন্পূর্ন তার গ্রহণ করিতাম। কিন্ত এখন আর পারি না। আমার ক্র 
শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আমার হ্বদর-বর্নভ আমাকে অতি তীব্র 
আকর্ষণে টানিতেছেন। আহা! শ্রুতি বলিয়াছেন পরসো বৈ সঃ» 
সেই রদ-্বরূপের প্রেম-রদে একবার ডুবিলে, তিনি ভিন্ন আর কোন, 
বস্তই মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ন। | দীন, সেবা, পরোপকার, 
ব্রত, নিরম এ সকলের কিছুতেই মুন থাকে না। সেই প্রেমময়ের বিরহ 
ক্ষণকালের জন্তও মনহয বোধ হয়। বাবা! সেই প্রেমময় যেমন 
সব বিষয়ে মহৎ অপেক্ষাও মহান্‌, তাহার প্রেমাকর্ষণও আবার 
সমস্ত আকর্ষণ_অপেক্ষ। তীব্র। আমি এখন সেই আকর্ষণে মন প্রাণ . 
বিসর্জন করিয়ছি। আমার উপযুক্ত শিষ্য মাধবাননের হস্তে মঠের 
সদাব্রতের ভার অর্পণ করিয়৷ আমি এখন সেই প্রেমময়ের অবিচ্ছিন্ন 
সহবাসে জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কাটাইব। তাই বলিতেছি 
আমার এখন আর অবসর নাই। আরো এক কথ। বলি। এত 
অধিক, টাকার কারবার কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে স্তস্ত করা যুক্তি- 
সঙ্গত মনে করি না। আমাদের দেশে কর্তব্পরায়ণ লোকের সংখ্যাও 
নিতাস্ত কম। ঃ 

নব। তাহা হইলে এই টাকা গবর্ণমেন্টের হাতে দেওয়াই যুক্তিসত। 

বাবাক্দি তাহাতে অভিমতি প্রকাশ করিলেন। শোভাবতী, রু ও 
বেখুকে আনিয়া বাবাজীর কোলে দিলেন ও তাহার পদধুলি লইয়া 
তাহাদের মাথায় দ্িলেন। বাবাজী তাহাদিগের মাথায় হাত বুলাইয়। 
আশীর্বাদ করিলেন। 

এই কথাবার্তার পরদিনই রাজা নবঘন হ্রিচন্দন বীরভত্র মদ্দরাজের 
নামে একটা কৃষিভাগ্ডার স্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাক৷ দ্রিতে 
প্রস্তাব করিয়! কালেক্টাঁর সাহেবের নিকট পত্র.লাখলেন। সাহেব 
তাহীর প্রস্তাঘ ধন্যবাদের সল্তি গ্রহণ করিয়া! গবর্ণমেন্টে চিঠি'লিখিলেন। 
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রর নবঘন শোভাবভী ও নরোতমদীস বাবাজী উভগ্পেরই খণ 
পরিশোধ করিলেন । 
পরিশিষ্ট । 


.. অভিরাম রাণীর হুকুম অনুসারে চম্পাবতীকে গড় চন্ত্রমৌলিতে 
আনিয়াছেন। এইরূপে রাণী ও তীহার সখী আবার মিলিত হইলেন । 

মণিনায়ক তাহার নীলকগ্পুরের বাড়ী ঘর বিক্রয় কারয়! রাজার 
এলাকায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছে। নীলার বিবাহ হইয়াছে। 
শোভাবতী তাহাকে ভূলেন নাই। মধো মধ্যে তাহাকে ডাকাইয়া 
আনিয়া আদর করেন। ্ 

পুরীর আদালত হইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই পঙ্কজসাহুর জর হুয়। 
সেই জরে ৭ দিন ভূগিয়৷ তিনি মরিয়াছেন। সকলে বলে জগগ্নাথ 
মহাপ্রভূর প্রসাদ ছু'ইয়া মিথ্যা সাক্ষা দেওয়াতেই তীহার মৃত্যু হইয়াছে । 
. তাহার উপযুক্ত পুত্র বিষ্বাধরই এখন তাহার বিভ্তবিভবের একমাত্র 
উত্তরাধিকারী.। বিধ্বাধর লম্পটস্বভাব ও নেশাখোর ; সে টাকাগুলি 
এখন উড়াইয়। দেওয়ার চেষ্টায় আছে। কৃপণের সঞ্চিত অর্থের 
চিরদিনই এইরূপ সদ্গতি হইয়া থাকে । 

ুর্যামণি চক্রধরের পরামর্শে সেই উদয়নাথকেই পোস্মপুত্র রাখিয়া- 
ছেন। * এখন বস্ততঃ পক্ষে চক্রধর পষ্রনায়কই মর্দরাজের সম্পত্তির 
মালিক হইয়াছেন। হৃ্যমণির. অন্তঃঠকরণ এখনও শোভাবতীর প্রতি 
অপ্রসন্ন_ ঈর্ষ! ও ম্বণায় জর্জরিত । 

নবঘন দেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষিভাগার স্থাপনের জন্ত 
দান করাতে গবর্ণমেপ্ট তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়ীছেন। 
বেল্ভেডিগ্নার প্রাসাদের এক সভাতে মহামান্ত ছোটলাট বাহাছুর, 
তাহাকে এই উপাধি ভূষণে- ভূফিত করিয়া, তাহার বহুবিধ গুণের 
ভূয়সী গ্রশংসাপূর্ধক-অবশেষে বলেন-- - 
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সমাপ্ত । 
শীযতীন্রমোহন সিংহ । 


ইতালীর নবজীবন । 
ম্যাটজিনি ৷ 


'তাঁলীর পুনর্জীবন কিরূপে লাভ হইল, তাহা জানিবার পূর্বে 
ইতালীর তৎপুর্ব অবস্থা কিরূপ ছিল ও তাহার সহিত 
অন্যান্য দেশের সঙ্থন্ধ কিন্তরপ তাহা লিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় 
কেহই অস্বীকার করিবেন না। 
জড়জগতের সর্ব প্রধান কন্মবীর, করাশীরাজোর সপ্রাট ও পৃথিবীর 
নর্ধবশ্রে্ঠ সেনানারক নেশোলিয়ন বোনাপাট ১৭৯৬ সাল হইতে 
১৮১৪ নাল পধ্যত্ত ইতালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছিলেন। এই 
অষ্টাদশ বৎসরের মঝোও ক্রমান্বয়ে চারিবার প্রজাতন্ত্র প্রথা প্রচলিত 
হুর়। পরিশেষে ৯৮০৫ সালে নেপোলিয়ন বোনাপাট স্বয়ং ইতালীরাজ্য 
খতিঠা করেন। ১৮০৬ শ্রীঃ অন্দে নেপোলিয়নের মাহোদর জোস্টন্রাতা 
ইতালীর অন্তর্গত নেপল্সের গ্ীজপর্রে বরিত হইয়াছিলেন। * 


৭ 


৫৭৪ ভারতী। [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 


যখন ভাগ্যচক্রের বশবর্তী হইয়া নেপোলিয়নের পতন হয় তখন 
এই ইতালীরাজ্যের পুনবিভাঁগ আরম্ত হইল 

মেটারনীচ, ধিনি নিজ কুট-বুদ্ধি-বলে নোপোলিয়নকে বিধবস্ত করিয়া- 
ছিলেন তিনিই তখন ১৮.৫ শ্রীঃআন্দে অস্থীয়ার বাজমন্ত্রী। ইতালীর 
"অভিভাবক কেহ নাই দেখিয়া তিনি ইতালীকে হাপ্স্বর্শ ও বুর্ে। 
রাজবংশের কতকগুলি লোককে ভাগ করিয়া দিলেন। অস্্রীয়ার 
তৎকালীন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস লম্বার্জী ও ভিনিস নিজের দখলে 
রাখিলেন। অস্টরাগ্লার আর্চডচেস্‌ এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টার 
দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেরী লুই পার্মাতে বরিত হইলেন। অস্টরীয়ান রাজ- 
ংশের তৃতীয় ফান্দিনান্দকে টঙ্কাণী দেওয়। হইল।” তাহার পুত্র 

ফ্রান্সিস মডিনারাজ্যে স্থাপিত হইলেন। পোপ সপ্তম পায়স্‌ 

পুনর্বার' তাহার দেবত্র জমীর স্বত্বাধিকারী হইয়া নিজ জমীদারীতে 
প্রবেশ করিলেন। এবং বুর্বোবংশের ফাদ্দিনান্দ নেপলসের ও 
সিসিলী দ্বীপের রাজা হইলেন। কেবল একমাত্র প্রজাতন্ত্রশাসন 
প্রণালীযুক্ত সান্মেরিনোরাজ্য আত্রিয়টিক জলরাশির উপর বিরাজমান 
হইয়া অতি মলিনভাবে মধ্যকালের ইতালার পরিচয় দিতে লাগিল। 
বলা অনাবশ্যক যে মধ্যকালের ইতালী থুদিও ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডরাজ্যে 
বিভজ্ঞ ছিল কিন্তু পরকরতলগত ছিল ন1। 

এইত গেল ইতালীর শারীরিক বিভাগ । এখন নেপোলিয়নের 
সময়ে ও তাহার পরে ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিরূপ ছিল তাহা 
দেখা বাউক্‌। 

বৌঁনাপার্ট বখন ইতালীতে সংস্কারক ও রক্ষক স্বব্ূপে উপস্থিত 
হয়েন তথন ইতালী একরকম মোহ নিদ্রাক় সপ্ত ছিল। নেপোঁলিয়ন 
বড় ব্যবহারে হ্ইতালীর. নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। তিনি ইতালীর গু 
বিবাদ ও কুদংগ্কারদকল পদদলিত কুরিয়াঞসমস্ত ইতাীর পঞ্চদশ খণ্ড 
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ভূমি কেবলমাত্র তিনথণ্ডে পরিণত করিলেন । একস্থান হইতে অন্যস্থানে 
গমনের স্বধার জন্য অতি সুন্দর স্মন্দর রাস্তা ও মধ্যে নদী থাকিলে 
পুল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইবূপে স্থানসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ 
স্বনীতৃত হইল। ূ 
নেপোলিয়ন ইালীর পুরাতন ও বিশৃঙ্খল ব্রীতি নীতি হতগ্রাহ 
করিয় নূতন শক্তিধিশিষ্ট সামাজিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করিলেন । 
ফরাসী দগুবিধি, সমাজবিধি, এবং ফরানীদেশীয় সমস্ত আইনের দ্বারা 
ইতালীর পরস্পর বিরোবী আচার ব্যবহার ও আইনকানুনের স্থান 
অধিকার করাইলেন ॥ প্রজার উপর বিধিমত ও ন্যায়সঙ্গত কর স্থাপন . 
করা হইল। বোনাপার্টা জমীদার ও প্রজা সকলের পক্ষে সমান বিচারের 
বাবস্থা করিলেন, এবং বহুশতান্দা পরে দন্থ্যবর্গ হইতে ইতালীর গ্রজা- 
বর্দকে রক্ষা করিলেন । প্রায় সমন্ত ইতালীতে অতি 'জুশৃঙ্খল- 
ভাবে ও অতি সুন্দর ব্যবস্থায় রাজা পরিচালনা হইতে লাগিল। 
নেপোলিয়নের আগমনে জেন্গুইটদল পলায়ন করিল 'এবং ইতালীবাসীরা 
সম্ভবমত শিক্ষালাভ করিয়া ও মন্ববাত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ মানবের ন্যায় 
কাজ করিতে ও চিন্তা করিতে শিখিল। এবং প্রধানতঃ এই সমস্ত 
সুব্যবস্থা ও স্ুশিক্ষা ইত্তালীবাসীদিগকে বভশতীব্দী পরে তাহাদের 
জাতীর একতা ও পুনর্জীবনের বিষয় চিন্ত। করিবার অবসর দান রুরিল। 
বহুশতাব্দী ধরি ইতালীবাসীদিগের মনোমধ্ো তাহাদের জাতীয় 
একতার কথ। একেথারেই মনে হয় নাই। ইতালীর জাতীর একের 
কথা! কালের গভীর গর্ভে নিমগ্র ছিল, এমন কি লোকে ইত্তালীর 
নাম পর্যান্ত উচ্চারণ করিত না, তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই হইত না। 
সত্য বটে মধ্যকালে ইখুরোপীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতালীর কতকগুলি 
ঞশপীররাজ্য বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিল .ভিনিন্ত জেনোয়া, মিলান, 
ফ্রোরেন্স, পিষা। এবং ক্রেম এই কয়টা পৌররাজ্য মধ্য-ইতাঁলীতে 


৭৬ ঃ ভারতা। [ আ, আৃ্ষিন, ১৩০৯ 


বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্ত সমস্ত ইত!লীবাসীকে 'ইভাঁলী- 
জাতি বলিয়া কেহ জানিত না, কিম্বা ইতালীজাতি” এই শব্দই কেহ 
শুনে নাই। ভৌগোলিক চিহ্ৃমাত্রে ইতালীর একতা৷ পধ্যবপিত ছিল, 
জাতীর একতা' না থাকায় পরস্পর সহানুভূতি ছিল না। খণ্ড খণ্ড 
স্তুপাকার কাষ্ঠ রাশিকে বেমন জাহাজ বল। যাইতে পারে ন! সেইরূপ 
তৎকালীন দমন্ত ইতালীবাসীকে ইতালীজাতি বল! বাইত না। ক্রমে 
আরও পরে উক্ত পৌরর[জ্য সকলও লোপ পাইতে লাগিল এবং সমস্ত 
ইতালীমর অবাঞ্জকত। ও অত্যাচার ব্যাপ্ত হইর। ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় 
রাজাদিগের লুঠনক্ষেত্রে পরিণত হইল। অগ্াদশ শতাব্দীর পরাদ্ভাগে 
ইতালীর জীবন অতি শান্তিময় ছিল, তাহারা শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই 
জানিত না। কিন্তু তা বলির! কেহ যেন মনে ন। করেন বে, এই শাস্তি, 
সথচ্ছন্দতার ফল। এই শাস্তি, ঘ্ণাজনক জড়তার বিষময় ফল, 
অন্ুষগ্ভোগের চিহ্ন, কর্মহীন, বলহীন, তেজোহীন কাপুরুষের শান্তি। 
হাপ্স্বর্গ ও বুর্ধোবংশের ক্রীড়াভূমি ইতালী তাহাদের অত্যাচারে 
নৈরাগ্ও নিশ্চেঈতার মাধিপত্যে স্তম্ভিত হইয়া! কালযাপন করিতেছিল। 
এমন সময় নেপোলিয়নের শুভ পদার্পণ । 

3৮১৫ হ্ীঃ অন্দে বখন ইতালী পুনবিভক্ হইয়া এ ছুই রাজবংশের 
লোকোদের করতলগত হয়, তখন ইতালীর অন্তর্গত পীড ন্ট, রাজ্যের 
অবস্থ। বিশেরূপে বর্ণন করিতে হইবে। কারণ এই গীড্মন্টই সময়ে 
ইতালীপ স্বাধানতা, জাতীয়জীবন ও একতার আধারভূমি হইয়াছিল । 
এবং এইখান হইতেই জাতীর স্বাধীন্তা-পতাকা উডভ্রীযমান হইয়া 
লমস্ত ইত্তালীকে আচ্ছন্করতঃ ইতালীকে ইতিহাসে অমর করিয়া 
রাখিয়াছে। 


রন স্ব এ ডন তর নস জিরার রা রাস্রল ০. বরাটিররালত- দারা, 
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চীন 
তভা,'আশ্থিন, ১৩০৯] ইতালীর নবজীবন। গণ 


বলদী হইতে দেয় নাই ? তাহার ফল এই হইল যে তীহারা ১৮৯৯ 
শতাঁবীতে অতি কষ্টে বিপুল সাহসসহকাঁরে সাঁমনীতি আশ্রয় করিয়া 
পীভ্মন্ট, ও স্তাঁভয় রাজের সঙ্গ সাদিনীয়া রাজ্য সংযুক্ত করিয়।৷ লইতে 
কৃতকার্ব; হইরাছিলেন। এবং যখনই কোন ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে . 
দ্ধ বিগ্রহ সুচনা ও সন্ধি প্রস্তাব হইফাছিল, স্তাতয্নের ডিউকের! সেই 
সময়ের স্যবহার করিয়া লোস্বার্ভীর কতকগুলি সহরকে শনৈঃ শনৈঃ 
গ্রাস করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই । ১৮১৫ সালে জেনোয়ার 
প্রজাতন্ত্র শীনন ধ্বংস হইলে ইহাও স্তাভক্পের ডিউকদের রাজ্যের 
অন্তর্গত হইয়া. তাহাদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বদ্ধিত করিয়াছিল। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেটারনীচের কথামত ইতালী কেবলমাত্র 
ভৌগোলিক অস্তিত্বে পরিণহ না থাকিয়া কিঞ্চিৎ সামান্ত্ধপে আপনার 
প্রকৃত অন্তিত্বও প্রকাশ করিতেছিল। ১৮৯৫ ্রীঃ্টান্দের ইতালী 
, নেপোলিয়নের পূর্বের ইতালী হইতে সম্পু বিভিন্ন। 

- আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত যে কেমন করিয়া ইতালী স্বাধীন 
হইছিল সেই চিত্র উদঘাটন করা, এবং সেই স্বাধীনতা -যুদ্ধে কোন্‌: 
কোন্‌ মহায়া নশ্বর জীবন একেবারে উৎসর্গ করিয়া জননী জন্মভূমির ; 
সেবায় নিধুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের চরিত্র বণন করা। দিও ) 
তাহাদের সংখ্য। নিতান্ত কম নর, কিন্ত আমি বন্তমানে কবিবর দ্বাস্তে 
বা আলফেরীর কথ! ব! তাহাদের যে কাব্যের দ্বারা তৎকালীন সুপ্ত 
ইতালীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, কিন্বা দা্ীগলি ও বৌসেটা মানজোনীর 
কার্ধের বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া শুধু, তিনটিমাত্র কর্মবীরের 
নাম উল্লেখ করিব। তাহার! ম্যাটজিনি, কাভূর এবং গ্যানিবন্ডী। থে 
মহাপুরুষ একক্কত স্বাবীন ইতালীর রাজা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, 
ধ'খার অসাধারণ ধীশক্তি,. সাহন, অবিচলিত, স্তারপরুতা, অধ্যবসায় ও 
বিচগ্গণতা এই তিন মহাত্মাদিশকে পুরস্পর সামগ্রস্ত ও সাহাধ্যি করিতে 
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শিক্ষা বহি রাও কথা মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতে ভূলিব না। 
তাহার নাম ভিন্টঃ ইমান্থুয়েল। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ইতিহাস 
থাকিবে, মনুষ্যজাতি থাকিবে, ততদিন এই মহাপুরুষদিগের নাম 
. অত্যুজ্ছল বর্ণে ইতালীর শিরোদেশে অস্কিত রহিবে। 

এক এক করিগ্ লওয়া যাউক। প্রথমতঃ মহামতি ম্যাটজিনি। 
ইনি ১৮৫ শ্রীঃ অন্দে জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন, স্ৃতরাং দেখা? 
বাইতেছে, ইনি ইতালীর যে ভাগটুকু স্বাধীন সেখান হইতে উৎপর। 
১৮১-হ্বীঃ অন্দে যখন নেপোলিয়নের পতন হয় তখন ইহার বয়স ১০ বৎসর । 
যদিও সেই সময়ে অস্্ীয়ার রাজমন্ত্রী মেটারনীচ ইতালীরাজ্যের সর্বে- 
 সর্ধা হইয্লাছিলেন এবং তাহার ক্রীড়াপুত্তলিগণ ইতালীকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভোগ করিতেছিলেন, তখাপি ইতালী নেপোলিয়ানের 
নিকট হইতে বে শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা ভুলে নাই। ম্যাটজিনির, 
মনে অতি বালাকাল হইতেই জাতীয় অবনতির ও ছুর্দশার কথা 
অতি গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ভিয়েনার সামনীতিজ্ঞগণ যতই 
জ্ঞানী হৌন না.কেন ভীহারা সমগ্নের গতি ফিরাইতে অক্ষম ছিলেন। 
স্থানে স্থানে তাহারা অস্টায়ান ও বুর্‌ৰো রাজবংশের লোক রাখিয়া 
ইতালীর পুরাতন প্রজাতন্ত্র ও রাজ্য দেশ নষ্ট করিয়া ইতালীতে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, তাহারা ইতালীর পুরাতন সীম 
নষ্ট করিয়া আপনার আভপ্রায় ও সুবিধামত নূতন সীমা নিদিষ্ট 
করিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইতালীজাতির মনোমধ্য হইতে 
তাহাদের নবজীবনের যে অস্থুর নেপোলিয়ান জন্মাইয়! দিয়াছিলেন 
তাহ। নষ্ট করিতে পারেন নাই। ইতালীয়েরা যে পূর্বে অতি মহাবল- 
শালী, পরাক্রাস্ত, স্থদক্ষ জাতি ছিল নেই জ্ঞান এবং সেই অবস্থা পু 
প্রাপ্তির জন্ত যে আকা্থা, তাহ! ধংস করিতে পারেন নাই । তীহালের 
সঙ্গীনের শঁতোতেই, ইতালীজাতির নবন্লীবনের অনশা উন্মূলিত, না 
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হইরা ক্রমে আরও বদ্ধমূল হইতেছিল। ম্যাটজিনির নিজের কথাতেই 
তখনকার অবস্থা অলোচনা করা যাক্‌। তিনি সার জেমস্‌ গ্রাহামফে' 
'ষে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই_-প্লোগ্বার্ডাতে প্রায় ৫* লক্ষ 
লোক বাস করে। তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে অবিনম্বর আত্ম! 
অবস্থিত।- তাহারা সকলেই ধীমান্‌, শক্কিমান্‌, বুদ্ধিমান) সকলেই 
উদার) সকলের হৃদয় প্রবল উদ্দাম বেগে বহিতেছে। সকলেই 
স্বাধানতা--প্রপ্নাসী, সকলেই পূর্বপুক্ধদিগের আদর্শে নীত হইতে ইচ্ছুক, 
সকলেই অন্যান্ত লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্র হইয়া জাতীয় একতা 
ও জাতীয্র জীবন পাইবার জন্য সমূহ উৎস্থক। তাহারা তাহাদের 
একমাক্রি প্রভূ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে অপর এক কোটী সত্তর লক্ষ ' 
ভ্রাত্বর্গের সহিত তাহাদের সামাজিক কর্তব্য করিতে যত্রবান। এই 
সমস্ত লোকের ভাবা এক, তাহাদের জন্মভূমি এক, তাহারা বাল্যে 
“ এক সঙ্গে লালিত, পালিত, বদ্ধিত। যৌবনে তাহারা একই তেজে 
বীর্ধ্যবস্ত, অভিন্ন স্মৃতিতে উত্তেজিত এবং একই শাস্ত্গ্রস্থের শিক্ষা 
উদ্দীপিত। তাহাদের দেশ, স্বাধানতা, ভ্রাতৃভাব সকলই তাহাদিগের * 
নিকট হইতে কাড়িরা লওয়া হইয়াছে । তাহাদের বুদ্ধিবৃত্ি সকল 
বিকলীরুত, সংকোধিত, শৃদ্লাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সংকীর্ণ সীম! 
মধ্যে অবস্থিত করান হইয়াছে। যাহারা কিছুমাত্র তাহাদের আচার, 
নীতি, সংস্কার, ইচ্ছা ও অভাব জ্ঞাত নহে সেই বিদেশীয় অস্রীয়ান 
ন্বাজপুরুষদের দ্বারাই তাহাদের চিরস্তন প্রথানমূহ দ্বণিত ও অবহেকিত 
হইতেছে । তাহাদের অবিনশ্বর আত্মা ভায়েনার সিংহাসনাধিরূঢ় ব্যক্তির 
ইচ্ছা, খামখেয়ালি ও দুর্নীতির বশীকত হ্ইয়াছে। আর ভোমরা 
উদাস ও নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছ যে এই সব লোকেরা কি 
খাইতেছে, তাহার মূল্য কত তাহা যতই.হউক এস মৃল্য বড় বেশী, 
কারণ এই লোচকর। নিজের তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে না। সেই 


৫৮ * ভারভী। [ভা, আঙ্গিন, ১৩০৯ 


খাদ্য মহার্থই হউক আর সন্তাই হউক তাহা অশ্রজলে সিক্ত, কারণ 
দাস জাতির আবার খাদ্য কি ?” 

উপরিউক্ত পত্র পাঠ করিলে ম্যাটজিনির মানসিক অবস্থা. ও 
তৎকালীন ইতালীর অবস্থা কতকটা বুঝা যায়। 

ম্যাটসিনি বাল্যকাল হইতে মাতৃভূমির শোক-চিহ্বের শ্বরূপ কাল 
পোষাক পরিধান করিতেন এবং অতি বাল্যকাল হইতেই চিস্তাশীল 
ও বৃদ্ধভাঁবাপন্ন ছিলেন । পু 

এখন ১৮২১ শ্রীষ্টাব্দের ইতালার বিদ্রোহের বিষয় কিছু ন। বলিলে 
ম্যাটপিনির চরিজের বিষয় সম্পূর্ণ বল! হইবে না। 
- মেটারনীচ অস্টীয়৷ হইতে যাহা আদেশ করিয়া পাঠাইতেন ইতালীর, 
ক্রীড়াপুত্তলি রাজগণ তাহা করিতে বাধ্য হইতেন, বস্ততঃ তাহারা! যেন 
কলের পুত্তল এবং মেটারনীচ ফাহাদের ক্রীড়ক, তিনি সুত্র ধরিয়া 
টান দিলেই ইতালীর শাসনকর্তারা উঠিতেন, বসিতেন। ১৮২০শ্রীঃ, 
স্পেন দেশে প্রজার৷ বিড্রোহী হইয়। রাজার কাছ হইতে কতকগুলি 
উদার ব্যবস্থা আদায় করিয়া লয়, এবং সেই দৃষ্টান্ত দঙ্গিণ ইতালীর 
নেপল্ন্রে প্রজারা. অনুসরণ করে, এবং তাহাদের রাধার নিকট 
হ্ৃইতে এরূপ কতকগুলি উদার ব্যবস্থা প্রার্থনা করে। রাজ। তখন 
বুর্বৌ বংশের ফার্দিনান্দ। তিনি আস্তরিক মনোভাব গোপন রাখিয়া 
অতি গুৎস্ুক্যের সহিত প্রজাদের প্রাথন! পরিপূরণ করেন এবং 
প্রজাদের নিকট ঘোষণা করেন যে পরমেশ্বরের কৃপায় এই বৃদ্ধবয়সে 
প্রঞ্ধাবর্গকে যে তিনি খুদী করিতে প্রারিয়াছেন তাহাতে তিনি বিশেষ 
আনন্দিত ও দেশের নিকট ক্ৃতজ্ঞ। কিছু দিন পরে রাজার প্রতিজ্ঞা 
দবস্বরমত ধর্মসাক্ষী করি মন্ত্রীসমাজের ও প্রজাবর্গের সমক্ষে পঠিত 
হইল। . তৎপরে উপরে বীশুগ্রীষ্টের ক্রসের প্রতি দৃষ্টি ন্যপ্ত করিষ্ 
তিনি বলিলেন, পহে অন্তর্ধামিন্‌ ভগবান্‌ হুমি আমার হৃদয় জানিতেছ, 
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তবিধ্যৎ জানিতেছ, তুমি পর্বজ্ঞানমন্, বদি আমি কখন কোন দিন 
আমার এই প্রতিজ্ঞা তঙ্গ করি, হে ভূতভাবন কংস দৈত্যারি মধুসুদন 
সেই মুহূর্তেই তুমি আমায় ধ্বংস করিও?” রাজার পরে তাহার, 
পুত্রেরাও গ্ররূপ শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, নূতন উদার ব্যবস্থা 
বাজ্যময় ঘোবিত হইল । ্ 
মনত্ীপ্রবর মেটারনীচ ও তাহার মিত্রবর্গ দেখিলেন যে দক্ষিণইতালী 
উন্নতির দিকে অগ্রসর । তাহারা কিছু ব্যন্তও হইলেন। কারণ তাহার 
জীবন্ত, ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট ক্রীড়াপুত্তলিগণ তাহার বিনান্মতিতে কার্য 
করিবে ব৷ প্রজাবর্গকে উদার ব্যবস্থা মঞ্জর করিবে ইহা। মেটারনীচের 
কোনকালে অভিগ্রেত ও অনুমোদিত নহে। ভাযনেনার কংগ্রেসে দক্ষিণ ' 
ইতালীর রাজন্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া মেটারনীচ গোটাকৃতক কথা 
বলিলেন। যে ক্রীড়। পুত্তলিগণ মেটারনীচের অস্গুলী হেলনে বিকম্পিত, 
্রস্ত ও স্তপ্তিত তাহারা সেই কংগ্রেসে মেটারনীচের বাক্যগুলি শুনিয়া 
একেবারে দমিক্। পড়িলেন এবং কলের অভিমতে একটা সভায় তাহারা 
সমবেত হুইলেন। প্রথমে ট্রপুস্াা নামক স্থানে এই সভা হয়, পরে ৪ 
লেবাচের সভায় রাজপ্ঠবর্গ সমবেত হন। এইখানে সেই বুর্বৌ বংশীয় 
ফান্দিনান্দের বিচিত্র প্রহসন্‌ সংঘটিত হয়! ফাদ্দিনান্দ যেমনি নিজরাজ্যের 
সীমা অতিক্রম করিয়া লেবাচের দিকে অগ্রসর হইলেন সেই মুহুর্তেই 
তিনি তাহার বছ্ধু রাজন্যবর্গকে লিখিলেন বে-_”আমি প্রজাবর্গকে 
নিজ ইচ্ছায় উদার ব্যবস্থ। অঙ্গীকার ও দান করি নাই। তাহার! 
জোর পূর্বক আমার নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়াছে এবং আমি 
আমার দকল দানকেই সংগ্রতি নামন্ুর করিতেছি ।” লেবাচে এইকপে 
অধার্সিক, ভীরু, রাজকুল-চণ্ডাল ফাদ্দিনান্দের কি কাপুক্রষতার পরাকাষ্ট 
প্রদর্শিত হইল! | ্ 
এখন মেটারনীচ মহানুন্দ, তিনি যাহা ঢান্‌ তাহা পাইবেন, এবং সেই 


৫৮ং - ভারতী । [ ভা, আশ্বিল, 5৩০৯ 


মুহুর্তেই একদল শস্ীয়ান সৈন্ নেপল্সে পাঠাইয়া দিলেন। নেপ্ল্সের 
গ্রজা-সৈন্ট 'হারিল ও পলাইল। ফা্দিনান্দ সভয়ে পুনর্বধার রাজ্যে 
ফিরিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা-পত্র ও অঙ্গীকার-পত্র 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিধিমতে নিজ চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন! 
প্রজাদের মধ্যে দলপতিরা কেহ জেলে গেলেন, কেহ বা! তৎক্ষণাৎ 
স্জাসিকাষ্ঠে প্রলম্বিত হইয়া! নরকরূপী ফাদ্দিনান্দকে দেখা-পাঁপ হইতে 
মুক্ত হইলেন; এবং মেটারনীচ অতি আননের সহিত ইন্তালীর এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত অষ্টায়ার বন্ধনরজ্জু প্রীণপণে কসিয়া 
নিজের আশা মিটাইলেন। 
. ইতালীর অপর অপর বৃপতিবর্গ যেমন মেটারনীচের নে দর্শনে 
- উঠিতেন বসিতেন পীডঅপ্ট, অবশ্ত তেমন ছিল না । "পীডঅন্ট, মেটার- 
নীচের বড় একটা তোয়াক্কা বাখিত না, তবে মনে মনে একটু ভয় 
করিত। পীডন্ট.বাসী উদারনীতির দলস্থ লোকের! যেমন দেখিল যে 
অষ্টীরার সৈশ্ঘদল ফান্দিনান্দকে সিংহাসনে বসাইতে নেপ্ল্স অভি- 
ষুখে যাত্রা করিল, তখনি মনে করিল এই এক মহান্থুযোগ উপস্থিত, 
এই -হ্ুযোগে ইতালীকে স্বাধীন করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। 
এই ভাবিয়া তাহারা লোস্বার্ীর কতকগুলি অসন্থষ্ট, অত্যচারপ্রগীড়িত 
প্রজা আপনার দলে আনিয়! অস্বীয়ার সৈগ্ঘদলের পশ্চান্ভাগ আক্রমণ 
করিল। এই কাজটা প্রধানতঃ ক্ার্ধোনারী দলের । তাহারা তৎকালীন 
রাজা প্রথম ভিন্টর ইমানুয়েলকে কিঞ্চিৎ ভীত দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস 
দিপা কহিল, “আমরা আপনার বিশ্বস্ত প্রজা, আপনার কোন ভয় নাই; 
কিন্তু আপনি কুপরামর্শে চলেন, আমরা সেই কুপরামর্শকারীদিগের হাত 
হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে. চাই। এই যুদ্ধ অন্্রীয়ার বিরুদ্ধে $ 
স্পেনে যেমন প্লাজা ঠাহার প্রজাদের উদার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিয়াছেন- 
আমাদের প্রীর্থনাও তাই।” 


ভা, আশ্বিন, ১৩০৯]  ইতালীর নবঞ্সীবন। 7. ৫৮৩ 


ভিক্টর ইম্যানুয়েল যদিও উদার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিতে পশ্চাৎপদ 
ছিপেন না, কিন্ত তিনি মেটারনীচকে আন্তরিক ভক্তি ও ভয় করিতেন, 
সুতরাং অতিশয় ছুঃবের সহিত ১৮২১শ্রীঃ, অন্দে নিজকনিষ্ঠ ভ্রাতা 
চার্লম ফেলিক্সকৈ রাজসিংহাসন দিয়। নিজে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
ইতিমধ্যে বিদ্রোহী দলে বিশৃঙ্খল হওয়ায়, তাহারা। অস্রীয়ার সৈন্তদল 
কর্তৃক পরাজিত হইল, তাহাদের দলপতিরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যে দিকে 
পারিল দে দেদিকে চলিয়া গেল। নূতন রাজা চার্লদ্‌ ফেলিকৃস্‌ দূরে 
ছিলেন। একদল বিদ্রোহী প্রজা ফেপিক্সকে চায়, আর একদল 
তাহার জ্ঞাতি ভাতা চার্লস আলবার্টকে চায়, এইরূপে আপোষে 


বিবাদ আরর্ভহইল্‌। তাহার ফলে অস্থীয়া আবার দশ গুণ অত্যাচার 


লোম্বার্ভীতে বাড়াইয়া-.অতি আনন্দ সহকারে রাজ্য করিতে লাগিল। 
জেলখানায় বন্দীদিগের বাহুল্যে স্থানাভাব হইল, এবং প্রত্যেক 
ইতালীখাসীর জন্য বাজ-চর নিষুক্ত হইয়া তাহার্দের কার্য্যের গতি 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অশেষবিধ অমানুষিক যন্ত্রনায় জর্জরিত 
হইয়া ইতাঁলীবাসী অনেক অকথা কথাও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে 
লাগিল। এইটা ১৮২১ সালের ইতালীর প্রথম বিদ্রোহ। 
এই সময়ে মযাউজিনির বয়স ১৬ বৎসর, তিনি এই বয়সেই আপনার 
কর্তব্য ও জীবনের উদ্দেস্ঠ সম্যক জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক 
দিন তিনি তাহার মাতার একটা বন্ধুর সহিত রবিবারে জেনোয়ার 
রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। এমন সময়ে একটী দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণশ্মশ্রধারী 
কঠোরুদৃষ্টি, বিদ্যুত-বর্ষী-কটাক্ষলোচন, তেজঃপুঞ্জকলেবর একটী লোক 
দেখিতে পাইলেন । সেই মহাত্মা একটা রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন 
“ইভালীর বিদ্রোহীদ্লের বিপন্নদিগের জন্য!” এই - ঘটনাটা যদ্দিও 
নামান্ত ও অকিঞ্চিৎকর তথাপি ম্যাটজিনি জীবনে ইহা কখন ভুবোন 
নাই এবং সেই, মুহূর্থ হইতেই তাহার হৃদয়ে ইহা গভীর হইতে 


ৰা 


৫৮৪ ভারতী । [ ভা, আস্ষিন, ১৩০৯ 


গভীরতর হইয়া অস্কিত হইয়াছিল। তাহাকে যে সমস কার্যযক্ষেত্র 
অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল সেই সময় সর্বাপেক্ষা সাহসী ও দেশহিতৈষী 
ইতালীবাসী41 যদি নৈরাশ্ত-সাগরে নিমগ্ন হইতেন তবে তাহা কিছুই 
আশ্ধ্য হইত না। কিন্ত তাহারা তাহা হন নাই। আবার সেই 
: সময়ে বত মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ পুর্বে যে যে মহাত্মা 
ইতালীর দুর্দশা, অবনতি, ও দুর্ভাগ্য দেখিয়া! তাহা নিবারণের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, যে যে মহাপুরুষগণ ব্যাকুল অন্তরে জননী জন্মন্ূমির 
মর্খভেদী স্বর শুনিয়া মাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়ছিলেন, এবং 
যাহারা অতি দীনভাবে ও দৃঢ়মনা হইয়া ইতালীর কাজে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহই জোসেফ ম্যাটসিনির নায় এই 
স্বমহান্‌ দংকল্প সাধনে যত্ববান ও পবিত্র স্বর্গীয় উৎসাহে উৎসাহিত 
ছিলেন না'। উক্ত ১৮২১ সালের বিদ্রোহের পরই যে এ দৃশ্তটী 
তিনি দেখেন সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন, যে “আমার 
স্বদেশে জন্মতৃমিতে, অন্তায় অত্যাচারের বিষয় যখনই আমি জানিতে 
পারিলাম সেই মুহূর্তেই এই চিস্তা আমাতে আসিল যে, এই অত্যাচার 
নিবারণ করা সকল ইতালীবাসীর পবিত্র কর্তব্য কর্ম এবং আমিও 
অবশ্ত এই পবিত্র কার্যে যোগ দ্দিব। এই সংকল্প ভবিষ্যতে আমীকে 
কখন্ও ত্যাগ করে নাই । যখন সেই মহাপুরুষকে আমি রমাল হাতে 
ইতালীর বিপদাপন্ন লোকদিগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে 
শুনিলাম সেই মুহূর্তেই এই চিস্তা আমাকে ঘিরিল। সেই সকল 
আপন্ন ব্যক্তিরা--ফাহাঁদের মধ্যে উত্তরকালে অনেকে আমার বন্ধু 
হইয়াছিলেন_-তাহাদের স্থৃতি আমি যেখানে যাইতাঁম সেইথানে 
আমাকে অন্গুনরণ করিত এবং রাত্রিকালে. স্বপ্রযোগেও্ সেই স্থৃতি 
আমাকে ভুলিত-না। সেই সকল লোকদের পশ্চাত্বর্তী হইবার জুই 
পৃথিবীতে অদেয় আমার কিছুই ছিল নু!। আমি .তীহাদের নাম ও 


.. ভা, মহিন, ১৩৫৯] ইতালীর নবজীবন। ৫৮৫ 


ঘটনাবঙ্গী রব করিতে আরম্ভ করিলাম, অতিশয় মনোযোগ সহকারে 
সেই যুদ্ধের বিবরণ পাঠে নিযুক্ত হইলাম এবং নিরতিশয় যত্রসহকারে 
পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তহইলাম।” 

ম্যাটসিনি “বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাোনারী দলে, 
প্রবেশ করিলেন এবং এইরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে জীবনযাপন 
করিবেন তাহা। নিশ্চয়রূপে স্থির করিলেন। এই কার্কোনারী দলে 
প্রবেশ তাহার প্রথম আত্মবলি। তিনি বাল্যকাল হইতে, শাস্ত্র 
আলোচনায় জীবনযাপন করিবেন এইটাই ইচ্ছা ছিল। তিনি বলিতেন, 
“আমার মনশ্চক্ষের উপরে সহজ সহজ নাটকের ও নবন্তাসের দৃশ্ত 
প্রতিভাত হইত। কিন্তু জাতীয় দুর্দশা আমাকে আমার স্বাাবিক 
বৃত্তি অন্ুণীলন করিতে না দিয়া এই পথে আসিতে বাধ্য করিয়াছিল ।” 
ম্যাটজিনি অতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে সে' সময়ে 
সাহিত্য বা কাব্যান্থণীলন বিপজ্জনক, সমস্ত মনোযোগ আবশ্তকীয় 
রাজনৈতিক সমন্তা পূরণ করিতে দিতে হইবে । তিনি বলিতেন-_ 
সকল পরাধীন জাতির পক্ষেই যে কথা খাটে-_প্যাহাদের দেশ নাই, 
যাহাদের স্বাধীনতা। নাই, যাহারা দাস, তাহাদিগের মধ্যে কচিৎ ছুই 
একটা কল্পনাবিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে অধীন! 
কল্পনা কখনই মর্শাম্পর্শা হয় না। সেইজন্য আমাদের সকলের উচিত 
যে সর্ধত্যাগী হইয়া “আমরা স্বদেশকে নিজের করিতে পারিব কি ?” 
“আমাদের দেশ কি আমাদের হবে ?”-_এই প্রাশ্শ্ের মীমাংসা করিতে 
যাবজ্জীবন সকলেরই জীবন উৎসর্গ করা । এই রাজনৈতিক প্রশ্নের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সতত অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমর! 
কৃতকার্ধা হই, তবে আমাদের বংশধরের1! আমাদের সমাধি মন্দিরের 
ওপরে স্বাধীন ইতালীর স্বাধীন কাব্য, কলা, পি রিকদিত রি 
পত্র পুষ্প ও শাখায় সমৃদ্ধিশাল্ট করিবে 1» 


৫৮৬ ভার্তী। [ ভা, আশ্ষিন্ট ১৩০৯ 


“ইতালীজাতি তাহার দেশ পাবে কি?” এই প্রশ্নের মীমাংসা 
করিতে ম্যাউজিনি তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মাটজিনি 
প্রথমতঃ, যেরূপে ও যে উপায়ে এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন 
আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি এবং ম্যাটজিনি নিজেও তাহা ছিলেন 
না। কার্বনারীর নিদীথ সভাকে তিনি দ্বণা করিতেন। কিন্তু যে 
সময়ে তিনি স্বদেশের কাধা আরন্ত করেন পেই সময়কার অবস্থা বিচার 
করিলে উপায্মান্তর ছিল না দেখা বায়। সেই সময়কণর একজন 
কবি গাহিয়াছিলেন_-“আজ “ইতালী” এই নাম উচ্চারণ 

. ক্রাই ইতালীবাসীর পক্ষে মৃত্যুর সমান ।” 

১৮৩০ শ্রী; অব জুলাই মাসে রাষ্ট্র বিপ্রব হয়।- তাহার কিছুদিন 
পরে ম্যাট'জনি যখন কারবোনারী দলের একটা সামান্ত আদেশ পালন 
করিতেছিলেন সেই সমরে তিনি রাজনিযুক্ত একটা গুপ্তচর দ্বারা 
পাশবন্ধ হন এবং ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া সাভোন। ছুর্গে নীত হন। 
রাজপুরুধের। তাহার পিতাকে বণিয়াছিলেন, “যে বুদ্ধিমান যুবকদের 
চিন্তার বিষগ্ন শাসনকর্তারা জ্ঞাত নহেন তাহারা কখন বাজপুরুষের 
প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না।” ছয় মাসের পর তিনি মুক্ত হন। কিন্ত 
স্বদেশ হইতে নির্বাপিত হইলেন । তখন তাহার বরস ২৫ বৎসর মাত্র। 

* ক্রমশঃ। 


শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বহু অমানুষ-মধ্যে 
পুরুষোত্তম পূর্ণচন্্র ঘোষ । 

টা ২রা অগাষ্ট শিয়ালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক 

ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরিশ্তন্্র নিয়োগী তাঁহার সহযোগী ম্যাজিষ্ট্রেট 
বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত একত্র একটা ফৌজদারী 
মামলার বিচার করিতেছিলেন 7; এই বিচারের সময় অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট হরিশ বাবু সহসা কল্পনা করিলেন আসামী পক্ষের উক্ীল 
বাবু হেমেক্ত্র-নাথ মিত্র আদালতের অপমান করিয়াছেন। বাবু হেমেন্্র. 
নাথ মিত্র হাইকোর্টের উকীল, অবৈতনিক বিচারকগণ স্থানীয় মোক্তার- 
গণের নিকট থে প্রকার স্তবস্ততি ও আরাধনা লাভ করেন, হেমেক্জ্র 
বাবু বোধ করি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে তাহা৷ প্রদান করিতে 
পারেন নাই, কিন্তু তাহার স্তায় সুশিক্ষিত আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি 
আদালতের অপমান করিবেন তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, এবং এখন 
বে সকল ঘটন! সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে তাহা হইতে আদালত- 
অবমাননার কোন প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। যাহা! 
হউক, মানব নান! রকমে, প্রসিদ্ধি লাভ করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা 
প্রাপ্ত অবৈতনিক হাকিম বাবু হরিশ্চগ্র নিয়োগীও প্রসিদ্ধিলাতের 
সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি আদালত-অবমাননার 
অভিযোগে প্রথমে হেমেন্্র বাবুকে হাজতে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, 
অবশেষে কি ভাবিয়া জানি না, তাহার পাচ টাক! জরিমানা করিলেন ) 
এই মামলার কাহিনী বর্ণন বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেস্ত নহে। 

হেমেন্দ্র বাবুর স্যার একজন সন্ত্াস্ত হাইকোর্টের উকীল যে 

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের ছুর্দমনীয় প্রতাপে অভিভূত হইয়া পড়েন, 
সেই হাকিমের নিকট আদালতের সাধারণ মোক্তারগণকে কতদূর 
লাঞ্ছনা সহ করিতে হু তাহা অনুমান করিবার জন্য অধিক করনা 





৫৮৮ ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ 
পরিচালনের আবশ্তক নাই। আমাদের দেশের লোক উদরান্ন সংগ্রহের 
জন্য সকল প্রকার হীনভাই নতশিরে বহন করিতেছে, এবং অনেকে 
এরূপ নির্লজ্জ যে অনারাসে সাধারণের নিকট অসঙ্কোচে ও বিশেষ 
গৌরবের সহিত প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, "কি করিব বল পেটের দায়ে 
ইহা করিতেছি।”-_-সকল শ্রেণীর মধ্যেই এরূপ বেহারা লোক আছে। 
শিয়ালদহের বৈতনিক ও অবৈতনিক হাকিমগণের নিকট হইতে 
বিবিধ অপমান লাভ করিয়াও মোক্তারগণ অনন্টোপায় হইয়া এত দিন 
তাহা সহ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সকল অপমানের ধারাবাহিক 
বির্ববণ প্রকাশ করিবার জন্তও এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে-। 
যাহা হউক, হেমেন্্র বাবুর স্তায় একজন সনত্ান্ত সইযোগীকে এ ভাবে 


 অবমানিত হইতে দেখিয়া শিল্পাল্দহের মোক্তারগণ আর ধৈর্য ধারণ ] 


করিতে পারিলেন না, তাহারা এবং কোন কোন উকীল প্রতিজ্ঞা 
করিলেন হরিশ বার এজলাসে আর তাহারা মামলা করিতে যাইবেন 
না। সপ্তাহ কাল এই প্রতিজ্ঞা অগুদারেই কাজ চলিল, হরিশ বাবু 
স্থানীর ডেপুটা মৌলবী বজলল করিমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, হরিশ বাবুর 
ফাইলে বনু সংখ্যক মামলা স্তপাকারে পড়িয়া থাকিল। কিন্তু তাহা 
ডেগুটা হাকিম কিন্বা তাহার সহযোগীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না । 

কিস্তু এভাবে দীর্ঘকাল কাজ চলিতে পারে না। ১১ই আগষ্ট 
সোমবার ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী বজলল করিম মহাশয় মোক্তার- 
দিগের এই আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, 
তিৰি মোক্তারগণের এই ফোঁটবদ্ধনকে গাড়োয়ানের ধর্মঘটের সহিত 
তুলনা করিয়া তাহার প্রতি মৌলবী-জনোচিত স্বণা প্রকাশ করিলেন, 
এবং যে সকল মোক্তার এই ধর্শঘটে যোগদান করেন নাই বলিয়া রি 
স্বীকার করিলেন, "কেবল" তাহাদেরই দরখাস্ত গ্রহণে সম্মত হইলেন 7 
সোমবারে মৌলবী সাহেবের রুদ্ধ এক্রাধ প্টাগুর অস্ত্রনিহিত থাকিয়া: 


- ভা, আর্িন, ১৩০৯] বু অমানগুষমধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণচন্ত্র ঘোষ । ৫৮৯ 


মঙ্গলবার উচ্ছ,সিত হইস্া উঠিল। তিনি তীহাঁর পেস্কারকে আদেশ 
_ করিলেন, যে সকল মোক্তার ধর্মঘটে যোগ দিয়াছে তাহাদের দরখাস্ত 
গ্রহণ করা হইবে না। কেবল তাহাই নহে, সেইদিন মৌলবী সাহেব 
এজলাসে প্রবেশ করিয়াই জলদগস্তীর স্বরে প্রকাশ করিলেন, যে সকল . 
মোক্তার নিয়োগীবাবুর নিকট মামলা করিতে অসন্মত, তাহাদের দরখাস্ত 
ফেলিয়া দেওয়া হইবে । 
এই আদেশে মোক্তারগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, অনেকেই: 
পেটের দায়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, নিজের সম্মান, সংকল্প, প্রতিজ্ঞা” 
সংসাহস সকলই ডেপুটী সাহেবের এই কঠোর আদেশরূপ বন্যার জলে 
ভাসিয়া গেল। লাল! পুন্নিলালা একজন বৃদ্ধ মোক্তার, এ শোতে! 
সাহাকেই প্রথমে হাল ছাড়িয়া দিতে হইল। মৌলবী সাহেব তীহাকে 
এজলাসে সমাগত দেখিয়। ক্রোধান্ধচিত্তে হিন্দীর উৎস উনুক্ত করিয়া 
বলিলেন, “তোম্ভি ইস্মে হ্যায় ?” অর্থাৎ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার কি 
কাগুজ্ঞান এতই লোপ পাইফ়াছে বে আত্মসন্মান রক্ষার জন্য, লাঞ্ছনা! ও 
 উৎগীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত এতবড় ছুক্র্মটা করিয়া 
বসিয়াছ? লালাজি চতুর্দিকে সর্যপ-পুষ্প নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
ধর্মঘটে তিনি যোগ দিয়াছেন সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন না, 
আবার তাহা স্বীকার করিবার সাহসও তাহার হইল না, যদি দিন্‌ 
সুনিয়ার মালিক ডেপুটী সাহেব তাহার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল 
হইতে তাহাকে বঞ্চিত করেন ! অনাহার ও অকাল ম্মৃত্যুর করালছায়া 
অদূরে নিরীক্ষণ করিয়া লালাজীর সাহস ও কর্তব্য-স্ঞান বিলুপ্ত হইল, 
তিনি মৌলবী সাহেবের নিকট যে কৈফিক়্ৎ প্রদান করিলেন তাহার 
মর এই যে, আমি ত ইংরাজী জানি না, অন্য মোক্তারেরা আমাকে 
ঝহাত্তে সহি করিতে বলিয়াছে আমি তাহাতে সহি “করিয়াছি 3 অর্থাৎ 
ধর্মঘট আমি করি নাই, ভাহারকথাও আমি জানি না,কতকগুলি 


৫৯৪ ভারতী । [ ভা, আশ্বিন, ১৩০৯ - 


মোক্তারের কুপরামর্শে পড়িয়া মনের ভূলে তাহাদের গ্রতিজ্ঞাপত্রে 
একটা সহি করিয়! ফেবিয়াছি মাত্র, আমার অসৎ উদ্দেশ্ত কিছুই 
ছিল না। যাহারা নিজের দায়িত্ব এভাবে পরের স্বন্ধে চাপাইয়া ভাল, 
মান্ষ সাজিতে চাহে তাহাদের সখা পৃথিবীতে অল্প নহে, ছুর্ভাগ্যবশতঃ ] 
আমাদের এ হতভাগ্য দেশে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এরূপ 
নিলজ্জতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করিতে এ দেশের অনেক ভদ্র নামধারী 
শিক্ষিত্থাভিমানী দ্িপদগণের কিছুমাত্র কুষঠা নাই! যাহা হউক, মৌলবী 
সাহেব বৃদ্ধ লালার কৈফিয়তে সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি এই 
চাতুধা বুঝিতে পারিয়া লালা খোক্তারকে উপদেশচ্ছলে বলিলেন, 
“তোম বুড্টা আদৃমি হোকে এসা কাম কিয়! 1 তোমারা দরখাস্ত নেহি 
লেগা।” বৃদ্ধের জ্ঞান, নেত্র অবিলম্বে উন্মোচিত হইল, তিনি বুঝিলেন 
এতথানি আত্মসপ্ধান লইয়া মোক্তারী ব্যবসায় চালান বিড়ম্বনা মাত্র, 
_ তির্মি মান যাক্‌ প্রাণ থাক্‌” এই নীতি অবলঙ্বনীয় জ্ঞান করিলেন, তিনি 
কাতর বাকো ডেপুটা সাহেবের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া পরিত্রাণ 
লাভ করিলেন। তখন অন্যান্য মোক্তারেরা অনস্তোপায় হইয়া 'মহাজনে! 
' যেন গতঃ স পস্থার অনুসরণ করিলেন, বড় বড় মোক্তারেরা ধর্মঘট [ 
ভা্গিয়া, তাহাদের নিজের সম্মান, প্রতিজ্ঞা, মনুষ্যত্ব পদদলিত করিয়। 
মৌলবীর পদলেহনে প্রবৃত্ত হইলেন, স্বর্ুতকাধ্যের জন্য অন্থৃতপ্ত চিন্তে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শিয়ালদহ ফৌজদারী আদালতে একতা, 
তেজস্থিতা ও কর্তন্যজ্ঞানের ত্রিবর্ণাস্কিত পতাকা উ্ভীন হইয়া স্বাধীন 
মোক্তারী ব্যবসায়ের বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল ! 

' কিন্তু এই মোক্তারযৃথের মধ্যে একজন সে দিন বাঙ্গালী নামের 
সন্মানরক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি বিচলিত হন 


নাই, পেটের দানে হীনতার পক্ক সর্ধাঙ্ে লিপ্ত করেন নাই। এই 
মোক্তারের নাম শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র ঘে*ষ : পূ্ণববু প্রবীনও নহেন 


-. ভা, আমিন; ১৩*৯ ] বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ৫৯১ 


প্রাচীনও নহেন, অপেক্ষারুত নবীন মোক্তার। অতিরিক্ত বৈষয়ির বুদ্ধি 
ত্বাহাকে কাপুরুষ করে নাই, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে, এ চিন্তা তাহাকে 
অধীর করে নৃই। এরূপ লোক এ দেশে সহত্রের মধ্যে দশজন_থাকিলে 
আমরা বাল্সালী বলিয়া গৌরব অন্থতব করিতে পারি) আমাদের জাতীয় 
জীবনের স্পন্দন ভ্ুদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া আমরা পুলকিত হই 
পারি; যাহারা এখন আমাদিগকে অসঙ্কোচে পাছুক। প্রহার পূর্বক 
অনুগ্রহ করিতেছে, তাহারা কিঞ্িৎ সন্মান করিতে শিখে ।__যখন অন্তান্ত 
মোক্তারগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া গড্ডলিকা প্রবাহের সৃষ্টি 
করিলেন, তুখন পুর্ণ বাবু তাহার মক্েেলের পক্ষে একটা! বর্ণন৷ দাখিল , 
করিবার জন্ত মৌলবীর কোটে অগ্রসর হইলেন, তাহাকে সন্লিকটবর্তী 
দেখিয়া মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এই ধর্শুঘটে যোগ ” 
দিয়াছ ?” পুর্ণ বাবু তাহা। অস্বীকার করিলেন না, মিথ্যা কথা বলিয়া 
নিজের অর্থোপার্জনের পথ অগ্ঞ্ রাখিলেন না, ক্ষণ প্রার্থনা করিয়া 
_ অপদার্থতার পরিচয় দিলেন না। পরিপূর্ণ সাহসে বলিলেন, *ইা৷ যোগ 
দিয়াছি ৮ মৌলবী সাহেব বোধ করি বাঙ্গালী মোক্তারের নিকট 
এতথানি স্বাধীনচিত্তত। দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি সরোষে, 
বলিলেন, “লে যাও, লে যাও, নেহি লেগা 1৮__-মোক্তার পূর্ণবাবু 
ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বলিলেন, “মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্বক 
লিখিতে হুকুম দেন।" মৌলবী সাহেবের সে সাহস ছিল না, যাহারা। 
অন্তায় হুকুম জাহির করে তাহার! সাধারণতঃ কাণ্ুরুষ হয়, এবং সেই 
কাপুরুবতায় আঘাত করিগে তাহারা একেবারে খড়গহস্ত হইয়া উঠে, 
পূর্ণবাবুর ন্তায়সঙ্গত প্রার্থনায় সেই বিচারনিধানের ক্রোধসমুদ্র উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিল, তিনি ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কনষ্টেবল 
_ নিকাল দেও নিকাল দেও, বুটাশ রাজন্থে ধর্মঘট 1”__কনষ্টেবল ও 
চাপরাশীগণ ধর্ধাবতারের তাদেশ পালনে অগ্রসর হইল দেখিয়। পূর্ণবাবু 


৫৯২ ভারতী । 1 ভাট আশ্বিন, ১৩০৯ - 


স্বয়ং আদাগত গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বাহিরে আসিলেন। এজলাসের 
পার্বর্তী একটি কক্ষ হইতে অট্বতনিক বিচারক হরিশ বাবু এই 
অভিনয় .সন্দর্শন পুর্ববক বিলক্ষণ মজা অনুভব করিতেছিলেন। অন্তান্ত 
মোক্তারগণ, ধাহারা ধর্মঘটে যোগদান করিয়া অবশেষে উদরানে ভগ্ 
নিক্ষিপ্ত হয় দেখিয়। প্রাণের ভয়ে হাকিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক 
অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা বোধ হয় পূর্ণবাবুকে এবারে 
অবমানিত হইতে দেখিয়া" উৎসাহ ও আনন্দ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন! পূর্ণবাবু তীহাদের চক্ষে কাওভ্ঞানহীন, বৈষয়িক-বুদ্ধিশৃহ্ঠ ' 
বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। রর 
কিন্তু পূর্ণবাবু ইহাতেও বিচলিত হইলেন না । ১ডই অগাষ্ট তাহার 
এটনি মেসার্স লেসলি এও হাইওস্‌ তাহার পক্ষে উত্ত মহামহিম বিচার- 
পতি মৌলবী বজলল করিমের উপর এক নোটীসু দিয়া জানাইয়াছেন 
মৌলবী সাহেব যদি তাহার অবিবেচন। ও ধৃষ্টতার জন্ত পূর্ণবাবুর নিকট 
প্রকান্ঠভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহা হইলে তাহার নামে * 
থেলারতের মামলা উপস্থিত কর! হইবে। | 
মৌলবী সাহেব এ নোটাসের কি উত্তর দিরাছেন তাহা জানিতে 
পারাযায় নাই। কিন্তু পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বাবু পৃণচন্ত ঘোষ মোক্তারকে তাহার 
সংসাহন্ ও মন্ধুষ্যোচিত দৃঢ়তার জন্য সাধুবাদ না দেওয়। আমাদের 
অকর্তব্য। যেখানে তাহার অগ্রণীগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ক্ষেত্ 
পরিত্যাগ করিলেন, সেখানে তিনি একাকী অন্তের সহীয়তা ও] 
সহানুভূতি বঞ্চিত হইয়া শেষ পধ্যন্ত অন্যায় ও যথেচ্ছাচারের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছেন, এ দৃশ্ত দেখিলে ধন্ট বোধ করিতে হয়। বিষয়ঙ্ঞান-সম্পন্ন 
অতিদতর্ক বহু অমানুষ মধ্যে পুরুষোত্তম পূর্ণবাবু' একাকী কর্তব্য জ্ঞান রি 
৪ মনুষ্যত্বের, পরিচয়দরিয়া মোক্তার সমাজের মুখ উজ্জল করিয়াছেন। 


শরতের আবাহন । 


ওয়ে প্রবাসি তোর প্রবাসের কাজ 
তাড়াতাড়ি সেরেনে ; 
প্ গ্ভাখ, তোর গৃহের ছুক্সারে 
আসিয়া দাড়াল কে। 
- ম্নেহ-কম্পিত পুরাতন স্বরে *. 
ডাকিয়া তোদের বারবার কণ্রেোঁ 
বরষের পরে ফিরে তোর দ্বারে 
আসিয়া দাড়াল কে -- 
তোর প্রবাসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরেনে। 


গলিত স্বর্ণঁজত-বাস মণ্ডিত চারু কায় 
চরণ ফেলিতে শত শতদল ফুটে” উঠে পায় পায় 
শুভ্র স্থহাস শাস্ত অধরে 
মোহন স্ৃষমা অঙ্গে না ধরে 
বরষের পরে আজ তোর দ্বারে 
হাসিয়া দাড়াল কে-_ 
* প্রবাসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরনে। 


আকাশ তাহারি মাধুরি মাখিয়া হাসিছে হরষ্-রসে 
নিশ্বাসে তার বিশ্ব শিহরে পুলক-রস-পরশে 
শেফালির মাল! জড়াইয়া কেশে 
ললিত 'বাগিণী -গ্রাহি” উল্লাসে 
বৎসরু শেষে সুধাহাসি' হেসে 
কে এঁ আসি রে-_ 
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* * কাজ তাড়াতাড়ি সেরেনে। 
শরৎ তোদের ডাকিতে এসেছে আয়রে ফিরিয়া ঘরে 
শত রান আখি চেয়ে আছে যেথা » 
কত আগ্রহ ভরে। 

পিতার শাস্তি, মাতার তৃপ্তি 

ভাই বোনেদের হরষদীস্তি 
গৃহের শরৎলক্্মী যেথায় ূ 

ছয়ারে দাড়ায়ে রে 
্ * ৮ তাড়াতাড়ি সেরেনেশ- 
ওরে প্রবাসি তোর প্রবাসের কাজ 
্ তাড়াতাড়ি সেরেনে । 


শ্রীফতীন্দ্রমোহন বাগচী ॥ 


শর্জন-সরস্বতী-সংবাদ । 


গর্জন। হা! দেখ-ভারভী, তোমাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে। ওঠ, আঁমীর 
সঙ্গে চল। 

সরস্বতী | বৎস তুমি কে? 

গঞ্জন। আমি ভারতবর্ষের রাঁজা, অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। ও একই কথা। 
আমি নামে প্রতিনিধি, কাজে রাজা, আর যিনি নামে রাজা, তিনি কাজে--ফাক্‌ 'সে 

. সব ঢের কথা,--বল.তে গেলে দিন ফুরিয়ে যায়। 00090001078] 1730778101)9 
ও 7১9৮০167 03101157) এর যে কি প্রভেদ অর্থাৎ আমাদের রাজ্যতন্্র বে 
কি জিনিষ তা বুক্ডে হলে অনেক ইতিহাস, দশন, বিজ্ঞ।ন ও খষ্টধর্ম জানা চাই।- 
চিরজীবন উ নিয়ে ষে ন। পড়ে আছে, সে তার মর্াগ্রহণ করতে পীরে না। এক 
কথায়, অমনটি আর হয় না। - 
7. সর ॥ ভারি আশ্চ্যযত ! শুধ্‌ দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ? 1 

গর্জন । আমাদের জীতকে অত বোকা ঠাউরো! না। তুমি য! ক্চাবছ ঠিক তার 
উল্টা আমাদের রাজনীতি কেন, সকল নীতির মূল হচ্ছে. অর্থনীতি,_-তবে বর্শন 
বিজ্ঞান ও ধণ্মের নামে সব চলে। র 

সর। অর্থাৎ তোমর। আসলে বেনে, ব্রাহ্মণ বলে' শুধু নিজেদের পরিচয় দেও । 
তোমাদের দেখছি সবই বেনামী চলে। তা ভাল, আমি তর্কের খাতিরে মেনে 
নিচ্ছি তুমি এদেশের রাজা,--কিস্ত তাই বলে' যে তোমার হকুমে আমাকে দেশ 
ছাড়তে হবে, এ কোন্‌ কথা? সরস্কতীত চাজার অধীন নয়। সু 

গর্জন। তোমার দেশছি আজও সেকেলে সব ভুল ভাঙ্গেনি। চোখে না 
- দেখুলে, হাতে হাতে প্রমান ন। পেলে তোমর। দেখছি কৌন কথা মেনে নিতে পার না । 
দুপদিন পরে, যদি বেঁচে থাক ত দেখতে পাবে আমার ইচ্ছায় ইত্রজাজে ইন্াপরস্থ 
“আবার কবর থেকে গাঝাড়া দিয়ে উঠেছে । সেখানে অপূর্ব বিরাট রাজনুয় যজ্জের 
' অভিনয় হচ্ছে, রাজা মহারাজাদের সব পঁতুল নাচ হচ্চে। সে ঘে কি ব্যাপার হবে, 
চর কর্লে প্রায় করবে না? তৌমার কাছে ্বপ্প বলে মনে হাবে। অধিক কথ! 
কি, আমার কাছই দিল্লীর অভিষেক টা? স্বপ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। সানি 
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রাছিরে স্বপ্ন দেখি, দিনে স্বপ্ন দেখি । রাজদ্ব করা কা'কে বলে, ভারতবাসী এবার তা- 
জানতে পাবে । তোমার বিশ্বাস তুমি রাঁজার অধীন নও । তোমীকে যেখানে নিজে, 
যাচ্ছি সেখানে একবার গেলে তোমার মুখ দিয়ে ও কথা আর বের হবে না। 

সর। সেকোধায়? 


গজ্জন। লিমলেয়। 
সর। সিষলে কোথায় ? 
গর্জান। হিমালয়ে। 


সর। . অলকার কাছাকাছি? সেত কুবেরের রাজা । সেখানকার লোক ত 
আমার ধার ধারে না। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কার কি লাভ ঃ এবে অভি. 
অস্ভূত থেয়াল। আমার সঙ্গে রসিকতা করছ বুখি 

গঞ্জন। রসিকতা আমীর ধাতে নেই। কেউ বলত পারে না ষে আজ পর্যান্ত 
আমার মুখে কেউ একটা সরস বাকা শুনেছে । আমি কাজের লৌক । আঁমি বর্তমান 
কর্যুগ ূর্বিমান। আমি সব নূতন করব। কিছু যদি মাথা থেকে বার করতে 
পারি তাহ'লে যা পুরণো আছে তাই উপ্টে দেব। আমার মস্তিষ্কে খেয়াল্‌ নেই 
আছে শুধ, প্রতিভা। 

নর। পুরাতন উপ্টে দেওয়াই যদি তোমার নৃতনন্ব হয়, তাহ'লে তুমি দেখক্চি ষ 
অতি পুরাতন তাই ফিরে আনবে । দিপা 

গঞ্জন। তা” হতে পারে। কিন্তু আমি স্থির করেছি, যা আছে তা" রাখ্ব না। 
য' আছে তাই বদি থাকেত হ'ল কিঃ তাহলে আমি রইলুম কোথায়? আমি করব 
বদল, তা'তে হবে কি দে পরের ভাবনা, সে অপরের ভাবনা । আমি আমার জন 
কর্তক অধীন ও অনুগত লো'ককে, সরম্বতীকে নিয়ে কি করা যায় তাই স্থির করবার 
ভার দিয়েছিলুম। তাঁরা পরামর্শ দিয়েছে তোমাকে পিমলের কয়েদে রাখতে হবে । 

সর। আমীর অপরাধ ? 

গঞ্জন। তুমি একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছিলে। তোমাকে নিয়ে সকলে একটি 
বারোয়ারির ব্যাপার করে তুলেছে। তোমার মন্দির স্বিতী প্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, 


'ছত্রিশ জাতের জন্য তার অবারিত দ্বার। এই সর দেখে শুনে আমরা তোমাকে . 


স্থানান্তর ডি সিদ্ধান্ত করেছি। অতি উচ্চ, অতি পবিত্র স্থানে নিয়ে যাচ্ছি! 
তোমরা আবার জাতিভেদ মান না কি: ঃ 
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গঞ্জন । তোযাদের ভাবে নয় । আমরা শুধু ছুহ জাত “জানি, শুধু ছুই দাত; 
” মানি, ধনী আর নির্ধনী। -আমাদের জতিভেদের গোড়ায় হিসেব আছে, তোমাদের 
নেই। তোমার ছুয়োরে এত দরিদ্র এসে ভিড় করেছ, সে উৎপাত আর সক হয় না। 
সর। এত লোকু আম'র মন্দিরে কেন ছুটে আস্ছে সেটা কি একবার ভেবে 
দেখেছ? 
গঞ্জন। ওত ভাব্বার দরকার নেই-_-অতি মৌজ। কথ।। হৃতভাগারা ভোমাকে 
অন্নপূর্ণা বলে' ভুল করে বোলে । 
সর। আহা, বেচারাদের পেটে ক্ষিধে ও পিঠে অপমানের বোঝা । ধনং দেহি 
". মানং দেহি বলেই শি আম।র পুজে। করতে আনে তা'তে তাদের প্রতি মায়া হওয়। 
উচিত, রাগ করা উচিত নয়। নি 
গর্জন । রাগ স্বেন। 2 যে উদ্দেশ্যেই আসুক, তোমার সঙ্গে অল্প পরিচয় হ'লেই ২. 
তারা আর কপালে বিশ্বার্ম করে না, নিজের ছুরবস্থীর জন্তে আমদের দোষ দিতে সুরে 1 
করে। গৃতরাং তোমার মন্দিরে আর গরীব ঢুকৃতে দেওয়া নয়। ৫ 
"১ .সর। অ।মিত জানতুম আমার রাজো দারিদ্র পাপ বলে' গণ্য নয়। বরংশলশ্্রীর 
বরপুত্রেরাই আমার ছায়৷ মাড়ীন না । 
শঞ্জন। তাই নাকি? হাতে হাতে তোমার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছি। আর্মি জুক্লীর 
বরপুত্জ। কিন্ত তুমি আমাদের দেপের সরম্বতীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জান্তে 
পাবে তার সঙ্গে আমীর কি সম্বন্ধ । 
সর। তুমি তীরও বরপুত্র নাকি? 
গজ্জন। না; তিনি আমার সেবাদাসী । 
সর। বাছা, বান তোমার রমনায় অধিষ্ঠাত্রী হয়েছেন অস্বীকার করবার যে! 
নেই, তবে তিনি দেবী কি নস স্বতন্ত কথ! । নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বল' 
* দেখি সিমলেই আমার কি ব্যবস্থা! হল? 
*ঞ্ভন। আমার কথ! ছেড়ে দেবে কি? এখন থেকে আমাকে বাদ দিয়ে তোমার, 
আর অন্তিত্ব থাকবে না। দিমলেতে :০92৩0: [31এর উপর তোমার জন্যে ছোট 
"একটি মন্দির করে দেব-আমি হব তার প্রধান পাও । তোমার মন্দিরে পশ্চিম, 
দিক একটি ছোট দুয়ার থাকবে, ধিনি তৌমার উদ্দেশে সিমলে পর্য্যন্ত উঠতে পারবেন, 
স্ডিন আমাদের অন্থমতি নিয়ে ভার দর্শন পেতে পারবেন । ভে বেশ*ভাঁলরকম 


৫৯৮ ভারতী। -- [ ভা, আ্িন, ১৩ 
দর্শনী দিতে হবে । পুজা চল্‌বে আমার মতে, আমার নিয়মে । াত্রীদের দীক্ষা হবে 
আমার কাছে, আমি তাদের কাঁণে মন্ত্র দেখ, তাই তাদের ইহ্জীবন অ্রপৃতে হঝে 1 
শুধু রাজ হয়ে আমি আমার সব বিদ্যে দেখাতে পারিনে, আমি উপরস্ত ওর হর. 
চাই। একাধারে ব্ান্মাণ ক্ষত্রিয় দেখাতে চাই। £ রঃ 

সর। আর বৈশাটা বাদ বায় কেন? স্ু'ই তুলে যাই ওত তোমাদের আসল, 
জাত।-_মন্দিরের পৃজরী হবে কারা? 

গম্জদ। বেশীর ভাগ সাদা) দু'চারটি কালে।। এক কথার, যারা চপ 
অর্থাৎ আমাদের মনোমত | ্ 

. সর তবে দেখছি মন্ত্র পড়া হবে শুধু ইংরেজীতে । কত আর ফকাণে শুনতে - 


. পাব না। - নু রা 
গর্জন । সংস্কত থাকবে বই কি? কিন্তু সেও ইংরেজের মুখে। 
সর। ফেন? , 
গর্জন সংস্কতের মান আমি বাড়াতে ষ্হ মেই জ্ত সংস্কীত (অগা 
বেধী ধন দেওয়া চাই ।. ০ রা 


সর । হতরাং অধ্যাপক ও ইংরেজ হওয়। চাই? 
শঙ্ছন। এ দেশের লোকদের একটা রৌগ আছে, যে আমাদের কোন ক্র 
ঠিক অর্থ না বুখতে পারলেই, অমনি ধরে? নেয় যে তার ভিতর একটা| বুঁমংলৰ 
আছে। এট। তাঁরা ভুলে যায় যে, কার্যোর ফলাফল যে কি হচ্ছে বা হবে ভাই বিচার 
করবার অধিকার তাদের আছে, কর্তাদের মনোভাব কারও বিচারাধীন ন়। উদ্দেশ্য 
ও অভিপ্রায়ের তফাৎট! কি, তা” তার! জানে না । উদ্দেশ্য যন্দ ও অভিপ্রায় ভাল, 
এযে হতে পারে, এ তাদের ধারণার বহিভূতি। আমাদের আইন লা জান্লে 
1001155 ও 10057007এর প্রতেদ কেউ বুঝতে পারে না এ আমাদের অভিপ্রায় নিয়ে, 
টানাটানিতে তোমাদের কে।ন লাভ নেই । ঝাড়ের সঙ্গে ঝগড়া কর! ঝক্মারি । আসল, 
কথা; এবার নুতন ধরণে সংস্কত চচ্চা হবে। তাই সংস্কৃত শীস্তের অধ্যা্প দের, 
ইংরেজীতে যাকে বলে ০70০8] 5০৮০1879710 তাই থাক! চাই। উচ্চ শিক্ষার সে 
উচ্চতর সমালোচনার (71৩7 ০700517এর) যোগ থাকা চাই। 
সর। 92৩ না 
- কি করে ত্র *পুরান আগ নিগম সব অপ্রমান কর্তে হয়, সেই 


তবে 


সা, আশ্বিন; ১৩০৯] * গর্জন-সরস্বতী-সংবাদ। .  ₹৯ 


এবদ্যে থাকা চাই । এই নুতন অধ্যাপকর। প্রমীণ করিবেন যে, হিন্দুর ধর্ম ছেলেমী, 

. হিন্দুর দর্শন পাগলামী, সংস্কৃত সাহিত্য শ্রীকের অনুকরণ, এ দেশের জ্যোতিষশীস্ত্র ও 

পু বেদাশান্প ইউরোপ হতে চুরি। 'তারা আরও প্রমাণ করতে পারবেন ফে ভোমরা 

'ঘে সব শান্ত অনাদি মনে কর, সেসব খৃষ্ট জন্মাবার পরে লেখা । এরকম পাণ্ডিত্য 

এদেশে নেই বলে' তামাকে বাধ্য হয়ে বিলেত থেকে বিদ্বান আন্তে হবে।- 

€. সর বিলেতী পণ্ডিতরা ফি সংস্কৃত-ভাবায় এতদূর কুপত্ডিত? 

.. গগঞ্জন। আমিত ভাষায় কথ) বলিনি, আমি শাস্ত্রের কথা বলছি। 07181 
.১০৮০1515)এর সঙ্গে ভাষা জানার সঙ্গে কি সন্ধ ইউরোপিয়েকা ম্কৃত ভব! 
ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু শীস্তের সমালোচনায় তারা অদ্ধিতীয়। " 

সর) ওঃ বুঝেছি। তোমার দেশের পণ্ডিতের! ষে বিধ্স বত কম জানেন, সেই 
বিষয়ে তত তাল সমালোচর্ন, করেন। বাছা, তুমি কি কখন কোন বিষয়ে. ভাল 
সমালোচনা করে থাক ? ১ 
.. গজ্জন। তুমি দেখছি সংবাদ পত্র পড় না। নইলে এ প্রশ্গ করতে”না। 
কোন্‌ বিষয়ে আমি ভাল সম।লেচন! করিনি ও করিনে এ কথা কেউ জিজেদ করলেও 
একটী বোঝা যায়। ১৯ 
- বয়। আমার বিষয়ে বোধ হয় তুমি সমালোচনা করেছ ? 

গঙ্জন। শুন্লে অবাক হবে, আমি এদেশে পদার্পণ কর্তে না. কর্তে তোমার 
সমালোচনা আরস্ত করেছি। তারপর আজ তিন বৎসর ধরে" তোমার বিষয় থুব তাল 
ভাজ স্মালোচন।. করে আঁস্ছি। “তোমাকে অত উচুতে নিযে যাওয়। আর 
গবণমেপ্টের অধীন করা, এ বুদ্ধি কার মাথ হতে বেরিফেছে £ আমীর! 

নর তবে যে বছিলে পে বুদ্ধি অন্য. কে কে দিয়েছে? 

গজ্জন। হা, অন্তে দিয়েছে বটে, কিস্ত সে চাদ যেমন আলে! দেয়। সৃধ্যের 
আলো্টাদের উপর পড়ে, সে আলো! চাদ নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে না, গাপ, 
কুরে, ফেলতে পারে না, কাঁষেই ফিরিয়ে দেয়। অজ্ঞ লোকে মনে করে আলো 

২ষ্ঠাদেরই। 
পু তোমার এই মন্ত্রী ক'টি কে কে? 
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সব! ছি্নিরকে? 


৬ ভারতী। . -[তভা, সাহিন. ১৩০৯ : 


গঞ্জন | তিনি একজন 50157050 1৮7৩1 

সর। এ অন্তুত জীবটি কি? ঃ . 

গন্জরন | অর্থাৎ তিনি 56157056ও নন 12৮৩৮ও নন, সেইজন্ক আমরা. তাকে 
50৩888 1555৩. বলে' থাকি । যেসন 9৮৪1 005৫, ৮7619 23৮5 এণ্ড 
সেই রকস। 


সর। ব্যাপারখান! কি তা' ল্পষ্ট হ'ল না। তা" যাক্গে, এদের ভিতর, শী 
লেক কেউ ছিল? 
_ গর্জন। ছিল বৈকি ; একজন মুসলমান--_মিলগ্রামী, একজন বদ 
'সর। তাল, মুসলমানটি কি বলেন? 
গগর্জানণ তিনি বল্লেন “সোভানাল্লা”। 
_সূর। আর ব্রাহ্মণ সন্তানটি ? 
' গর্জন। যেমন বাঙ্গালীর ্বতাব, বেহুরে। ধরে' বস্লেন। 
সর।' অর্থাৎ তোমাদের গলার সঙ্গে গল মেলাদনি ? 
গঙ্দন। হাঁ, তাই। 
সর) যাহে।ক্‌, সেও অনেকটা সান্বনা"। 
গজ্জন। . তোমার কৌতুহল তনিবৃত্ত হয়েছে, এখন ওঠ। ৰসে' বস দার 
তাব্ছকি? 

সর। আমি ভাবছি, এদেশে আমার এত ভক্ত জাছে, তারা কি আমাকে ' 
সিমলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না? * 

 গক্জনি। তোমার ভক্তেরা যদি মানুষ হবে তাহলে তোমার এত ছুদ্শা কেন? : 
তারা ত দেখতে পাই নিজেদের উন্নতির একমাত্র উপায় বার করেছে নাকে কারা। 
সব দেশেই স্ত্রীলোকের চোখের জলে শক্তি ও সৌনর্ধ্য ছুই আছে। কিন্তু কো: + 
দেশেই নাকের জল যে পুরুষের ভূষণ এবং অস্ত্র তাত জানতুম না। 

নয়। কিন্তু তারা মানুষ হতে চায় বলে'ই ত আমাকে চায়। 

গজ্জনি। শুধু চাইলেই বদি পাওয়া যেত তাহলে আর ভাষন! থাকত না? 
ভারতবাসীদের “চাই চাই” একটা! রোগের মধ্যে দীঁড়িছে গেছে। তাদের চাওয়া “স্তে 
বন্ধ কল্বার জন্কইত ভোমাকে দেশছাড়। করা। কিন্তু চল, সিমলেতেও তে পর 
দেশের ওক্ত অনেক জুটিয়ে দেখ। 





